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ভ্রার্মিক! 


সর্বোচ্চ প্রশংসা সেই প্রকৃত নৃপতিরই প্রাপ্য ধিনি পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থায় 
ভাঙ্গাগড়া আর মানব জাতির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ণ করার ব্যাপারে গ্ায়পরায়ণ রাজা- 
দের ও বিজ্ঞ শাসকদের মহান অস্তিত্বের উপর ভারার্পণ করেন ; আর ধর্ম ও শাসনের 
আইন কানুন প্রয়োগ ও রক্ষণ করিবার ব্যাপারে এই সব মহান লোকদের চরিত্রে 
মহত্ব, ও ওদাধ, দয়াপ্রতা এবং দুঢতা ও ককণা ও রোষ প্রদান করেন। আর 
আল্লাহর সিংহাসনের শ্ঠায় উচ্চ প্রার্থনা সেই কাফেলা নমূৃহের নেতাদেরই প্রাপ্য 
যাহারা সত্য পথ অনুসরণ করেন এবং নিরোধ পরিব্রাজকদের ধর্মহীনতার অন্ধকার 
হতে পথ প্রদর্শন করিয়া সতোর উজ্জল প্রান্তরে আনয়ন করেন আর যাহারা 
হতবুদ্ধিতার মকভূমিতে বিচরণ করেন তাহাদিগকে আল্লাহর আলোকের প্রাচুর্ষের 
সহায়তায় এবং আল্লাহর মহান দীপ্তির মাহাজ্মে পরিপূর্ণ তার বেহেশতে লইয়া যান। 
আর বিশেষভাবে স্ষ্টির এ সর্বোৎকৃই উদাহরণ এবং আল্লাহর সাহায্য ও অনুপ্রেরণার 
সর্বশেষ প্রতীক, যাহার সমুমত প্রকৃতি আল্লাহর দীপ্তির অ.শ এবং যাহার মহান 
নির্যাস আল্লাহর পবিত্রতারই অংশ; পৃথিবী আর আকাশ যাহার আলোকের 
প্রতিচ্ছবি, আর সকল শুন্তা ও স্থষ্টি যাহার চিন্তার নিধাস ; আর যাহারা তাহার 
ইচ্ছার রাজপথে বিচরণ করেন এবং পদে পদে তাহার অনুসরণ করিয়া মিলনের শ্রেষ্ঠ 
ক্ষেত্রে পৌছেন। 

কিন্ত ইহার পর এই তুচ্ছ পরমাণু-নিযাম উদ্দীন আহমদ, মুহন্মদ হাকিম 
হারাভির পূত্র, যিনি মহান সম্পাটের মহান দরবারের একজন নগণ্য ভৃত্য ও বিশ্বাসী 
অনুচর, আর সেই মহা সগ্রাট হইলেন পৃথিবীর সুলতা নদের জুলতান, আল্লাহর পরোপ- 
কারী প্রতিচ্ছায়া, সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি, বিশ্ব বিজয়ের খুঁটিসমূহের সুদুঢকারী, 
পৃথিবী শাসনের নিয়ম কানুনের প্রতিষ্ঠাতা, সমস্ত পৃথিবী এবং ইহার সকল অধিবাসী 
শাসনকর্তা, সকল কালের এবং সকল জিনিসের প্রভু, আল্লাহর সকল রহস্যের প্রতীক, 
আধ্যাত্মিক শক্কিসমূহের রূপ পরিগ্রহকারী, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বিজয়ী এবং 
সর্বাপেক্ষা সফল শাসনকতণ, রাজনৈতিক ও ধীয় রণক্ষেত্রের সিংহ, আবুল ফতেহ 
জালালুদ্দীন মুহন্মদম আকবর বাদশাহ ; আল্লাহ' তাহার প্রতিপত্তি ও সাগ্রাজ্য যেন 
চিরস্থায়ী এবং তাহার গ্যায়পরায়ণতণ ও পরোপকারিতার ভাব যেন পূর্ণ করেন। 


| ২ ] 


_তাহার অযোগ্য পিতার উপদেশ অনুযায়ী তাহার শৈশবকাল হইতেই তিনি 
ইতিহাস পৃস্তকসমুহ পাঠে মনোযোগ দেন, যাহা অধ্যয়নশীলদের বুদ্ধিমত্তা উজ্জ্বল 
করে আর বৃদ্ধিমানদিগকে বিশ্ময়াভিভূত করিয়া অনুপ্রাণিত করে। আর অস্তিত্বের 
এমন পথের বিভিন্ন পর্ধাষে পাররাজকদের বিবরণ পাঠ দ্বারা, যাহা আত্মার অগ্রগতির 
অনুরূপ, তাহার স্বভাবের মরিচা ঘযিয়া ফেলে । 

আ'র হিন্দুস্তানের এই মহাদেশে, যাহা বহু আবহাওয়া সম্বলিত এক বিস্তৃত 
ভূভাগ আর যাহা, যাহারা পূথ্বীর আয়তন পরিমাপ করিয়াছে তাহাদের মতে 
ভূপুষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ, বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নৃপতিগণ 
ক্ষমতা ও কৃত লাভ করিয়াছে আর নিজদিগকে সুলতান আযাখ্য। দিয়া দেশটি শাসন 
করিয়াছে * আর এ সব কালের লেখকগণ বিজয় অভিযান এবং এ সব অঞ্চলের শাসন 
সম্বন্ধে বিবরণ দিয়] তাহাদের স্মৃতি রাখিয়। গিয়াছেন। এইভাবে দিল্লী, গুজরাট, 
মালব, বাঙ্গালা এবং সিন্ধুর ইতিহাস রক্ষিত আছে ; আর অনুরূপভাবে হিন্ুস্তানের 
সকল প্রদেশ ও অশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । তবে আশ্চর্ষের ব্যাপার এই 
যে, এই সব লেকের কেহই কোন একটি প্রদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচন। করেন নাই । 
অথবা সমস্ত ভারও আর ইহার রাজধানী দিল্লী সন্বদ্ধেও কোন সম্পুর্ণ ইতিহাস 
সংকলিত হয় নাই। একমাত্র পুস্তক যাহা কিছুট। খ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা 
হইল ৩ঙবকাত-ই-নাসিরী, যাহাতে মিনহাজ সুলতান মুইযুদ্দিন ঘোরির রাজত্বকাল 
হইতে শক করিয়া সামস্দদীনের পুত্র নাসিকদ্দীনের রাজত্বকাল পর্যস্ত সময়ের এক 
বিবরণ দিয়াছেন। আবার হলতান নাসিকদ্দীনের রাজত্বকাল হইতে সুলতান 
ফিরোযের রাজতকাল পর্যন্ত সমযের ইতিহাস লিখিয়] গিয়াছেন বিয়া বরণী । 
স্ললতান ফিকোধ-এর রাজন্বকাল হইতে বতশান শাপন আমল পর্ষস্ত কালের বেশীর 
ভাগ সম্জয়ে এই দেশে মহাবিশখলা বিবাজ করিয়াছে । সুতরাং লোকদের কোন মহান 
সমার্টের হারা শাসি৩ হইবার শৌভাগা হয় নাই, এই অক্ষম লেখক পুনঃ পুনঃ 
অনুসন্ধান সত্তেও এই কালের শুধু শাত্র বিচ্ছিন্ন সংকলন সংগ্রহ করিতে সক্ষ্ম হইয়াছে ; 
আর এমন কোন ইতিহাসের সন্ধান পায় নাই যাহাতে সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানের বিবরণ 
লিখিত আছে । 

_ বর্তনানে যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রদেশ এবং বিভাগসমূহ আল্লাহর প্রতিনিধি 
মহান সম্ভাটের বিশ্ববিজয়ী তরবারি ছারা বিজিত হইয়াছে, আর বহু মিলিত হইয়া 
এক হইয়াছে এবং যেহেতু ভারতের বাইরের বহু দেশ, যেগুলি পূর্বের মহা সুলতানদের 
কৈহই ফখনও জয় করিতে পারেন নাই, তাহার সাম্রাজ্যের অন্ততু “ হইয়াছে আয 
আশী করা যাইতেছে, যে মহান সগ্লাটের শৃতস্চক পতাক্ষার অধীনে সপ্ত জলধাযুর 


[ ৩ ] 


অধীনে এই দেশ সুখ ও শাস্তির আবাসে পরিণত হইবে, তখন এই নির্বোধ লেখকের 
মনে হইয়াছে যে তাহার উচিত সত্য ও আস্তরিকতার কলম দ্বার একটি স্মুসম্পূর্ণ 
ইতিহাস রচন। করা যাহা ইহার বিভিন্ন অংশে সকল ভাষায় সবুক্তগীনের সময় হইতে 
যাহার আরম্ত হয় আঃ হি' ৩৬৭১ সনে যখন হিন্দুস্তানে প্রথম ইসলামের সুচনা হয়, 
আঃ হি ১০০১২ সন পর্যস্ত অর্থাৎ ইলাহী সনের ৩৭তম বৎসর পর্যস্ত সময়ের হিন্দুস্তান 
সাম্রাজ্যের এক বিবরণ হইবে ; এই ইলাহী বৎসরের সুচন। হয় আল্লাহর প্রতিনিধি 
মহান সম্রাটের সিংহাসনারোহণের যুগাস্তকারী সময় হইতে ; আর ইহার প্রতিটি 
অংশের শেষ দ্বিকট। মহান সম্রাটের বিজয়ী বাহিনীর বিজয়ের কাহিনী হারা অলংকৃত 
হইবে, যাহা প্রকৃতপক্ষে এক মহান ইতিহাসের ভূমিকা স্বরূপ হইবে । অতঃপর 
সেই মহান সম্নাটের রাজত্বকালের বিজয়াভিযান ও ঘটনাসমূহের প্রত্যেকটির উপযুক্ত 
স্থানে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে । এই সব ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ আকবর- 
নামা নামক মহা? ইতিহাস গ্রশ্থে লিপিবদ্ধ আছে, যাহা] সকল উৎকর্ষতার প্রতীক, সকল 
সত্য ও জ্ঞানের অধিকর্তা, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জগতের উৎকর্ষের স্বরূপ মহান 
সম্রাটের প্রিয়পাত্র, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সকল উৎকর্ষ ও মর্যাদার মুখবন্ধ, আবুল 
ফজল তাহার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কলম ছারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং চিরকালের 
এক ইতিহাসে পরিণত করিয়াছেন । 

এই পুস্তক সংকলনে যে সব ইতিহাস গ্রস্থের সাহায্য নেওয়। হইয়াছে সেইগুলির 
নাম হইল তারিখ-ই-ইয়েমেনী, তারিখ-ই-জয়নুল আকবার, রৌধাত-উস-সাফা, তাজ" 
উল-মাসির, তবকাত-ই-নাসিরি, খাযাইন-উল-ফতুহ, তুঘলকনামা, তারিখ-ই- 
ফিরোয শাহী $ লেখক যিয়া বরণী, ফতুহাত-ই-ফিরোযশাহী, তারিখ-ই"মুবারক শাহী, 
তারিখ-ই-ফতুহ-ই-সলাতিন, মা'সির-মুহম্মদ-শা হী-গুজরাটি, তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী 
মান্দভী ; তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী, খূর্দ মান্দভী, তবকাত-ই-মাহমুহ শাহী গুজরাট, 
তারিখ-ই-বাহাদুর শাহী, তারিখ-ই-বাহমনী, তারিখ-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-মুজাফফর 
শাহী, তারিখ-ই-নির্যা হায়দার কাশ্িরী, তারিখ-ই-কাশ্ির, তারিখ-ই-সিন্দ,, তারিখ- 
ই-বাধরী, ওয়াকায়াত-ই-বাবরী, তারিখ"ই-ইব্রাহিম শাহী, ওয়াকারাত মুশতাকী, 
জাল্নাতবাসী মহান সম্রাট হুমায়ুন বাদশাহের ওয়াকার়াত--আল্লাহ তাহার কবর 
সমুজ্জল করেন। 


১, আঃ ছি ৩৬৭ সনে অর্থাৎ খীঃ ৯৭৭ সনে সধুজ্ঞগীন ঘবনীর প্রধান হম, কিন্ত আরও হগ বখনয 
গত হইবার পূর্বে তিনি ভারত আক্রমণ আরম্ত কয়েন নাই, অর্থাৎ তাহার ভারত আক্রমণ আরম হয় 
৯৮৬-৮৭ খীঃ। 

২. দুইটি পাগুলিপিতে এইফপ দেওয়। আছে; ঘর একট্টিতে আছে আঃ হিঃ ১০০২ । : 


5158 
যেহেতু এই সংকলনটিতে হিন্দুস্তানের সকল রাজার সন্বদ্ধেই অধ্যায় দেওয়া আছে, 
আর আল্লাহর প্রতিনিধি মহান সম্রাটের সম্বন্ধীয় মহান অংশটি অন্তান্ত অংশের শেষে 
আছে, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তবকাত-ইসআকবর শাহী, আর ইহা এক চমৎকার 
' যোগাযোগ যে নিষামী শবটাতে সংকলনকারীর নামের অংশ আছে আর ইহাতে 
ংকলনের তারিখটি নিহিত আছে । আশা করা যায় যে, বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের এই 
ইতিহাস বৃদ্ধিমীনগণকে তথ্য যোগাইবে আর লেখকের উপকার করিবে । 
এই পুস্তকে থাকিবে একটি উপক্রমণিকার অংশ,১ নয়টি অংশ আর একটি 
সমাপ্তি । ভূমিকার অংশটিতে থাকিবে আঃ হি' ৩৬ সনে সবুক্তগীনের রাজত্বের শুরু 
হইতে আঃ হি ৫৮২ সন পর্যন্ত একশত পনের বৎসরের ঘটনায় পনের জন রাজার 
ইতিহাস । নয়ট অংশ হইবে, (১) দিল্লী সন্বদ্ধে একটি অংশ, ইহা আরম্ভ হইবে স্থলতান 
মুইযুদ্দীন ঘোরির রাজত্বকাল হইতে, যিনি সর্বপ্রথম দিল্লী অধিকার করিয়৷ তথায় 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, আর আল্লাহর প্রতিনিধি, মহান সম্রাটের শুভস্চক শাসন 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, যাহাতে ছত্রিশ জন রাজার ইতিহাস থাকিবে, আর যাহা। 
আরন্ভত হইবে আঃ হি ৫৭৪ সনে শেষ হইবে আঃ হি ১০০২ সনে, চারিশত 
আটচল্লিশ২ বৎসর সময়ের ইতিহাস : (২) দাক্ষিণাত; সম্বন্ধে একটি অংশ যাহাতে 
আঃ হি ৭৪৮ সন হইতে আঃ হি ১০০২ সন পর্যন্ত, দুইশত পঞ্চান্স বৎসরে 
ছত্রিশ জন রাজার ইতিহাস থাকিবে ; (৩) গুজরাট সম্বন্ধে একটি অংশ, যাহার 
খ্যায় ষোল জন রাজা আঃ হি ৭৯২ সন হইতে আও হি ৯৮০ পর্যন্ত, একশত 
সাতাশি বৎসর রাজত্ব করিগলাছিলেন ' (৪) বাঙ্গালা সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে 
আঃ হি ৭৪১ সন হইতে আঃ হি ৯৩১৯ সন পর্যস্ত--একশত আটানববই বংসরে 
একুশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; (৫) জৌনপুর সম্বন্ধে একটি অংশ যেখানে 
সাতানববই বৎসরে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন : (৬) মালব সম্বন্ধে একটি 
অংশ, যেখানে বারজন রাজা একশত আটান্ন বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন * (৭) 
কাশির সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে দুইশত পয়তাল্লিশ বৎসরে ছাবিবশ জন রাজা 
ছিলেন; (৮) সিন্ধু সন্ন্ধে একটি অংশ, যেখানে দুইশত ছত্রিশ বৎসরে একুশ জন 
রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; এবং (৯) মুলতান সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে 
আশিটি বংসরকাল মধ্যে পাচ জন রাজত্ব করেন । সমাপ্ত অংশটিতে থাকিবে হিশ্দুষ্কান 
সঙ্থন্ধে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং অন্তাগ্য কয়টি বিষয় । 


১. বিভিন্ন পাগুলিপিতে এই অংশগুলির প্ায়ক্রম পন্বদ্ধে সামান্য পাথক? দেখ! যায়। 
২, ৫৭৪ সন হইতে ১০০২ সন পধস্ত সনয় ৪২৮ বৎমর হয়, ফিড সবগুলি পানিপিযেই ইছ) ৪৪৮ 
বৎসর দেওয়া আছে। 


উপক্রমণিকা অংশ 


ভ্রযনীন ব্রাজাদের বিবর্ণ স্সম্বালিত 


রাজাগণ হইলেন ঃ 


সখ, 
স্ব 
৩, 


৮. 
৪), 
১৯০, 


১১, 
১২, 
১৩. 
১৪, 
১৫, 


স্থলতান নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। 

সুলতান মাহমুদ ইয়েমিনুদ্দৌলাহ, তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন । 
সুলতান মুহন্মদ, পিত। সুলতান মাহমুদ, তাহার রাজত্বকাল পঞ্চাশ দিন 
স্থায়ী হইয়াছিল । 

স্থললতান মাজ্ুদ, পিতা, জুলতান মাহমুদ, তিনি রাজত্ব করেন এগার বৎসর । 
সুলতান মওদুদ, পিতা সুলতান মান্ুদ, তাহার রাজত্বকাল নয় বৎসর স্থায়ী 
হইয়াছিল । 
সুলতান মুহন্মদ, সুলতান মওদুদের পুত্র, তাহার রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ দিন 
স্থায়ী হইয়াছিল । 

স্থলতান আলী, সুলতান মাসুদের পুত্র, তিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । ূ 
আবদুর রশিদ, মাসুদের পুত্র, তিনি চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
ফররুক নিষাদ, মাসুদের পুত্র, তিনি ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইব্রাহিম, মাসুদের পুত্র, তিনি ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর 
কাহারও মতে বিয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

মাসুদ, ইব্রাহিমের পুত্র, তিনি ষোল বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
আরস্লান শাহ, মানুদের পুত্র, তিনি তিন বঃসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বহরাম শাহ", মাসুদের পুত্র, তিনি পয়ব্রিশ বংসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
খুসরু শাহ, বহরাম শাহর পুত্র, তিনি আট বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
খুসর মালিক, খুসরু শাহের পুত্র, তিনি আটাশ বধসরকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 


৯* বিডি পাওুবিপিতে রাজাদের নামে কিছু পার্ধকা দেখা যায়। একটি পাওুলিপিতে রাজাদের 


নামের তীপ্রিকায় গোলমাল গাছে, আর একটিতে মার বারজন স্বাজার নান আছে। 


১। আমীর নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন 
তিনি ছিলেন আলবতিগীনের তুকাঁ জাতীয় একজন ক্রীতদাস, আবার আল- 
বতিগীন ছিলেন সামানী নৃহের পুত্র আমীর মনস্ুরের ক্রীতদাস আর তাহার চাকুরীতে 
আমীর উল উমরা১ পদে উদীত হন। আমীর মনলসুরের প্রতিপত্তির সময়ে আমীর 
নাসিরুদ্দীন আলবতিগীনের পুত্র আবু ইশহাকের সঙ্গে বুখারায় আগমন করেন ; 
আর তাহার চাকুরীতে তাহার প্রতিনিধির পদে উন্নীত হন। আবু ইশহাক যখন 
আমীর মনসুরের প্রতিনিধিরপে ঘযনীর গভর্ণর নিযুক্ত হন, তখন তিনি শাসন কার্য 
আমীর নাসিরুদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং তাহার শাসনে পূর্ণ শৃঙ্ঘলা ও শান্তি 
বিরাজ করে। আবু ইশহাক যখন কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই পরলোকগমন 
করেন, তখন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ আমীর নাসিরুদ্দীনের কৃত স্বীকার রুরিয়া 
নেন এবং তাহার নিকট আনুগত্র শপথ গ্রহণ করেন । অতঃপর তিনি মহা উৎ- 
সাহের সঙ্গে শাসনকার্য আরম্ভ করেন এবং দেশ-বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন । 
আঃ হি ৩৬৭ সনে বান্তের ভূতপূব রাজা তুঘান, খিনি পাতিউষ নামক এক 
ব্যক্তি কতক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, আমীর নাসিকদ।নের নিকট আগমন করেন 
এবং তাহার নিকট সাহাযা প্রার্থনা করেন । আমীর নাসিকন্দিন তাহার সেনাবাহিনী 
সহ অগ্রসর হন এবং পাতিউযের নিকট হইতে বাস্ত ছিনাইয়া নেন এবং তাহা! 
তুঘানের হস্তে অর্পি করেন ; তুঘান যথেষ্ট পরিমাণ কর দিতে স্বীকৃতি হন এবং এক 
চুক্তি সম্পাদন করেন যে তিনি কখনও আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না । 
পরবতীকালে তিনি চুক্তি ভঙ্গকরেন এবং আমীর নাসিকন্পীন এ দেশ হইতে তাহাকে 
বিতাড়িত করেন এবং তথায় তাহার নিজস্ব প্রতিনিধি নিধুক্ত করেন । 
যেহেতু কুশদার দুর্গট তাহার রাজ্য সীমার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল আর ইহার 
শাসনকর্তা নিজের স্বাধীনত1 জাহির করিত, আমীর নাসিরুদ্দীন সহসা? তাহাকে 
অতক্ষিত আক্রমণ করেন এবং তাহাকে বন্দী করেন ; কিন্ত শেষ পর্যন্ত তাহাকে 
তাহার কর্মচারীদের অস্তভূক্তি করিয়া নেন; আর তাহাকে কুশদারের শাসনকর্তা 


ন্বপে পুনর্বহাল করেন । 


১, তন্কাত-ই-নানিরী অনুযারী আসবতিগীন ছিলেন আমীর মনসুরেব আমীর-ই-হাজিব অর্থাৎ গৃহাধ্যক্ষ | 
২. তবকাত-ই-্নাসিরী অনুযায়ী ইশহাকের উদ্থারাধিকারী ছিলেন স্মার্মীব নকাতিণীন, আর তিনি দশ 
বৎসরকাল শাসন করেন । কিন্ত দেখ! যায় যে, আঃ হি ৩6৫ সনে ইণহাক ইন্তেকান কয়েন জার 
বলকাতিগীন ইন্তেকাল করেন অঃ হি ৩৬২ সনে | ফলে তাহাগ শাসনকাল দাড়া সারে পাত 
বৎসর । বলক!তিগীনের মৃত্যুর পর আলবতিঙগীনের অপর এক জ্লৌোতদাপ পিরে লাসমকর্তা হম, 
কিন্তু অঃ হি ৩৬৭ সনে তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত ফর। হয় এবং শাসনভার সবৃভগীপের হত্ডগত ঘয়। 


তবকাত-ই-আকবরী চা 


ইহার পর রাজকীয় উদ্ধঘ ও দৃঢ়তার সঙ্ষে তিনি এক ধর্মযুদ্ধের জন্ঠ প্রস্ততি 
গ্রহণ করেন এবং হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন আর বহু যৃদ্ধবন্দী ও অন্যান্য লুষ্িত দুব্য 
আনয়ন করেন ; আর যে সব দেশ তিনি জয় করেন সেগুলির প্রত্যেকটতে তিনি 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, আর সেই সময়ে তিনি হিচ্ছুস্তানের শাসনকত? রাজা 
জয়পালের রাজ্য বিধ্বস্ত এবং জনশুন্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। জয়পাল তাহার 
রাজ্য আক্রমণে বিশেষভাবে দুর্দশাশ্রস্ত হইয়া এবং এই আক্রমণের ফলে রাজ্য বিধ্বস্ত 
হইবার ফলে, এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ, যাহাতে বছ বিরাট আকারের হস্তীও 
ছিল, আমীর নাসিরুদ্দীনকে আক্রমণ করেন। আমীর তাহার মোকাবিল। করিবার 
জগ্য অগ্রসর হন এবং তাহার নিজের রাজ্য সীমার নিকটে তাহার সম্মুখীন হন। এক 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে আমীর নাসিকুদ্দীনের পুত্র আমীর মাহমুদ অসম 
সাহস ও মহা বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উভয় বাহিনী কয়েকদিন * রম্পরের মুখোমুখী 
হইয়৷ অপেক্ষা করিল । এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তাহার 
বলে যে এ অঞ্চলে একটা ঝরণা ছিল । কোন প্রকারে ইহাতে কাদা বা ময়লা কিছু 
নিক্ষেপ করা হইলে ঝড় উথ্িত হইত আর প্রবল তুষার ও বৃষ্টপাত সংঘটিত হইত ॥ 
আমীর মাহমুদ ইহাতে ময়লা নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিলেন এবং যখন ইহা? 
করা হইল তখন প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল তুষারপাত হইল ; আর জয়পালের সেনাগণ 
অধিক শীতে অভ্যস্ত না থাকার ফলে অত্যন্ত দুর্দশায় পতিত হইল এবং বন্ধ অশ্ব ও 
অন্তাগ্ত প্রাণী নিহত হইল । জয়পাল ভয়ানক দুর্দশাপ্রন্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন 
এবং স্থির হইল যে তিনি পঞ্জাশটি হস্তী ও প্রচুর ধনরত্ব আমীর নাসিকদ্দীনের 
নিকট প্রেরণ করিবেন : আর তাহণর কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরকে প্রতিভৃম্বরূপ রাখিয়া 
যাইবেন ' আর তাহার সঙ্গে আমীর নাসিকুদ্দীনের কতিপয় বিশ্বাসী অনুচরকে লইয়। 
যাইবেন ; যাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ধনরত্ব ও হাস্তীসমূহ' প্রদান করিতে পারেন । 

কিন্ত তিনি যখন তাহার স্বদেশে পৌছিলেন তখন তিনি সন্ধির শত” ভঙ্গ 
করিলেন এবং তিনি যে লোকদের প্রতিভূত্বর্ূপ রাখিয়! আসিয়াছিলেন তাহাদের 
কারাকুদ্ধ করিবার প্রতিশোধরূপে আমীর নাসিরুদ্দীনের প্রতিনিধিগণকে কারারদ্ধ 
করিলেন। আমীর নাসিরুদ্দীন ষখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি ভয়ানক 
প্রতিশোধ গ্রহণের ছঢ় সংকল্প করিয়া তাহার সৈন্দলসহ অগ্রসর হইলেন। জজয়পাল 
হিশ্ুস্তানের অন্তান্ত রাজাদের সাহায্য চাহিলেন এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈগ্ত এবং 
বছ হস্তী সংগ্রহ করিনা তাহার মোকাবিল৷ করিতে অগ্রসর হইলেন, আর উভ্য় 
বাহিনী লামঘানের সঙ্পিকটে পরস্পরের সন্ুরীন হইল এবং এক প্রচও যুদ্ধ সংঘটিত 
হইল ।' আমীর মাসিরদটিন জয় লাভ করিলেন এবং হৃদ্ধবন্দী, হস্তী এবং ধনরত্বসহ 


৮ তবকাত-ই-আকফধনরী 


প্রচুর লুষ্ঠিত দুধ্য হস্তগত হইল । জয়পাল হিশ্ুস্তানে পলায়ন করিলেন এবং 
লামঘান দেশটি আমীর নাসিকদ্দীনের দখলে আসিল এবং তথায় তাহার নামে 
খোতবা পাঠ ও মুগ্্রার প্রচলন করা হইল । 

ইহার পর তিনি সামানী মনশ্ুরের পুত্র আমীর নৃহকে সাহায্য করিতে গমন 
করিলেন; আর খ্রাসানে এবং মাওয়াকল্নাহারে তিনি বছ বিজয় লাভ করিলেন; 
আর আঃ হি ৩৮৭ সনের শাবান মাসে মহান আল্লা তাআলার আহ্বানে সাড়া 
দিয়৷ বলিলেন, “এই যে আমি” । তাহার রাজত্বকাল বিশ বৎসরের অধিক কাল বিস্তৃত 


হইয়াছিল । 


২। সুলতান মাহযুদ্ধ সবুক্তগীন 


সবুক্তগীনের ইন্তেকালের পর তাহার জ্ঞ্ে্ট পুত্র আমীর ইসমাইল তাহার 
্বলাভিষিজ্ হইলেন আর আমীর মাহমুদকে তাহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিবার সংকল্প করিলেন, কিন্ত শেষোক্ত জন তাহাকে পরাজিত করিলেন এবং তাহার 
পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি তাহার সেনাবাহিনী বলখ অভিমুখে 
পরিচালনা করিলেন এবং খুরাসান দেশটি তাহার অধীনে আনয়ন করিলেন । তিনি 
যখন এ দেশটিকে ও তাহার শক্রদিগকে সমূলে ধ্বংস করিলেন এবং তাহার অসীম 
ক্ষমতা! নাকাড়ার শব্দ সর্বদিকে বিস্তৃত হইল তখন বোগদাদের খলিফা আল কাদির 
বিল্লাহ আব্বাসী তাহাকে একটি সম্মানীয় পোষাক প্রেরণ করিলেন, ইহা ইতিপূর্বে 
যেকোন খলিফা কতৃক যে কোন বাদশাহকে প্রেরিত পোষাকের চেয়ে অধিক সুদ্দর 
ছিল, আর তাহাকে আমীর-উল-মিল্লাত ওয়। ইয়েমিন উদ. দৌলত১ উপাধিতে 


ভূষিত করিলেন । 
আঃ হিঃ ৩৯০ সনের যিলকাজা মাসের শেষভাগে জুলতান বলখং হইতে 


১, পাণ্ুনিপিগুনিতে এইরূপই আছে, কিন্ত তবকাত-ই-নাসিরীতে তাহার যে নাম ও উপাধি দেওয়। 
আছে তাহা হইল এই নুলতান-উদ-আযম ইয়েমিন উদৃদৌর। নিষামুদ্দীন আবুল কালিম মাহধুদ-ই 
গাজী, তিনি যখন সম্মানীয় অঙ্গাবরণটি লাভ করেন তখনই তিলি বোগদাদের খলিফার নিকট 
হইতে স্থলতান-ই-ইয়েমিন উদৃদৌল) উপাধি লাত করেন। কিস্ত অপব এক বিববণ অনুযায়ী, 
তিনি যখন অতা্কিত আক্রমণ ঘ্বারা গিজিস্তানের তাক দুর্গটি অধিকার করেন তখন তাান্র শাপন- 
ফত। খালাফকে যখন তাহার সন্ুখে বন্দী করিয়।৷ আনয়ন কর৷ হয় তখন খালাফ তাহাকে সর্বপ্রথম 
'ঈুনতান' বলিয়। স্েেধন করেন । কথিত আছে যে, ইহাতে মাহমুদ এত খুশী হন যে, তিনি 
খালাফের প্রাণ রক্ষা কবেন। 

২. পূর্ববর্তী বৎনরে অর্থাৎ অং হি ৩৬৯ লনে মাহমুদ নুহ সামানীর পুরে আযদুল মালিকের ধিরুহে এক 
বুগ্ধফরেন। ইহার অগ্নি পরেই পাধানী বংশ বিধুণ্ত হইর। যায়; আর এ বায় হইতেই 


যাংযুদের স্বাধীনতা] গণ্য করা যাইতে পারে। সবু্তগীন ঈচ্ছার কিছু পূর্বেই বদখে তাহা 


তবকাত-ই-আক্বরী ৈ 


হিরাতে গমন করিলেন এবং তথা হইতে তিনি সিসতানে১ গমন করিলেন এবং & 
দেশের শাসনকতণ, আহমদের পুত্র খালাফকে পরাজিত করিয়া ঘযনীন আনয়ন 
করিলেন । ঘযনী হইতে তিনি হিন্দুস্তানের প্রতি মনোযোগ দিলেন ; কতিপয় দুর্গ 
অধিকার করিলেন এবং তৎপর প্রত্যাবতণন করিলেন । 

অতঃপর তিনি আইলাক খানের সঙ্গে এক খ্রিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং উভয়ের 
মধ্যে স্থির হয় যে মাওয়ার-উন-নাহার আইলাক খানের অধিকারে থাকিবে আর 


বাকী সব শ্বান সুলতানের অধীনে থাকিবে । 

আঃ হিঃ ৩৯১ সনের শাওয়াল মাসে সুলতান ঘযনীন হইতে পুনরায় হিন্দ,স্তান 
অভিযান করিলেন এবং দশ সহশ্র অশ্বারোহীসহ পরশাওয়ার আক্রস্ণ করিলেন । 
রাজা জয়পাল দশ বা বার সহঅ অশ্বারোহী, বহসংখ্যক পদাতিক সৈন্ত এবং তিন 
শত হস্তীসহ তাহার মোকাবিল। করিবার জন্য অগ্রসর হন। এবং যৃদ্ধাক্ষেত্রে সৈম্থ 
সঙ্িবেশ করেন। উভয় বাহিনী পরম্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হন। রাজ জয়পাল তাহার 
পনর জন পুত্র ও ভ্রাতাসহা বন্দী হন এবং যৃদ্ধে পাচ সহত্র কাফের নিহত হয় । 
কথিত আছে যে জয়পাল তাহার গলায় একাট জহরতের হার পরিধান করিয়াছিলেন, 
যাহাকে হিন্স্তানের ভাষায় বল। হয় “মালা', অভিজ্ঞ লোকেরা ইহার মূল্য নির্ধারণ 
করেন এক লক্ষ আশি হাজার দিনার আর তাহার ভ্রাতাদের গলায়ও মহামুলা 
হার ছিল। এই যুদ্ধ সংঘটত হয় আঃ হিঃ ৩৯২ সনের ৮ই মহরম শনিবার দিন। এ 
স্থান হইতে সুলতান জয়পালের কাসস্থান বাহিন্দাঃ গমন করেন এবং এ দেশটি 
অধিকার করেন আর বসম্ভকালে ঘষনীন প্রত্যাবর্তন করেন । 


রাজধানী স্বাপন কহেন; শ্রাব এই সবয়ে ইহাই ছিন মাহযুদের রাজোর বাধানী। কিন্ত দেখা 
যাঁর যে ইহার কিছু পরেই তিনি ঘযনীকে তাহার রাজধানী করেন, কাবণ আঃ হিঃ ৩৯২ সন হইতে 
তিনি ঘবনীদ হইতেই তাহার অভিযানসুহে যাঁএা করিতেন এবং অভিযান শেঘে বসম্তকালে তথায় 
প্রত্যাবর্তন কবিতেন। 

১, ইহাকে পিভিস্তানও বল হয়। মাহমুদ তাক দূর্গটি অতকিত আকষণ দ্বাবা অধিকার করেন এবং 
খালাফকে বন্দী করেন। 

২, লম্ভাতঃ আঃ হিঃ ৩৯৬ সনে ইহা সংঘটিত হয়, ও সমযে স্থুলতাঁদ মহযুদ, বর থানের পত্র তর্ক 
আাইলাক খাণের নিকট স্থির শর্ত দিয়া এক দূত প্রেরণ করেন এবং দেশ বিভাগের প্র্।ব দেন। 
ইতিযধো সামানী বংশের শেঘ প্রতিনিধিকে নিহত করিবার ফন তাহ বিলুপ্ত হইর) গিয়াছে। 

৩. ইহা আধুনিক পেপোয়ার কি ন। সে সম্থদ্ধে যথেষ্ট সলেহ আছে, কারণ শেঘোভ শহবটিকে বাবর 
আকখক়সের সময় পর্যন্তও 'বগ্রা্' থল। হইত । 

৪, মেঘর রাভাতী এই শ্ব!নটিকে পাতিয়াল। রাজের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবর্থিত বাধিত বলিয়া 


লমাড় করিয়াছেন । 


১০ তবকাত-ই-আকবরী 


আঃ হিঃ ৩৯৩ সনের মহরম মাসে তিনি পুনরায় সিসতানে গমন করিলেন এবং 
খালাফকে পুনরায় পরাঞ্জিত করিয়া তাহাকে ঘষনীনে আনয়ন করেন। অতঃপর 
তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করেন আর ভাতিয়া দখল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
মুলতান রাজ্যের ভিতর দিয়। অগ্রসর হন এবং ভাতিয়ার সন্মখে শিবির স্থাপন করেন। 
এ স্থানের রাজা বহিরা, যিনি তাহার বিশাল সেনাবাহিনী, অত্যধিক হত্তীর সংখ্যা 
এবং দুর্গের শক্তি সহুদ্ধে গৌরব করিতেন, স্ুলতানকে বাধ] দিবার জন্ত তাহার সৈগ্ঠদের 
রাখিয়া, তিনি তাহার অল্প সংখ্যক অনুচরসহ সিদ্ধু নদীর তীরে গমন করেন । সুলতান 
যখন ইহ জানিতে পারিলেন তিনি রাজাকে আক্রমণ করিবার জন্য কিছু সৈন্য প্রেরণ 
করিলেন, আর শেষোক্ত জন এই সৈম্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিজের ছোরা 
হারা নিজেকে আঘাত করি] নিজেব জীবনের অবসান ঘটান; আর তাহার শির 
সুলতানের নিকট আনয়ন কর] হয । সুলতান তাহার বু অনুচরকে তরবারী দ্বার! 
হত্যা] ফরেন এবং হাস্তী, যৃদ্ধবন্দী এবং প্রছছুর লুগিত দ্ুব্য এবং হিন্দস্তানের মনোরম 
উৎপন্ন দ্রব্য-সন্ভার হস্তগত করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। লষ্টিত জিনিসের মধ্যে 
দুই শত আশিট হস্তী ছিল । 

কথিত আছে যে নসরের পূত্র, মুলতানের শাসনকর্তা দাউদ মুলাহিদ। সম্প্র- 
দায়ের অন্তভু্ত হওয়ার ফলে সুলতান ধমীয়ি অনুপ্রেরণাষ উদ্ধদ্ধ হইয়। তাহাকে শাস্তি 
দিতে সংকল্প করেন। ফলে তিনি মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন ; আর তাহাকে 
অতধ্িত আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে এক ঘৃর পথ অবলম্বন করেন। জয়পালের পুত্র 
আনন্দ পাল, যাহাকে অতিক্রম কব্যা যাইতে হয, তাহার অগ্রগমনে বাধা দান করেন 
আর সুলতান তাহার সৈন্গণকে তাহাব বিকদ্ধে যদ্ধ করিতে এবং তাহার দেশ লুণ্ঠন ও 
বিধ্বস্ত করিতে নির্দেশ দান করেন। আনন্দ পাল অপদস্থ হইয়া কাশ্রিরের পারত 
অঞ্চলে পলায়ন করেন আর নুলতান সিদ্কু১ নদী অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া 
মুলতান পৌঁছেন এবং সাঙদিন ধরিয়া তাহা অবরোধ করিয়া রাখেন । মুলতানের 
শাসনকর্তা বাংসরিক বিশ সহত্র দিরাম কর দিতে সন্ত হন এবং তাহার পূর্বের ভূল 
স্বীকার করিয়] সত্য ধর্মের অনুশাসন পালন করিতে অঙ্গীকার করেন। সুলতান 
এই শর্তাধীনে তাহার সঙ্গে সন্ধি স্বাপন করিয়া ঘষনীন প্রত্ঠাবতনি করেন। 
এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৩৯৬ সনে । 

আঃ হিঃ ৩৯৭ সনে তিনি তুকাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, যাহার বিবরণ 
অধিকতর ঘিশদ ইতিহাসসমূহে' দেওয়া আছে আর যখন আঃ হিঃ ৩৯৮ সনের রবিউল 
আখর মাসে তিনি জয় ও সাফল্য লাভ করিয়া এ বৃদ্ধ হইতে মুগ্ধ হন তখন সংবাদ 


১, এই স্বানে অর্থ নুল্পষ্ট নয়। পাণুলিপিগুবির পাঠেও সাধানয পার্থকা আছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ১১ 


পান যে হিশ্দুস্থানের রাজার পৌত্র সুখপাল, ধিনি আবু আলী সিমজুরী কতৃক 
বন্দী হইয় তাহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্মত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে 
এবং পলায়ন করিয়াছে । সুলতান মাহমুদ তাহার পশ্চান্থাবন করেন এবং তাহাকে 
বন্দী করিয়। কারাকদ্ধ করেন এবং তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

আঃ হিঃ ৩৯৯ সনে সুলতান পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং আনন্দ পালের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়৷ এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে ব্রিশটি হস্তী ও 
অন্তান্ত বছ লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করেন। অতঃপর তিনি ভীমনগর১ গমন করেন এবং 
তাহা অবরোধ করেন। দুর্গের অভ্যন্তরের লোকেরা তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ 
করিল এবং দুর্গের প্রবেশ দ্বার খুলিয়া দিল । সুলতান অগ্ল কয়েকজন বাছাই করা 
সঙ্গীসহ দুর্গের অভ্যন্তরে গমন করিলেন এবং ইহার ধনরত্ব এবং রৌপা এবং স্বর্ণ ও 
হীরকসমূহ, যেগুলি ভীমের সময় হইতে একত্র সংগৃহীত হইয়া আসিতেহিল, হস্তগত 
করিয়া প্রত্যাবতন করেন ( তিনি তাহার মঞ্চের সম্মুখে কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
সিংহাসন স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে সকল ধনরত্বই একটি বিস্তৃত 
প্রান্তরে ছড়াইয় দিতে হইবে, যাহাতে এইগুলি দেখিয়া সৈম্ঠগণ ও লোকেরা বিস্ময়ে 
হতবাক হইয়া যায় । এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৪০০ সনের গোড়ার দিকে । 

আঃ হি ৪৫১ সনে ধর্ম রক্ষাকারী কুলঙান ঘযনীন হইতে অভিযান করেন 
মূলতান রাজ্যের যে অংশট তিনি পূরে অধিকার করেন নাই তাহ] দখল করিয়। 
নেন আর তিনি এ স্থানে অবস্থিত ভিন্ন মতাবলম্বী ও প্রচলিত ধর্মের বিরোধীগণকে 
হত্যা করেন আর তিনি তাহাদের কতিপয়ের হাত কাটিয়া! দেন আর অন্থান্যদের 
একটি দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিবার নির্দেশ দেন; আর তাহারা এঁ স্থানেই ইন্তেকাল 
করে; আর এই বৎসরে তিনি নসর এর পুত্র দাউদকে ঘষযনীনে নিয়া যান এবং 
তাহাকে ঘুরক দুর্গে প্রেরণ করেন এবং তথায় তাহাকে কারাকদ্ধ করিয়। রাখা হয় আর 
” পরবর্তীকালে এ স্বানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। 

এই সময়ে সুলতান সংবাদ পান যে, হিন্দস্তানে থানেশ্বর নামে এক শহর আছে 
আর তথায় এক সুবিখ্যাত মনির আছে এবং এ মপিরে জগরসোম নামে এক মুতি 
আছে, যাহাকে হিন্দস্তানের লোকেরা পূজা করে। তিনি এক ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা 
করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈম্ভবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং আই হি' ৪০২ সনে 
থানেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়পালের পুত্রং ইহার সংবাদ পাইয়া এক দূত 


১, কাংর বা নগরকোট। 
২, বিভিষ্ন পাওুলিপিতে বিভিন্ন রূপ পাঠ আছে। যেমন *জয়পাল+ ; 'জয়পালের পুত্র' এবং 'নায়ো 
জয়পাল' সম্ভবত জয়পালের পৌব্র ভ্রিলোচন পালকে বৃঝাইতেছে। 


১২ তবকা ত-ই-আকবরী 


প্রেরণ করেন এবং তাহার মাধ্যমে নিবেদন করেন যে সুলতান যদি এই অভিযান 
হইতে বিরত থাকেন তবে তিনি কররূপে পঞ্চাশটি হস্তী প্রেরণ করিবেন । স্থুলতান এই 
প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না এবং তিনি যখন থানেশ্বরে পৌছিলেন তখন দেখিলেন 
শহরটি সম্পূর্ণ জনশুন্ত ৷ সৈম্তগণ যাহা কিছু পাইল তাহাই লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিল, 
মৃতিসমূহ' ভাঙ্গিয়৷ দিল আর জগরসোমকে ঘযনীন নিয়া গেল। সুলতান নির্দেশ 
দিলেন যে নামাযের স্থানের সম্দখে এই মুতিটি রাখিয়া! দিতে হইবে যাহাতে 
লোকের ইহাকে পদদলিত করিতে পারে । 
আঃ হিঃ ৪০৩ সনে সুলতান ঘজিস্তান১ জয় করেন এবং এ দেশের শাসনকর্তাকে 
যাহারা উপাধি ছিল শার, বন্দী করিয়া তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন, আর এ 
বৎসরের শেষ দিকে বাহাউদ্দৌলার পুত্র আবুল ফাওয়ারিশ তাহার ভ্রাতাদের অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে সুলতান মাহসুদের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুলতান তাহাদের নিকট 
পত্র লিখেন। এর ফলে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় । 
এই বৎসরেই মিশরের শাসনকর্তার নিকট হইতে থাতি২ নামক একজন দূত 
আসিল । পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও খ্যাতনাম] আইনজ্ঞগণ স্বুলতানকে বলিলেন যে এই 
দূত করামিত) মতবাদের অনুযায়ী । তদনুযায়ী সুলতান তাহাকে ভৎসন৷ করিবার 
এবং তাহার রাজ্য হইতে বহিঞ্ধার করিয়। দিবার নির্দেশ দিলেন । 
আঃ হি ৪০৪ সনে সুলতান বালনাথ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত নন্দনা দুর্গের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। নারো জয়পাল* দুর্গটি রক্ষার জহ। অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের 
রাখিয়া গেলেন এবং স্বয়ং কাশ্মির উপত্যকায় চলিয়৷ গেলেন । সুলতান নন্দনায় 
আগমন করিয়। দুর্গ টি ঘেরাও করিলেন এবং ইহা দখলের জন্য বিশ্ফোরক ও অগ্ঠান্য 
প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। দুর্গের অভঃস্তরের লোকেরা তাহাদের 
নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়? দুর্গটি সমর্পণ করিয়। দিলেন। সুলতান মাহণুদ তাহার 
অল্প কয়েকক্বন দেহরক্ষীসহ দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় অবস্থিত সকল প্রকার 
ধনরত্ব ও মুল্সাবান দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিলেন আর সরিঘকে দুর্গের কোতোয়াল 
১. কেহ বেদ এই দেশটির নাম ঘরিশস্থানও বলিয়াছেন । একটি পাগুলিপিতে শাসনকর্তার কোন 
নাম বা উপাধি দেওয়া নাই । দুইটি পাণ্ুলিপিতে উপাধি বল হইয়াছে। পনের আর একটি 
পাওুলিগিতে দেওয়া আছে বকীঁ। তবকাত-ই-নাসিরীর অনুবাঙ্গের ৮০ পৃষ্ঠার ওনং চীকা অনুায়ী 
যে শান্ধ সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পরাজিত হন তাহার নান ছিল আবু নসর, আর তিনি ছিলেন 


শায় রশিদের পুত্ত। 
২. বিশ্লিয় পাণ্ডুরিপিতে নামটি বিতিগ্নরূপ দে ওয় আছে যেমন মহ।রথী, ফতি, কাতি ও নিহনি। 


৩. গাণুনিধিতে এই স্থানের পাঠে সামান্য পার্থকা আছে। 
৪, পৃ পৃষ্ঠার ২নং চীক। দেখুন । 


তধকাত-ই-আকররী ৬৩ 


বা তত্বাধধায়ক নিযুক্ত করিলেন১ ; আর তৎপর নারো৷ জয়পালের বিক্ছ্ধে কাশির 
উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এ স্থান হইতেও পলায়ন 
করিলেন আর সুলতান উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবন্দী ও স্বর্ণের প্রভূত লুষ্টিত দুব্য 
হস্তগত করিলেন এবং বু কাফেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিষ। আর ইসলামের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হি' ৪০৬ সনে পুনরায় সুলতান কাশ্মির অভিযান করেন এবং ইহার উচ্চতা 
ও শক্তির জন্য স্রবিখ্যাত লোহকোটং দুর্গ অবরোধ করেন ; কিন্ত প্রবল প্রবাহ এবং 
তুধারপাতের ফলে আর তীর শীত এবং কাশ্লিরীগণের সাহধা আপিয়া পৌছিবার 
জন্য সুলতান অবরোধ ত্যাগ করেন আর বসম্তভকালে ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই বংসরেইও খোয়ারিষমের শাহ আবুল আব্বাস-ই-মামুন মাহমুদের নিকট 
পত্র লিখিলেন এবং তাহার ভগ্থিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিলেন আর সুলতান এই 
অনুরোধ অনুযায়ী তাহার ভগ্রিকে খোয়ারিষমে প্রেরণ করিলেন। আঃ হি ৪০৭ 
সনে একদল নীচ প্রকৃতির লোক খোয়ারিযমের শাহকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে 
হত্যা করিল। সুলতান ঘযনীন হইতে বলখ গমন করিলেন এবং তথা হইতে 


১, একটি পাণুলিপিতে এই অংশেব পাঠ ভিন্নৰপ যেমন £ “আব জয়পান যাহাকে পূর্বেই বশী কর। 
হইয়াছিল এবং বতমানে দুর্গটি অধিকাৰ কবিবার জন্য স্বাতানের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, ইহা 
দখল কবিবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবেন এবং উপযুজ্ সুযোগ লাভ কবিয়া ও সুলতানের লোকদের 
অসতক দেখিয়। এ স্বান হইতে পনায়ন করিশেন। সুলতান এ উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া প্রচুর 
দ্রবা-সম্তার লন কবেন। “ইত্যাদি ইত্যাদি |” 

২. দুর্গটির নাম বিভিন্ন পাওুলিপিতে বিভিন্নক্ধ ণ দেওয়া আছে যেমন ; কোহ কোট, কোহ, লোছ 
কোট এবং বুধ কোট । লোহকোট লাহোরে প্রথচীন নাম আর প্রবাদ অনুযায়ী রাষের দূই পু্রের 
একআন লব বা লোহ ইথ' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই স্থানে বণিত লোহ ফোট যে লাখোর ইহা 
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 

৩. মেজর রাভাতীর মতে (তবকাত-ই-সিরীব অনুবাদ পৃঃ ৮৪, ৮ ও ৯ নং পাদচীক1) খোয়ারিষয়ের 
ভূরঞানিয়, নামক স্থানের শাসনকর্তা আবুল আব্ব।স-ই-মামুন সুনতান মাধ্মুদের জামাতা ছিলেন 
আর তিনি আঃ হিঃ 8০৭ সনে তাহার কতিপয় সৈন্য কর্তৃক নিহত হন। যনে হস্ত থে আঃ হিঃ 
৩৮৭ সনে মাহমুদের কন্যার সঙ্গে জরজানিয়ার় ওয়ালী বা শাননকত, মামুনের পুরে এবং মুহপ্রগ 
আল ফারধুনির পৌর আলীর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বাঃ হিঃ ৩৯০ সনে আলী ইন্ডেকাস কছেন এবং 
তাহার ভ্রাতা আবুল আব্বাস সিংহাসন লাভ করেন। পর বৎর তিনি একক দূত পণ করেন, 
সম্ভবত এই দৃতই আধ রিছান আল বিরুনী ( ভারত সন্বদ্ধে যাহার জনের প্রতি ধথেষ্ট নির্ভর কর। 
হইতে”্ছ) এরং তাহার ভাতার বিধবাকে বিবাহ করিবার অদুষতি শ্রীর্ঘণা ফনেন॥ এই পুণ্ঠকের 
রস্বকারর মতে তিনি পূনরাঝ জাঃ হিঃ 8০৬ সনদে সুলতান মাহদু'গের দিফট তাহার তাঙগিকে বিবাহ 
করিবার অনুন্দতি প্রার্থন! কন্পেন। খোয়ারিযয দেপটি হইল '্ঘক্সাম বা ছিযুখ নধীর তীয় কাম্ধিয়াম 
সাগর পর্যস্ত বিশ্বৃত। 


১৪ তবকাত-ই-আকবরী 
খোয়ারিষম আক্রমণের চেষ্টা করিলেন আর তিনি যখন এ দেশের সীমান্তে অবস্থিত 
হাসারবন্দে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি ইব্রাহীম-তা-ই-এর পুত্র মুহশ্দের নেতৃত্বে 
এক অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইহারা যখন এক স্বানে শিবির স্থাপন 
করিয়া ফযরের নামাজ আদায় করিতেছিলেন তখন খোয়ারিষ. মের সেনাবাহিনীর 
সেনাপতি খমার তাশ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া অতকিতে ইহাদের আক্রমণ 
করিলেন এবং তাহাদের বহুসংখ্যককে হত্যা করিয়া অগ্ঠান্দের ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দিলেন। সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি তাহার ব্যক্তিগত ক্রীত- 
দাসগণের১ বিরাট এক দলকে খমার তাশের পশ্চান্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিলেন 
আর তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া স্থলতানের 'সন্থুখে আনিয়া হাজির করিল। 
সুলতান যখন হাযারম্প দুর্গে পৌছিলেন তখন অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপুল সংখ্যক 
সৈম্তসহ খোয়ারিষমের বাহিনী তাহার মোকাবিলা? করিতে আসিল । এক প্রচও বৃদ্ধ 
সংঘটিত হইল আর শেষ পর্যন্ত খোয়ারিষমের বাহিনী পরাজিত হইল এবং তাহাদের 
সেনাপতি আলপ্তগীন বুখারী২ বন্দী হইলেন। সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ 
খোয়ারিযষম অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমে আবুল আব্বাসের হত্যাকারীদের মৃত্যু 
দান করিলেন; খোয়ারিযষম ও আরগঞ্জঙ তাহার নিজের গৃহাধ্যক্ষ আলতুনসাশের 
হস্তে অর্পণ করিলেন, আর তাহাকে খোয়ারিযমের শাহ উপাধি দান করিলেন। 
খোয়ারিযম হইতে সুলতান বলখে আগমন করিলেন এবং তাহার পুত্র আমীর মাসুদকে 
হিরাত দেশটি সমর্পণ করিলেন এবং তাহার প্রতিনিধিরপে তাহার সঙ্গে আবু সহল 
মুহন্মদ বিন হুসেন রৌযানী&কে প্রেরণ করিলেন আর তিনি কুরকান আমীর মুহন্মদকে 
প্রদান করিলেন ও আবু বকর কুহতানিকে৪ তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন । 

আঃ হি ৪৩৯ সনে সুলতান মাহমুদ কান্যকুজ দেশটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে 
তাহার সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং সাতটি ভয়ঙ্কর নদী অতিক্রম করেন আর 
তিনি যখন কান্তকুজের সীমান্তে অবস্থিত কোরায়* পৌঁছান তখন এ দেশের রাজ। 
বশ্যত স্বীকার করেন, আর সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং কর প্রদান করেন । 


- ১. স্বুলতান বাহহুদের দরবাব 8০০০ তুকী যুবক পাহার। দিত, আব ইহার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইত তখন 


তাহারা অপর এক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইত। 
২. রাতাততী তাহার নাষ লিখিয়াছেন লিয়ালতিগীন, তবে বঙ্গিয়াছেন যে বৈহাকী তাহার নাম আলবাতি- 
গীন লিখিয়াছেন (তবকাত-ই-নসিরীর অনুবাদের ৮৪ পৃঃ ৯ নং টিকা ভ্টব্য)। 
0. আরগনজ, খুরাসানের একটি শহর | 
বিভ্বি্ন পাগুলিপিতে এই নামগুলি বিভিন্ন র্মপ দেওয়া আছে। 
ট. এই স্ধর কান্যকৃজের য়াজ) ছিলেন রান্বযপাল পরিহার, ফিন্তু তাহায় নার এই ইতিহাসে দেওয়া 
নাই। এইস্বনে বণিত রান সম্ভবতঃ নিকাটস্ব অনাকোন রাজা হইবে। 


৩৬. 
চর 


তবকাত-ই'আকধরী . ১ 


কান্যকুজ হইতে সুলতান বরন১ গমন করেন। আর এ স্থানের রাজা হরদত দুর্ারট 
তাহার ত্বগোত্রীয় লোকদের ও আত্মীম-স্বরজনের নিকট সমর্পণ করিয়। স্বয়ং পলায়ন 
করেন। দুর্গ রক্ষী বাহিনী স্থুলতানকে প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া সহত্র দিরামের 
সহজ গণ, যাহার পরিমাণ হইল দুই লক্ষ পঞ্ণাশ হাজার টাকা, ও ব্রিশটি হস্তী কর 
প্রদান করেন এবং এইরূপে নিরাপত্তা লাভ করেন৷ এ স্থান হইতে সুলতান মহাওয়ান 
দুর্গে আগমন করেন, ইহা জুন (বা যমুনা) নদীর তীরে অবস্থিত, আর এ দুর্গের 
শাসনকর্ত, যাহার নাম ছিল কুল চন্দ্র একটি হস্তী পৃষ্ঠে চঙ়িয়া এ নদী অতিক্রম করিয়া 
পলায়নের চেষ্টা করেন। সুলতানের সৈগ্ভগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহারা 
যখন তাহার নিকটে আসিয়৷ পৌছিল তখন তিনি তাহার ছোরা ছারা আত্মহত্যা 
করিলেন । 
বাচিয়া থাকিয়া যদি তোমার শব্রদের আনন্দ বর্ধন করিতে হয় 
তখন বাঁচিয়। থাকার চেয়ে মৃত্যুই অনেক শ্রেয় । 

দুর্গটি অধিকৃত হইল এবং পঁচাশিটি হাস্তী ও সকল হিসাবের বহিভূত লুঠিত দ্রব্য 
ইসলামের সেনাবাহিনীর হস্তগত হইল । 

এঁ স্থান হইতে সুলতান মথুরা গমন করিলেন ; মণুরা একটি বড় শহর এবং 
ইহাতে বছ মন্দির ছিল। ইহ] বাসদেও-এর পুত্র কিষাণের (কফ) জগ্মস্বান, হিন্দদের 
বিশ্বাস যে কিযাণ মহ] স্বয়ন্ত,র অবতার (শব্দার্থ অনুযায়ী অবতার স্থান)। সংক্ষেপে 
স্থলতান যখন এই শহরে আসিয়া পৌছিলেন কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আদিল 
না; আর সুলতানের সেনাবাহিনী শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়। দিল এবং 
মন্দিরগুলি জ্বালাইয়া দিল এবং প্রচুর সম্পদ লাভ করিল । একটি স্বর্ণের মৃতি ছিল 
সুলতানের নির্দেশ ইহ? ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় । ইহার ওজন ছিল ৯৮৩০০ মিসকান 
খাটি স্বর্ণ।২ তাহারা একটি বছুমূল্য পাথরও পাইল, ইহার ওজন ছিল ৪৫০. মিসকান । 
তাহারা বলে যে চান্দ রায় নামে হিন্দ,স্তানের এক রাজা ছিলেন এবং তাহার সুবিশাল 
একটি হস্তী ছিল এবং তাহ? ছিল অত্যন্ত খ্যাতনামা । শ্ুুলতান ইহা ক্রয় করিতে 
চাহিলেন এবং ইহার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে চাইলেন কিন্ত ইহ! ঞ্রয় করিতে 
পারিলেন না। ব্যাপার এইক্সপ ঘটে যে জুলতানের কাগ্যকুজ হইতে প্রত্যাবর্তনের 
সময় এক রারে এই হাতীটি টুহার মাহুত ছাড়া পলায়ন করিল এবং সুাতাঁনের 





১, আধুনিক বুল শহর । অন্যান্য এতিছাসিকদেব মতে হরদব, আবদূল কাদিব-ইত্বদাওপীর় হয়ধনধ, 
আর জমিউওতাওয়ারিবের ছিরদত ছিলেন মথুরায় রাজা | 
* ২. -ঞক মিসকাের পরিষাণ হইল এক বেলায় দ্ধ অংখ । 

৩. এই নুগ্যবাব পাথরটিকে বল) হইতে ইয়াকৃত-ই-কুহল) । ইগ!কৃত হলে হয় চুক অথবা মীলকান্ত 
মশি। বিশেঘণটি দ্বার বুঝায় যে ইহার মং ছিল কুছল বা ভুমার ন্যায়। 


৯৬ তযকাত-ই"আকবরী 


গ্রিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । শেষোক্ত জন ইহা ধরিয়া লইলেন এবং 
অত্যন্ত আমোদ উৎসব করিলেন ও ইহার নামকরণ করিলেন “আল্লাহর দান” । তিনি 
যখন ঘধনীন পৌছিলেন তিনি কান্যকুজ অভিযানে সংগৃহীত দ্ুব্য-সম্ভার গণনা 
করিলেন ; ইহার পরিমাণ বিশ দণ্ড১ বা সহত্র দিরামের সহম্র গুণ, এবং তিপান্ন 
হাজার যুদ্ধ বন্দী এবং তিনশত পঞ্চাশটং হস্তী। 

কথিত আছে যে সুলতান যখন শুনিতে পাইলেন যে, কান্কুজের রাজা তাহার 
নিকট বশ্ঠ তা স্বীকার করিয়াছে : এই কারণে নন্দও নামে এক রাজা কান্তকুজের রাজাকে 
হত্যা করিয়াছে, তখন তিনি নন্দকে ধ্বংস করিবার দুঢ় সংকল্প করেন এবং আঃ হিঃ ৪১০ 
সনে তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করেন আর তিনি যখন জুন নদীর তীরে 
পৌছেন, নারো জয়পাল যিনি তাহার সেনাবাহিনীর সম্মুখ হইতে বছবার পলারন 
করিয়া গিয়াছেন, এইবার নন্দকে সাহায্য ও সহায়তা করিবার জগ্ত ইহার সন্মখে 
শিবির স্থাপন করিলেন । যেহেতু নদীটি গভীর ছিল, জুলতানের অনুমতি ছাড়া কেহই 
ইহ] অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্ত এক রহস্যজনকভাবে সুলতানের ব্যক্তিগত 
ক্রীতদাস বা রক্ষীদের মধ্য হইতে ষাট জন সহসা নদী অতিক্রম করিয়া যায় এবং নারো 
পালের সেনাবাহিনীকে বিশৃখল করিয়া দেয় এবং ইহা বিধ্বস্ত করে। নারো জয়পাল 
কতিপয় কাফেরসহ পলায়ন করে। ক্রীতদাসগণ সুলতানের নিকট ফিগ্সিয়া আসে 
না, তাহারা এ স্বানের সঙ্গিকটে অবস্থিত শহরটি আক্রমণ করে ; আর ইহা জনশুন্ঠ 
দেখিয়া ইহা। লু্ঠন ও বিধ্বস্্র করে এবং মুি-মন্দিরগুলি ধংস করে। 

এ স্বান হইতে সুলতান নন্দের রাজোর অভিমুখে অগ্রসর হন। শেষোক্ত জনই 
যৃন্ধের জন্য প্রস্তত হন এবং এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন। কথিত আছে যে, এই 
বাহিনীতে ছিল ৩৬,০০০ অশ্বারোহী, ১৪৫,০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৩০০ হস্তী ।৪ 
সুগতান যখন নন্দের সেনাবাহিনীর সম্ম,খে শিবির স্থাপন করলেন, তখন তিনি প্রথমে 
তাহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে ও 


১. অর্ধ সুস্পষ্ট নয় ; একটি পাওুলিপিতে আছে সহ দিরামের সহ গুণ, কিন্ত অন্যান পাওুলিপি 
গুলির এই স্থানের যে পাঠ দেওয়। আছে তাহার অর্থ বুঝ। যার না। | 

২, দুইটি পাণ্ডুলিপিতে পাঞ্জ ও ফিলসহ দুইটের মধ্যে 'দানদ' এই শব্দটি আছে। আর .একটি 

_.. পাওুলিপিতে এই স্বানে পাছে 'আনদ্‌", এই শব্দ দূইটির অর্থ বুঝ। যায় না। 

৩. ববগুলি পাুলিপিতেই নামটি এইক্ধপ গেওয়। আছে। যঠিক নামটি সম্ভবতঃ কালকয়ের চলেন 
রাজ। গল্ম। হইবে, ইহা৷ আধুনিক বলা। জেলায় অবস্থিত ছিল। 

৪. এর সংখ্যাগুলি একটি পাওুলিপি হইতে নেওয়া হইরাছে! বিভিন্ন পাুলিপিতে সংখ্যায় তার়তম) 
আছে একটী পাণুলিপিতে পদ/তিক নৈন্ঃের 3সংখ)া দেওয়া আছে ১০০০০, আর একটি গাঁওু 
লিপি হস্তীপংখ্যা দেওয়া আছে ৬৪০। 


তরকাত-ই-আকবরী ৯৭ 


ইমলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন । নন্দ বশ্ঠত] স্বীকার করিতে অর্বীকার 
করিলেন। অতঃপর সুলতান নন্দের সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার শঙ্ধি 
সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য একটি উচ্চ স্বানে গমন করিলেন । তিনি যখন এই বিশাল 
বাহিনী অবলোকন করিলেন তখন তিনি তাহার আগমনের জন্ত অনুতপ্ত হইলেন; আর 
নিবেদনের শির আনুগতোর ভূমিতে স্বাপন করিয়। সকল করুণার আধার আল্লাহ্‌র 
নিকট জয় ও সাফল্য লাভের জন্য মোনাজাত করিলেন । রাত্রিতে নন্দের মনে মহা 
ভয় উপস্থিত হইল আর তিনি তাহার সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের সকল অস্ত্রশস্ত্র পশ্চাতে 
ফেলিয়া কতিপয় বিশেষ অনুচর সঙ্গে নিয়া পলায়ন করিলেন । 

পরদিন ভোরে সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন, তিনি তাহার অশ্ে 
আরোহণ করিলেন, এবং শব্ধ অতকিত আক্রমণের জন্য লুকাইয়। থাকিতে পারে এক্সপ 
সকল সম্ভাব্য স্থান সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়] শক্রসেনাদের চিহ্ুসমূহ পরীক্ষা 
করিলেন এবং তিনি যখন নিশ্চিত হইলেন যে কোনরূপ চাতুরী বা! বিশ্বাসঘাতকতার 
সম্ভাবন। নাই তখন তিনি তাহার ধবংস ও লুঠনের হস্ত প্রনারিত করিলেন । 

এই একই সময়ে সংবাদ আনয়ন করা হয় যে কিরাত ও নুর নামে দুইটি উপতাকা 
আছে, যাহার অধিবাসীগণ পৌন্ুলিক আর তাহাদের দুর্গ আছে । স্থুলঙান তাহার 
সেনাদের সমবেত করিবার নির্দেশ দিলেন আর তিনি এ দেশের অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন, আর বিরাট এক দল কামার, ছুতার ও পাথর কাটিবার লোক সঙ্গে নিলেন। 
তিনি যখন এ দেশে পৌঁছিলেন তখন তিনি প্রথমে কিরাত আক্রমণ করিলেন । ইহা। 
একটি ঠাণ্ডা দেশ আর এখানে প্রচুর পরিমীণে ফল উৎপন্ন হয় এবং দেশের লোকের 
পুজা করে১ -*-"-" । এ বুনোদেশটির রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেন ; আর এ দেশের 
সকল অধিরাসীই ইসলাম গ্রহণের তৃপ্তি লাভ করিল । সাহিব আলী ইবনে আলত 
আরসলানংকে নূর জয় করিবার জন্ত মনোনীত করা হইল । তিনি এ দেশের অভিমুখে 
গমন করিলেন এবং তাহ জয় করিলেন এবং একট দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং 
আলী ইবনে কদর জুককে ইহার কোতোয়াল বা অধ্যক্ষ নিষুদ্ত করিয়া এ দেশ পরি- 
ত্যাগ করিলেন । এ দেশেও ইসলাম প্রসার লাভ করিল, কোন কোন স্বানে লোকদের 
স্বইচ্ছায় আর কোথাও কোথাও তাহাদের বিরোধিত। সত্বেও ইসলাম প্রচারিত হইল । 


১, তাহারা যে কি পৃ! করিত তাহা বুষ্পষ্ট বুঝা! ধায় না। পাওুলিপিগুলিতে বাহ দখা আছে ভাঙার 
অর্থ বোধগনা নয় । 

৭, এই নাষটির বিডি রাশ গেওষা আছে। একটী প্ঞুমিলিতে আছে ছ্বাহা স্াছির আলী ইবদে 

৮” আলড় আরস্লাগ, আর একাটিতে আছে মান্ধিব জালী ইবনে ঈলার মুরলসান, আর একটিতে রহ 
সাহি আলী বিন ইনার সলান, আগার অপন্থ একটি পাুলিপিতে এই নাখটির উঠ্লেখই নাই। 


১ 


৬৮ তধকাত-ই-আ কবরী 


আঃ হিঃ ৪১২ সনে সুলতান কাশ্মির আক্রমণ করিলেন এবং লোহকোট১ দুর্গ 
অবরোধ করিলেন । তিনি তথায় এক মাস অবস্থান করিলেন কিন্ত ইহা শক্তিশালী 
ও দুর্ভেস্ত হওয়ার ফলে তিনি ইহা দখল করিতে সক্ষম হইলেন না। তাই তিনি এ স্থান 
ত্যাগ করিলেন এবং লাহোর ও বকরাহ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । পার্বত্য অঞ্চলের 
পাদদেশে সৈশ্থগণ নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়। চলিল 
এবং অগণিত দ্বা-সম্ভার ইসলামের বাহিনীর হস্তগত হইল । জয় ও খ্যাতির মাল্য 
ধারণ করিয়া বসম্ত কালের প্রারন্তে সুলতান ঘষনীন প্রত্যাবতন করিলেন । 

আঃ হিঃ ৪১৩ সনে তিনি পূনরায় নন্দার রাজ্য আক্রমণ করিলেন আর ঙিনি 
গোয়ালিয়র দুর্গে পৌছিয়া তাহ] অবরোধ করিলেন ৷ চারি দিন শেষ হইলে, দুর্গের 
সৈন্থাধ্যক্ষ দূত প্রেরণ করিলেন এবং পঁয়ত্রিশট হস্তী কর দিয়] আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । 
স্থলতান এই শতরবলী গ্রহণ করিলেন এবং কালঞ্জর গমন করিয়। এ দুর্গট অবরোধ 
করিলেন । সমস্ত হিন্দুস্তানের নধ্যে শক্তি ও দুর্ভেগ্ভতার জন্য এই দুর্গটি অতুলনীয় 
ছিল। বেশ কিছুকাল ধরিয়া অবরোধ চলিবার পর এ দুর্গের শাসনকত 1 নন্দ কর 
রূপে তিনশত হস্তী প্রদানের প্রস্তাব করিলেন এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলেন । 
এই হৃস্তীগুলিকে যখন মাহুত ছাড়া দুর্গ হইতে ছাড়িয় দেওয়া হইলে স্থলতান নির্দেশ 
দিলেন যে তুকীগণ এইগুলিকে ধরিবে ও এইগুলিতে আরোহণ করিবে । এই অদ্ভুত 
দৃশ্য দেখিয়া দুর্গের সৈন্ঠগণ অবাক হইয়। গেল ; আর তুকাঁদের শক্তি সন্ধে গভীর 
শ্রদ্ধাবান হইল । অতঃপর নন্দা স্রলতানের প্রশংসা করিয়। হিন্দী ভাষায় স্বয়ং 
করেকটি কবিত। লিখিয়া সেগুলি ন্লতানের নিকট প্রেরণ করিলেন । শেষোক্ত জন এই- 
গুলি হিন্দ,স্তানের জ্ঞানী লোকদের ও তাহার অনুগামী অন্ঠান্ত কবিদের প্রদর্শন 
করিলেন ৷ তাহারা সকলেই এইগুলির প্রশংসা করিলেন । সুলতান তাহার অভিনন্দন 
প্রেরণ করিলেন এবং ইহার প্রতিদানে অন্তান্ত উপহারসহ পনেরোটি দুর্গের কত 
তাহাকে দিয়া এক নির্দেশ প্রেরণ করিলেন । নন্দা সুলতানের জন্য বহু ধনরত্ব ও 
মূল্যবান মণি-মাণিক্যও প্রেরণ করিলেন । এ স্থান হইতে সুলতান জয় ও সাফলেঃর 
সঙ্গে (ঘযনীনে) প্রত্যাবত ন করেন । 

আঃ হিঃ ৪১৪ সনে সুলতান তাহার সৈন্তদের এক গণনা করেন আর দেখা 


৯". পুর্বেই এই দূর্গা্টরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনটি পাওুলিপিতে নাষটি লোহকোটি দেওয়া 
, আছে, আর একটিতে আছে লোদহকোট । 

৭, একটি পাণুলিপিতে স্বানটির নান দেওয়। আছে বকর়াহ, আর একটিতে আছে বকোয়, আর 
' একটি:ত আছে বধবাহ। একটি পাণ্ুলিপিতে নামচী দেওয়া নাই। 


তর্ককাত-ই-আফবরী ১১ 


যায় যে তাহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব দুর্গরক্ষী সৈন্ঠ আছে, তাহাদের ছাড়াও 
&৪১০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১,৩০০ হস্তী আছে । 

আঃ হিঃ ৪১৫ সনে সুলতান বলখ গমন করেন । সেই সময় মাওয়ার-উন- 
নাহারের লোকেরা আলীতিগীনের অত্যাচার সন্ধে অভিযোগ করে এবং জুলতান 
তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প করেন, এবং এ উদ্দেশ্যে জিহুন অতিক্রম করেন । মাওয়ার- 
উন-নাহার-এর সরদারগণ একে একে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করেন আর 
তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদমর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী কর প্রদান করেন । 
তুকিস্তানের সম্পূর্ণটার শাসনকতণ ইউম্থফ কদর খানও তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে 
আগমন করেন এবং বন্ধুত্ব ও অনুরাগের পরিবেশে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 
তাহার আগমনে সুলতান আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আনন্দোৎসবের ব্যবস্থ। করেন ; 
আর তাহারা পরম্পর পরস্পরের নিকট উপহার প্রেরণ করেন । সুলতান তাহার 
নিকট হিন্দস্তানের উপাদেয় জিঁনিসসমহ, উজ্জল মূল্যবান পাথরসমূহ, আর সুবিশাল 
হস্তী প্রেরণ করেন আর তাহার শাস্তি ও সৌহাদের সহিত পরস্পর পরস্পরের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করেন । আলীতিগীন স্থলতানের উদ্দেশ্যের কথ। জানিতে পারিয়া 
পলায়ন করেন। সুলতান তাহাকে ধরিবার জন্ত লৌক প্রেরণ করেন। তাহারা 
তাহাকে বন্দী করে এবং সুলতানের সন্মংখে আনয়ন করে । শেষোক্ত জন তাহাকে 
কাদ্ধারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে হিন্দস্তানের কোন একট দুর্গে প্রেরণ 
করিলেন। অতঃপর তিনি ঘযনীন প্রত্যাবতন করেন এবং শীতকাল তথায় অতি- 
বাহিত করেন। 

অতঃপর তাহার প্রথ। অনুযায়ী সোমনাথ বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাহার 
সেনাবাহিনীসহ হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হন। ইহা সমুদ্রুতীরে একটি বড় শহ'র 
এবং ত্রা্মণদের একটি পূজার স্বান। এই শহরের মন্দিরে অনেকগুলি স্বর্ণমূতি ছিল 
আর ইহাদের মধ্যে সর্বন্বহৎ মুতিটিকে বলা হইত মনাত ।১ ইতিহাস পুস্তকে আমি 
পড়িয়াছি যে শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে (আল্লাহ যেন তাহার উপর শান্তি 
ও করুণ] বর্ষণ করেন ) এই ঘুতিটিকে কাবাগৃহ হইতে অপসারণ করা হয় এবং 
এই স্থানে আনয়ন করা হয় ; কিন্ত ব্রাহ্মণদের প্রাচীন পুস্তক হইতে দেখা খায় যে 
ইহা? সত্য নহে । চারি শত বছর পূর্ব হইতেই কিষাণের (কের) সময় হইতেই 
এই মূতিটি ব্রান্মাণগণ পুজা করিয়া আমিতেছে ; 'আন ব্রাহ্মণদের মতে এই স্বানেই 


কফিবাগ অদৃশ্য হইয়া যায় । 


১. ইগলান প্রগঞের পূর্বে সন্ধার পৌত্তলিকগণের প্রধান মুভিটির নাম ছিল মলাত। 


২০ ৩বকা৩-ই-আকবরী 


সংক্ষেপে, সুলতান যখন নহরওয়ালা পতন শহরে উপস্থিত হন তখন তিনি 
শহরটিকে জনশুন্ঠ দেখিতে পান। তিনি তখন শস্য সংগ্রহের নিদেশ দেন এবং 
অতঃপর তিনি সোমনাথের পথে অগ্রসর হন। তিনি যখন সোমনাথে পৌছেন 
তখন এ স্থানের অধিবাসীগণ তাহার সুখের উপরে ইহার প্রবেশ ছার বন্ধ করিয়া 
দেন। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর দুর্গটি দখল করা হয় আর লুঠন ও ধ্বংসের প্রথাপধূহ 
কার্ষে পরিণত করা হয় আর অসংখ্য লোক নিহত হয় ও বন্দী করা হয়। মন্দির- 
সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেণ। হয় এব ইহাদের ভিওি পর্যন্ত ধ্বংস করিয়৷ দেওয়া হয়। 
সোমনাথের মুতি ভাঙ্গিয়া টুকরা ট্রকরা করিয়া ফেলা হয় এবং ইহার একটি খণ্ড 
ঘষনীনে প্রেরণ করা হয় এবং তাহা জামে মসজিদের প্রবেশপথে স্বাপন করা হয়; 
আর বছ বৎসর পর্যন্ত ইহা তথায় ছিল । 

সুলতান প্রত্যাবতনের উদ্দেশ্যে তাহারা পতাকা উত্তোলন করিলেন । কিন্ত 
যেহেতু পথিমধ্যে হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজাদের অন্যতম রাঞ্জা পরম দেও- 
এর মোকাবিলা করিবার প্রয়োজন হয়, আর যেহেতু এ সময়ে তিনি তাহার সঙ্গে বৃদ্ধ 
করা সমীচীন বলিয়। মনে করিলেন না। এ পরিবেশে, তিনি পিঙ্ধুর পথে মুলতান 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । পথিমধ্যে তাহার সৈগ্ঠগণ কয়েক স্থানে পানির অভাবে 
এবং অন্তাগ্ঠ স্থানে পশুর খাস্ভের অভাবে অত্যধিক দুর্দশশায় পতিত হয় ; কিন্ত শেষপ্যস্ত 
অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা ভোগ করিয়া আঃ হিঃ ৪১৭ সনে তিনি ঘযনীনে পৌঁছেন । 

এই বৎসর খলিফা আল-কাদির-বিল্লাহ সুলতানের নিকট এক পত্র লিখেন ; আর 
তাহার নিকট খুরাপান এবং হিন্দুস্তান এবং নিমরোঘ এবং খোয়ারিযনের পতাকাসমূহ 
প্রেরণ করেন; আর এ চিঠিতে তিনি সুলতান এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতাগণকে 
উপাধি দান করেন । স্রলতান কহক-উদ-দৌলাহ ওয়াল ইসলাম (রা ও ইসলামের 
গুহা বা আশ্রয়স্থল ) লাভ করেন ; আমীর মাসুদ লাভ করেন শাহাব-উদ-দৌলত 
ওয়া জানাল-উল-মিল্লাত ( রাষ্ট্রের উজ্জল তারকা ও ধর্মের সৌন্দর্য ) উপাধি ; আমীর 
মুহস্দ লাভ করেন জালাল-উদ-দৌলত ওয়া জামাল-উল-মিলাত (রাষ্ট্রের মহক্ক ও 
ধর্মের সৌন্দর্য) উপাধি ; আমীর ইউসুফ লাভ করেন আযদ-উদ-দৌলত ওয়! ঘুইদ- 
উল-মিল্লাত (রাষ্ট্রের শক্তি ও ধর্মের সহায়ক ) উপাধি ' আর তিনি এ চিঠিতে লিখেন 
যে ইহাদের যে কাহাকেও তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিবেন, তিনি 
ত্যহাকেই স্বীকৃতি দান করিবেন । এই' চিঠি বলখে স্লতানের নিকট শো ছে । 

এই বংসরেই জুলতান জাঠগণকে শায়েস্তা করিবার জন্প এক অভিযান করেন । 
তাহার সোমনাথ হইতে প্রত্যাবতনের সময় তাহার সেনাবাহিনীর প্রতি অঙঙ্গত 
ব্যবহার করে এবং তাহাদের যথেষ্ট বিরক্ত করে৷ তিনি এক বিগ্বাট বাহিমীসহ গুলতান 


তধকাত-ই-আকবরী ২১ 


অভিমুখে অগ্রসর হন আর মুলতান পৌঁছিয়া৷ তিনি নির্দেশ দেন যেন এক সহত্র 
চারিশত নৌকার একটি নৌবহর প্রস্তুত করা হয় আর প্রতোকটি নৌকায় যেন তিনটি 
অত্যন্ত দুঢ় লৌহপাত শক্ত করিয়। স্থাপন করা হয়। একটি সন্প,খে আর দুইটি দুই 
পাশে ; যাহাতে যাহা কিছু ইহাদের উপর আঘাত করে তাহাই যেন ভাঙ্গিয়া 
চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়৷ যায় এবং সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। আর প্রত্যেকটি নৌকায় 
তীর-ধনুকে সজ্জিত বিশ জন লোক এবং বড় বড় পাত্রপূর্ণ গাফথাসহ তিনি জাঠগণকে 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। জাঠগণ এই সব আয়োজন সম্বন্ধে পূর্বেই সতর্ক হইয়া 
তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারদের দ্বীপসমহে প্রেরণ করে । আর এইরূপে ভারমুক্ত হইয়া 
তাহাদের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়: নদীতে তাহাদের চার সহম্ম এবং 
অপর এক রিপোর্ট অনুযায়ী আট সহম্ম নৌকা ছিল, আর তাহারা এইগুলির 
প্রত্যেকটিতে অস্ত্রশন্নে সঙ্জিত কতিপয় লোক স্থাপন করে এবং এইরূপ বুদ্ধ ও রক্ত- 
পাতের জন্য প্রস্তত হয়। উভয় বাহিনী যখন পরম্পরেরর সন্ম,খীন হয় তখন এক 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে । জাঠদের প্রত্যেকটি নৌকা যখন সুলতানের একটি নৌকার সন্ম,খে 
আসে এবং লোহার পাতাগুলির কোন একটার সহিত আঘাত করে, তখনই তাহা 
ভাঙ্গিয়া গিয়া ডুবিয়া যায় । এইভাবে জাঠদের সকলেই ডুবিয়া যায় , আর যাহার। 
ডুবিয়৷ গেল না, তাহাদিগকে টুকরা টুকর। করিয় কাটিয়া ফেলা হইল । অতঃপর 
সুলতানের সৈম্তগণ তাহাদের পরিবারের উপর নিপতিত হইল ও তাহাদিগকে বন্দী 
করিল ; আর সুলতান বিজয়ী হইয়া ঘযনীনে প্রত্যাবতন করিলেন । 
আঃ হিঃ ৪১৯ সনে সুলতান আমীর তুষ আবুল হারব আরসলানকে বাওয়ার্দ ১ 
প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি গিয়] তুর্কমানদের ধ্বংস করিতে পারেন। বহু যুদ্ধের পর 
আমীর তুষ স্ুলতানকে লিখিলেন যে তিনি স্বয়ং তথায় গমন না কয্নিলে তুর্কমানদের 
স্রষ্ট বিশ্খখল। দমন করা সম্ভব হইবে না। ফলে সুলতান স্বয়ং তথায় গমন করিলেন 
এবং তুর্কানদের নিমৃল করিলেন । অতঃপর তিনি রেই-এ গমন করিলেন এবং ফোন 
প্রকার প্রচেষ্টা বা কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই এ দেশের শাসনকতণগণ কত বহু 
বংসর ধরিয়া সঞ্চিত ও প্রোথিত ধন-রত্ব ও সম্পদসমূহ হস্তগত করিলেন এই অঞ্চলে 
বহু সংখ্যক কাফের ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিল । যাহার এইকপ বলিয়। প্রমাণিত হইল 
তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাপদণ্ড বিধান করা হইল ; প্েই ও ইস্ফাহান দেশস্বয় আমীর 
মান্গদের নিকট সমর্পণ করা, হইল ; আর ন্ললতান ঘধনীন প্রত্যাবত ন করিলেন । 
১, ম্থাদটির সাম ভুম্পইবুঝা যায় ন।। এফটি পাুলিপিতে কোন নাম দেওয়া নাই | একটিতে যাহ? 


আছে তাহ! অনেকটা 'বাওয়াষ ওয়ানসা” মনে হয় । আর একটিতে জাছে মাওয়ার "€য়ানসং ; আর 
একটিতে আছে বাওয়ারূ্ন। 


২২ তবকাত-ই-আকবরী 


ইহার পর অল্প দিনের মধ্যেই স্থুলতান ক্ষয় জরে আক্রান্ত হইলেন এবং অস্ুখটি 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি অতি কার্ষে নিজেকে লোকের নিকট 
দেখাইতে সক্ষম হইতেন, যেন তখনও ঙাহার পূর্বের শ্যায় শক্তিসামর্থ আছে । 
এই অবস্থায় তিনি বলখ গমন করিলেন ; আর যখন বনস্ত কাল আপিল তখন তিনি 
ঘষনীন প্রত্যাবত্ন করিলেন ; আর তথায় এই একই রোগে তিনি আঃ হিঃ ৪২১ 
সনের রবিউল আযর১ মাসের ২৩ তারিখে বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করিলেন । আল্লাহ্‌র 
করুণা যেন তাহার উপর বধিত হয়। তাহার রাজত্বকাল পয়ত্রিশ বংসর কাল 
বিস্তৃত হইয়াছিল ৷ 
তাহারা বলে যে তিনি যখন হ্ৃতুযুযপ্ধণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন সুলতান 
নির্দেশ দেন যে তাহার সমস্ত সম্পদ এবং তিনি যে সমস্ত মনোরম দ্রব্য-সম্ভার 
গ্রহ করিয়াছেন সে সব যেন তাহার চোখের সন্মখে স্বাপন করা হয়। তিনি 
এই সবের নিকট হইতে তাহার আসন বিয়োগের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং 
তীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, কিন্ত সামানঠতম জিনিসটিও কাহাকেও দান করেন নাই । 
তিনি ভারতে ছ্বাদশটি অভিযানে নেতৃত্ব করেন এবং ধর্মঘুদ্ধ পরিচালন] করেন । 


৩। জালাল-উদ-দৌলাহ জামাল উল-মিল্লাত মুহম্মদ, 
মাহমুদের পুত্র 

যে সময় সুলতান মাহমুদ এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান, সেই সময়ে আমীর 
মাহমুদ ইসফাহানেং ছিলেন আর আমীর মুহল্মদ ছিলেন গুরগানে। সুলতান 
মাহমুদের আত্মীয় আমীর আলী বিন আইল আরসলান,ত আমীর মুহত্রদকে তলব 
করিলেন এবং তাহাকে ঘযনীতে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। আমীর মুহম্মদ 
প্রথমে অত্যাচারীদের প্রতি তাহার মনোযোগ নিবন্ধ করিলেন। বিষয়টির সন্ধে 
সতর্কতার সহিত চিন্তা করিলেন এবং রাজ্যের জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার 


১. মেনর রাভাতী আজিজ আবু নসর-এর সুকামাত হইতে টদ্কৃতি দিগ! বলেন যে মাহমুদ ইন্তেকাল 
করেন আঃ হিঃ ৪২১ সনের ১৪ই রবিউসসানী, বৃহস্পতিবার । 

২, তবকাত-ই-নাসিরীর মতে তিনি তখন ইরাকে ছিলেন, তিনি এ স্বানে গভর্ণর ছিলেন। 

৩. দূইটি পাগুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে। একটি পাণুলিপিতে আছে আমীর আলী বিন 
আবি আরসলান এবং অপর একটিতে আছে আমীর আলী ইবনে আরসলাম | ফসিহ-ই তাহাকে 
বলেন আলী কেশওয়ান্দ ; তাযফিরাত-উল-মুলুফ বলেন আয়্াল আরসলানের পুত্র আলী । তাহাকে 
খ্লালী করবাত এবং আলী করিম বলা হইত । 


তবকাত-ই-আকবরী ২৩ 


জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহার কোযাগারের দ্বারও উন্মুক্ত করিলেন এবং উচ্চ 
নীচ সকলকেই ধন সম্পদ দান করিলেন। তিনি তাহার চাচা ইয়াকুবকে পিতা 
ইউসুফ, পিতা নাসিরদ্দীন, তাহার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন 
এবং তাহাকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান করিলেন ; আর খাজা আবু সহল১ 
আহমদ বিন আল হাসান আল হামদৌরীকে তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং 
শাসনকার্ষের সমস্ত বিষয়ের ভার তাহার উপর ন্তন্ত করিলেন। তাহার সময়ে 
কম মুল্য এবং সম্ৃদ্ধিশালীতা দেখা দিল; আর সকল দিক হইতেই ব্যবসায়ীগণ 
ঘযনীতে আগমন করিতে লাগিল ; ভার লোকেরা ও সেনাবাহিনী সুখে সাচ্ছদ্দে 
কাল কাটাইতে লাগিল । ইহা সত্বেও লোকের মন আমীর শিহাব-উদ-দৌলা আবু 
সইদ মাসুদের দিকে ঝু"কিয়৷ রহিল; আর সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর 
পঞ্চাশ দিন গত হইলে আমীর আয়াষ রাজকীয় ক্রীতদাস বা রক্ষীদের সঙ্গে এক 
চুক্তি সম্পাদন করিলেন যে তাহারা মাসুদের পক্ষাবলগ্থন করিবে ; আর তাহারা 
সকলে পরম্পরের নিকট শপথে আবদ্ধ হইল ; এবং তাহারা একজন লোককে 
আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহর, যাহাকে বলা হইত আলী দায়াহ, নিকট 
প্রেরণ করিল এবং তাহাকে তাহাদের দলে ভিড়াইল । পরদিন ক্রীতদাসগণ একত্র 
সমবেত হইল । অশ্বশালা সমূহে প্রবেশ করল এবং বিশেষভাবে স্্লতানের 
জন্য আলাদ। করিয়া রাখা অশ্বগুলিতে আরোহণ করিয়৷ অত্যন্ত ওদ্ধত্য সহকারে 
বাহির হইয়৷ আসিল এবং বাস্ত অভিমুখে যাত্রী করিল। আমীর মুহম্মদ এক 
বিরাট বাহিনীসহ সোন্দীকায় হিন্দুকেং তাহাদের পশ্চ।দ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন । 
আর তাহারা যখন মোকাবিলা করিল তখন এক প্রচণ্ড যৃদ্ধ সংঘটিত হইল । সোন্দী 
রায়-এর বছ সংখ্যক হিচ্ছু নিহত হইল; আর ক্রীতদাসদেরও বহু সংখাক নিহত 
হইল এবং তাহাদের শিরগুলি আমীর মুহন্মদের নিকট প্রেরণ করা হইল । আয়াষ 
এবং আলী দারাহ্‌ ক্রীতদাসগণসহ অগ্রসর হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিশাপুরে 
আমীর মাসুদের সঙ্গে মির্সিত হইলেন । তাহারা তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ 
করিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাহাদের ভ্রমণের রেশ সম্থদ্ধে বলিলেন 
এবং সাধারণভাবে পারিপাশ্থিক অবস্থ। সম্বন্ধে সংবাদ লইলেন ৷ 


১, ছৃইটি পাগুলিপিতে মহন এর স্থলে লহেল আছে. একটি পাণ্ডুলিপিতে নাটি দেওয়া আছে খাজ। 
আবু সহেল আহমদ বিন জাবছুল হাসান ওয়ারী । তৃবকাত-ই-নাসিয়ীতে ইছার নাম লিখা আছে 
খা। আবু সহব। 

২. অন্তত ধ্যাপার এই যে ইত্ডিযধোই হায় অধীনে হিঙ্গু সৈন্য ও তাহাদের হিঙ্গু সেমাপতি ছিল। 


২৪ তবকাত-ই-আকবরী 


আমীর মুহন্মদ ঘযনীনে আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে চারি মাস গত হইবার পর তিনি নিদেশ দিলেন যে তাহার শিবির 
বাস্ত অভিমুখে অপসারণ করা হউক, আর তিনি অত্যন্ত জাকজমকের সহিত 
ঘযনীন হইতে যাত্র? করিলেন। তিনি যখন তিগিনাবাদ পেশোছিলেন তখন সেনা- 
বাহিনীর সকল সেনাপতিগণ একত্র সমবেত হইলেন। আর আমীর মুহন্পদের 
নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে যেহেতু সকল লোকই 
আমীর মাস্দের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে চায় এবং তাহাকে সুলতান 
স্বীকার করিতে চায়, আর যেহেতু ইহা স্তনিশ্চিত যে তিনি (মুহম্মদ) তাহাকে 
বাধা দিতে সক্ষম হইবেন না; তাহার পক্ষে উচিত হইবে তাহার নিজের উপযুক্ত 
স্থান বাছিয়! লইয়া তথায় গমন করা (অর্থাৎ কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করা), আর 
তাহারা তাহার নিকট গিয়া তাহাদের নিজেদের জগ্ত ও তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিবেন। আর তিনি তাহাকে তাহার সম্মুখে তলবও করিতে পারেন এবং তিনি 
ও তাহার] সম্ভবতঃ তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। আমীর এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর আমীর ইউসুফ 
এবং আলী হাজিব এবং সেনাবাহিনীর অন্থান্ঠট সেনাপতিগণ আমীর মুহন্মদকে 
যাব১ দুর্গে রাখিলেন। অতঃপর সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণট, সমস্ত ধন -সম্পদসহ 
আমীর মান্দের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং হিরাত গমন করিলেন । মুহন্মদের 
শাসনকাল পাঁচ মাসের অধিক বিস্ত'ত হয় নাই। 


৪। আবু সইদ মাহৃদ-বিন-ইয়েমিন-উদ দৌলাহ,হুলতান মাহমুদ 


আয়মাকের পুত্র আয়ায এবং আলী দারাহ যখন নিশাপুরে আমীর মাসুদের 
নিকট গমন করিলেন, শেষোক্ত জন তাহার ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্বাবান হইয়1 বিচার 
কার্য পরিচালন/র দিকে তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। কয়েকদিন পর আবু 
সহল মুসিল বিন মনসুর বিন আফলাজ গুরদায়যী, আমীর উল মৌমেনিন আল 
কাদির বিল্লাহ-এর নিকট হইতে একটি পতাকা আনয়ন করেন; আর বছ অনুগ্রহ 
ও প্রচুর দয়া লাভ করেন। অতঃপর আমীর মান্ছদ নিশাপুর হইতে হিরাতে 
আগমন করেন। এই সমন্বে আলী হাজিব আমীর মাসুদের নিক$ আগমন করেন 
এখং নানারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। সম্পূর্ণ সেনাবাছিলী এবং ধন-রত্বও তখন 


১" দুর্গটির নাম লুস্পট বুঝ। যায় মার না। বিভিম্ন পাঞগুলিপিতে হিভিদু দাগ দেওয়া আছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ২ 


হিরাতে পৌছে; আর আমীর মান্ত্দ হিরাত ত্যাগ করিয়া বলখ গমন করেন ; 
আর শীতকালটা তথায় অতিবাহিত করেন । 

অতঃপর আমীর মাসুদ, আবুল কাসিম আহমদ বিন হাসান ময়মন্দীকে 
আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করেন ; সুলতান মাহমুদের নিদেশে তিনি কলিঞজর দুর্গে 
কারাকদ্ধ ছিলেন ; তাহাকে তাহার মত নিষৃক্ত করিলেন । তিনি মীর জঙ্গ মিকাইলকে১ 
শুলে দিয়] বধ করিবার নির্দেশ দিলেন, জার যাহারা তাহার বিকছ্ধে ছিল এবং তাহার 
শক্রদের পক্াবলছ্ন করিয়াছিল তিনি তাহাদের সকলকে প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ 
দিলেন ' আর সুলতান মাহমুদের কোষাধ্যক্ষ আমীর আহমদ বিন নিয়ালতিগীনকেং 
তিনি শান্তি দান করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে প্রচুর সম্পদ উদ্ধার করিলেন এবং 
তাহাকে হিন্ুশ্ানে প্রেরণ করিলেন । তিনি তথায পৌছিয়া বিদ্রোহ করিলেন । 

এই সময়ে আমীর মাহমুদের নির্দেশে আবু তালিব কম্তম মজদ-উদ-দৌলা 
ভারত হইতে ঘযনীন আগমন করিলেন । মেকরানের শাসনকর্ত। আমীর হুসেন বিন 
মদান তীাহাব ভ্রাতার বিকদ্ধে আমীর মাসুদের নিকট অভিযোগ করিলেন, আর 
তিনি মীর তাশ ফরাশকে তাহার জন্য তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে শ্ত/য়বিচার 
আদায় করিবার নির্দেশ দান করিলেন ; আর তাহাকে মেকরানের শাপনকর্তা নিষ্ত্ 
করিলেন । 

অতঃপর আমীর মাসুদ বলখ হইতে ঘযনীন আগমন করিলেন । শহরের 
লোকেরা আনন্দ উৎসব করিল এবং তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া 
গেল এবং বিজয়তোরণও নির্মাণ করিল এবং দিরাম ও দিনার ছড়াইয়। দিল । অতঃপর 
তিনি সিপহান ও রেই-এ গমনের উদ্দেশ্যে ঘযনীন হইতে যাত্র? করিলেন এবং তিনি 
যখন হিরাত পৌছিলেন তখন সরখস এবং বাওয়ার্দ-এর লোকেরা তুককমানদের বিরদ্ধে 
তাহার নিকট অভিযোগ করিল । তিনি তাহাদের বিকদ্ধে এক বিরাট বাহিনীসহ 
আমীর আবু সইদ আবদুস বিন আবদুল আধিষকে প্রেরণ করিলেন। তিনি 
তাহাদের সঙ্গে কয়েকবার বৃদ্ধ করিলেন এবং উভয় পক্ষে প্রচুর সংখ্যক লৌক নিহত 
হইল । আমীর মাসুদের সৈম্তগণ বছবার যৃদ্ধা করিয়া তৎপর প্রত্যাবর্তন করিল । 


১, একটি পাওুলিপিতে গাযটি এইক্পই দেওয়া আছে; অসর একটিতে দেওয়া! আছে নিকান 4 আার 
একটিতে আছে হিকল, আর একটিতে বিসকাল । 

২. দুইটি পাও্ুলিপিতে নানটি খইয়াপ দেওয়া! আছে; আর একটিতে যাছে বালসপতিগীন | আব 
একটি পাওুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে ম।লিকখ। 

৩, আদ উত্গষ ও বিজ তোরণ নির্মাণের এই প্রথম উ্লেখ পার ধা । পরে এইস আনগ্গো- 
থসব ও বিভা তোরণ নির্মাণের বছ উদাহরণ পাওয়া ধাইবে। 


২৬ তবকাত-ই-আকবরী 


আঃ হিঃ ৪.৩ সনে খাজা আহমদ বিন হাসান নির্দেশ লাভ করিলেন১ আর 
খার্জা আবু নসর আহমদ বিন মুহম্মদ আবদুস সামাদ, যিনি শাসনকার্ধ পরিচালনায় 
তাহার দক্ষতার জন্য এবং বিজ্ঞতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তাহার স্থলে মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইলেন এবং খোয়ারিযম গমন করিয়া এ দেশটিকে সমৃদ্ধশালী করিলেন এবং তৎপর 
পুনরায় আমীর মান্গুদের চাকুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। শেষোক্ত জন অতঃপর 
ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হিঃ ৪২৪ সনে আমীর মাসুদ ভারত অভিযান করিলেন এবং সরসতী দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন; এই দুর্গটি কাশ্মিরের এক উপত্যকায় অবস্থিত। তাই ইহাকে 
অবরোধ করিলেন এবং ইহ অধিকার করিয়। প্রচুর লুগ্ঠিত ব্য লাভ করিলেন । এঁ 
স্থান হইতে তিনি ঘষনীন প্রত্যাবঙন করিলেন । 

আঃ হিঃ ৪২৫ সনে আমীর মাসুদ আমিল এবং সারি আক্রমণ করিলেন । এ 
দেশের লোকের। একব্র সমবেত হইল এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইল, আর 
যেহেতু ঘযনীনের সেনাবাহিনী বিজয়ী হইল, তাবারিস্তানের আমীর আমা কলি খানং 
দূত প্রেরণ করিলেন এবং খোৎ্বাতে আমীর মাস্থদের নাম ঘোষণা করিতে সন্বত হইয়া 
তাহার নিজ পুত্র বহমান এবং তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র ও স্ররখাবের পুত্র শরউইনকে প্রতিভূ- 
রূপে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমীর মান্ুদ ঘযনী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং 
তিনি যখন নিশাপুরে পৌছিলেন তখন লোকের] তুর্কমানদের অত্যাচার সম্বন্ধে 
তাহার নিকট অভিযোগ করিল । আমীর মাসুদ তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট 
বাহিনী সহ একতা “দি এবং হুসেন বিন আলী-বিন-মিকাইলকে প্রেরণ করিলেন । 
সেনাদল বখন শুনিয়া ইতফাকত পৌছিল, তখন তুর্কমানগণ আসিয়৷ উপস্থিত হইয়া 
এই নিবেদন করিল যে তাহারা আমীরের ছারপথের ক্রীতদাস মাত্র তাই তাহার 
নিদে'শ পালন করিতে বাধ্য । শুধু এইটুকুই প্রয়োজন যে তাহাদের চারণভূমির 
সীমানা স্ুনিদিষ্ট করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে কাহারও সঙ্গে তাহাদের আর 
কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং আর কেহই কোন প্রকারে তাহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রন্ত হইবে 
না। একতা“দি প্রতিনিধিগণের সঙ্গে কোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, 
“তোমাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে একমাত্র তরবারির মাধ্যম ছাড়। শাস্তি 
স্বাপনের আর কোন পথ নাই। তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার কর এবং অন্ঠায় 


১. অর্থ সুন্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ তাহাকে অপসারণ করা হইর়াছির়। 

২. নাষটি লঙ্গেহজনক। একটি পাণুলিপি-ত ইহা নাই ; অন্যানাগুলিতে আছে । 

৩. : নাষট্ট বিভিন্ন পাণুলিপিতে বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে যেমন 'ভনিয়। ইতফাক?। 'সমদ ইতফাক?, 
সনিয়। ইতফাক, সনবদ আনকান ইত)াদি | 


তবকা'ত-ই-আকবরী ২৫ 


কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, এবং কাহাকেও আমীর মাসুদের নিকট প্রেরণ 
করিয়৷ তাহার নিকট হইতে আমার কাছে চিঠি আনিতে পার, একমাত্র তখনই 
আমি তোমাদের উপর হইতে আমার হাত সরাইয়। লইব | 

তুর্কমানগণ যখন তাহাদের দূতদের মুখ হইতে এই কথা জানিতে পারিল তখন 
তাহার? অগ্রসর হইল এবং এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিল । শেষপর্যন্ত তুর্কমানগণ পরাজিত 
হইল এবং যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল । একতা “দি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন 
এবং তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারদের বন্দী করিলেন এবং বহু দ্রব্য-সম্ভার লুষ্ঠন করিলেন । 
একতা" “দির সৈম্তগণ যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন তাহারা লুষ্ঠনের অনুসন্ধানে 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে: আর এই সময় দাউদ তুর্কমান পার্বত্য গিরি-সংকট হইতে 
বাহির হইয়া আসিয়৷ তাহাদিগকে আক্রমণ করে । যুদ্ধ দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া 
চলে। একতা “দি হুসেন বিন আলীকে বলেন, আমি আমার অবস্থান রক্ষা করিতে 
পারিতেছি না। হুসেন কিন্তু দুটতার সঙ্গে যৃদ্ধ করেন এবং যুদ্ধ করিয়া যাইতে থাকেন 
এবং তুর্কমানগণ কর্তৃক বন্দী হন। একতা “দি পলায়ন করেন এবং আমীর মাসুদের 
নিকট গমন করেন । 

আমীর মান্ুদ ঘযনীনে পৌছিলে আহমদ বিন নিয়ালতিগীনের বিদ্রোহের সংবাদ 
তাহার নিকট পৌছে। তিনি হিশ্ুস্তানের সেনাপতি বনথ-বিন-মুহম্মদ আলীকে 
তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আর তাহারা যখন পরস্পরের সন্ম,খীন হন তখন 
এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; আর বনথ নিহত হয় এবং তাহার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া 
যায়। এই সংবাদ যখন আমীর মাসুদের নিকট পৌছিল তখন তিনি হিম্মুদের অপর 
সেনাপতি তিলক বিন ছসেনকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি আহমদের নিকট গমন 
করেন এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন এবং আহমদের যে সব সৈন্য বন্দী করা হয়, 
তিনি তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া দিবার নির্দেশ দন। আহমদ সিদ্ধু দেশের 
মনস্ুরায় পলায়ন করেন এবং সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। নর্দীটি কিন্ত 
সহসণ প্লাবিত হইয়া যায় এবং তাহাকে ভাসাইয়া নিয়] যায় এবং তিনি ডুবিয়া ধান। 
পরে যখন তাহার ম্বতদেহ নদীতীরে ভাসিয়া উঠে তখন তাহার শির কাটিয়। তাহা 
তিলকের নিকট আনয়ন করা হয় আর তিনি ইহা আমীর মান্ুদের নিকট প্রেরণ 


করেন। 


১. এই নাঞ্টি বিভিন্ন পাণুলিপিতে বিডিম্ন রূপ আছে যেমন বনথ বিন যুইগ্ছদ আলী, মানহ বিন 
মুহশ্বদ আলী, তলক বিন হসেন। থানথ-এর অর্থ বুঝ! যায় না; বানথ ও তিলক উতয়ক্ষেত্রেই 
পিতার নাম দেখা যায় এুসগমান , কিন্তু তাহাদের নাম ষঙ্জবতঃ হিল । 


২৮ তৰকাত-ই-আঞ্চবরী 


আঃ হিঃ ৪২৭ সনে নূতন দুর্গটির নির্মাণ সম্পুর্ণ হয় আর মণিমুস্তা শোভিত একটি 
স্বর্ণ সিংহাসন ইহাতে স্থাপন করা হয় এবং মুল্যবান পাথরে শোভিত একটি স্বর্ণের 
মুকুট, যাহার ওজন ছিল সত্তর মণ, স্বর্ণের শিকল ছার] ইহার উপর ঝুলাইয়। দেওয়া 
হয়; আর জুলতান এ সিংহাসনে বসিয়া এবং এ ঝুলান মুকুট মাথায় স্থাপন করিয়া 
এক প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন । 

এই বৎসরেই তিনি আমীর মওদুদকে একটি পতাক। ও একটি নাকাড়। প্রদান 
করিয়া তাহাকে বলখে প্রেরণ করেন; আর তিনি স্বয়ং হিন্দস্তান অভিমুখে গমন 
করেন এবং হানসী দুর্গে পৌছিয়া তাহা দখল করেন আর ইহাতে সংখ্যাতীত দুব্য 
সম্ভার লাভ করেন; আর এ দুর্গ হইতে তিনি তাহার সৈম্বাহিনীসহ সনিপত দুর্গে 
গমন করেন এবং এঁ দুর্গের দানিয়াল হর১ নামক সেনাপতি তাহার আগমন সংবাদ 
অবহিত হইয়। পলায়ন করেন এবং নিজেকে বনে-জঙ্গলে লুকাইয়] রাখেন । ইসলামের 
সেনাবাহিনী এ দুর্ঘট দখল করিয়া সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বিপুল পরিমাণ 
লুষ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করে। অতঃপর তাহারা যখন শুনিতে পাইল যে কোথায় দানিয়াল 
হর লুকাইয়া রহিয়াছে তখন তাহার। তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল আর তিনি ইহা 
জানিতে পারিয়া একাকী পলায়ন করিলেন; আর তাহার সৈশ্তদের সকলকেই হয় 
হত্যা কর হয় নতুব। বন্দী করা হয় । এঁস্থান হইতে আমীর মাসুদ রামের উপতাকার 
অভিমুখে অগ্রসর হন; আর রাম যখন ইহার সংবাদ পান তখন তিনি প্রচুর কর প্রেরণ 
করেন এবং এক সংবাদ পাঠান যে যেহেতু তিনি বৃদ্ধ ও অসমর্থ আনুগত্য প্রকাশের জগ্ঠ 
তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমীর মাসুদ তাহার ওজর গ্রহণ করিলেন 
এবং তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত রহিলেন। অতঃপর তিনি মাসুদের পুত্র 
আর্ীর আবুল মুহন্দদকেং একটি পতাকা এবং একটি নাকাড়। প্রদান করিলেন এবং 
তাহাকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন আর তিনি স্বয়ং ঘষনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হি ৪২৯ সনে (তিনি তুর্কমানগণ কতৃক স্ষ্ট বিশৃঙ্খল! দমনের উদ্দেশ্যে 
ঘযনীন হইতে বলখ গমন করিলেন । শেষোক্তগণ এই সংবাদ পাইয়া বলখ ত্যাগ 





১. পাওুলিপিতে নামটি বিভির রূপ দেওয়া আছে যেন দানিয়াল হর; দিপাল হর ; দিপাল হরমানহ, 
দিপাল হরিয়ানহ। 

২, এই স্বানের পাঠ বিভিন্ন পাওঁলিপিতে বিভিন্ন রপ। একটি পাণুলিপিতে আছে 'আমীরুল মোমে- 
নীন আবনূল মুহশ্মদ বিন মাস্ুদকে একটি পতাক। ও একটি মাকাড়া প্রদান করিলেন এবং তাহাকে 
ল!ছোর প্রেরণ করিলেন, ইতাদি ।'' অপর একটি পাগুলিপিতে যে পাঠ পুন্তকে গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহাই আছে , আর এবটিতে আছে "আবুল ফাওয়ারিশ ও মাসুদ.ক একটি নাকাড়। ও 


একটি পতাক। প্রদান কঠিয়। ইত্যাদি” আর একটিতে আছে “জার আমীর আঘ্ল আহমদ বিন 
মুহন্মণকে একটি নাকাড়া ও একটি পতাক। প্রদান করিলেন ।” 


তরকাত-ই-আকুবরী ২৯ 


করিল ; এবং অন্তত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়৷ গেল ষে পুতিকেমের 
প্রতি লোকেরা বীতশ্রহ্ধ হওয়ার ফলে সমস্ত মারওয়/র-উন-নাহার বিশুঙ্খলল অব- 
স্বার পতিত হইয়াছে । কদর খানের ইন্তেকালের পর পুতিকেন তাহার স্বলা- 
ভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
আর মাল্সদ সমস্ত মারওয়ার-উন-নাহার দেশটি দখল করিবার আশায় তথার 
অগ্রসর হন। এ দেশের লোকেরা তাহাদের শাপনকর্তার বিকদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া- 
ছিল, তাহারা নিজেদের গৃহাদি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । আর কেহই যুদ্ধ 
করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। ইহার কয়েকদিন পরেই মাসুদের মন্রী খাজা 
বিন মুহ্মদ আবদুস সামাদ তাহাকে এক প্র প্রেরণ করিলেন, আর তাহাকে 
ংবাদ দিলেন যে দাউদ তুর্কমান এক বিশাল বাহিনী লইয়৷ বলখ আক্রমণের 
উদ্ভোগ করিতেছেন আর তাহার এমন শক্তি নাই এবং এমন যৃদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম 
নাই যাহাতে তিনি সাফল্যের সহিত দাউদকে বাধ! দিবার আশা করিতে পার়েন। 
আমীর মান্্দ তৎক্ষণাৎ মারওয়ার-উন-নাহার হইতে বলখ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
করেন । তুর্কমানগণ ঘৃরিয়া গেল এবং মার্ডে গমন করিল । আমীর মাসুদ বলখে 
আগমন করিলেন এবং তৎপর দাউদের পশ্চাদ্ধাবনে গুরগান গমন করিলেন ।১ 
তখায় কতিপষ লোক তাহার নিকট আগমন করিল এবং আলী তন্দরীরং 
অত্যাচারের অভিযোগ করিল । এই লোকটি ছিল একজন প্রতারক, একজন অত্যা- 
চার্সী, আর তিনি এ সমস্ত অঞ্চলের উপরই তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন । 
আমীর মান্ুদ তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য তাহাকে তলব করিলেন 
কিন্ত তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; কিন্ত লোকদের উৎপীড়ন করিয়াই 
চলিলেন। তিনি তাহার পরিবার ও সন্তানদের দুর্গাভ্যস্তরে লইয়। গেলেন। দুর্গটি 
এ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল এবং অবরোধ প্রতিরোধ করিবার জনা বাবস্থা গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। আমীর মাসুদ তাহার বিকদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
দুর্গটি অধিকৃত হইল ; আর আলী তন্দরীকে আমীর মাসুদের সম্মুখে আনয়ন 
করা হইল; আর শেষোস্ত জন তাহাকে শুলে চড়াইয়৷ বধ করিবার নির্দেশ 
দিলেন। 


১. একটি পাণুনিপি অনুষারী দ্বাউফ গুবগ|ন গমন করেন কিন্তু মানু তাহার পম্চা্ধাবন করিতে উথার 
গমন করেন নাই। 

২. একটি পাও্রিপিতে নামটি এইরপই দেওয়। ছাছে। আগন একটিতে এক স্থানে জাছে ভাবি শব 
আর এক স্থান আছে ধায়াব্গরি । অল্য একটি পাুতিপিতে খছে ক্রী এবং চন্দী; অন্য 
একি তে ছাছে বতৃলরী ! 


৬০ তবকাত-ই-আকবরী 
তুর্কমানগণ যখন আমীর মাসুদের মার্ভ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংবাদ 
পাইল তখন তাহারা দূত প্রেরণ করিল এবং নিবেদন করিল যে তাহারা তাহারই 
ক্রীতদাস, তাহার নির্দেশ পালনে তাহারা বাধ্য ; আর যদি তাহাদের চারণভূমির 
সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাদের পণ্য ও পরিবারগুলি তাহাদের 
জন্য নির্ধারিত ভূমিতেই থাকিবে আর তাহারা নিজেরাই তাহার খেদমত করিবে । 
আমীর মাসুদ তাহাদের আবেদনে সম্মত হইলেন এবং তাহাদের নেতা বেঘুর নিকট 
এক লূত প্রেরণ করিলেন যাহাতে এক ছুক্তি সম্পন্ন হয় এই মর্মে যে এ সময় হইতে 
তাহারা তাহাদের চিরাচরিত অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবে । এই একই 
সময়ে তাহাদের চারণভূমির সীমা নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল । এই শর্তগুলি 
মানিয়া লওয়৷ হইল ; আর তৎপর আমীর মাসুদ হিরাত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
পথিমধ্যে একদল তুর্কান আমীর ম্ান্থদের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল : 
তাহাদের কিছুসংখ্যক হত্যা করিল; আর কিছু জিনিপত্র লুট করিল । আমীর 
মাস্সদ তাহাদের পশ্চাঙ্ধাবনের জন্য একদল সৈনা প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা 
তাহাদের সকলকে ধরিয়া হত্যা করিল এবং তাহাদের শ্রী ও পরিবারদের বন্দী 
করিয়া নিহতদের শিরসহ' তাহাদিগকে আমীরের সম্মুখে উপস্থিত করিল । শেষোক্ত 
জন এ সব শির গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া বেঘূর নিকট প্রেরণ করিলেন আর 
তাহাকে এই সংবাদ পাঠাইলেন যে যাহারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাহাদের সকলেরই 
এইরূপ শাস্তি হয়। বেখ্‌ নানারপ ওঞ্জর আপত্তি দেখাইল এবং বলিল যে সে 
এই সব ব্যাপারের কোন কিছুও জানে না আর আমীর স্বয়ং এ সব লোকদের 
প্রতি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তাহ? সংঘটিত 
হইত । আমীর হিরাত হইতে নিশ/পুর গমন করিলেন এবং তথা হইতে তুষ গমন 
করেন। শেষোক্ স্থানটির সন্নিকটে এক দল তুর্কমান তাহার সম্মুখীন হয় এবং এক 
যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাহাদের বহু সংখ্যক নিহত হয়। এই সময়ে সংবাদ আসে 
যে বাওয়ার্দের লোকেরা তাহাদের দুর্গ তুর্কমানদের নিকট সমর্পণ করিয়াছে । 
আমীর মাসুদ দুর্গট আক্রমণ করিলেন এবং তাহা অধিকার করিয়া দুর্গের সৈন্যগণকে 
হত্যা করিলেন । অতঃপর তিনি নিশাপুর প্রত্যাবর্তন করেন এবং শীতকালটা 
তথায় অতিবাহিত করেন । 
আঃ হি ৪৩০ সনের বসম্তকাল যখন সমাগত হইল তখন আমীর মাখুদ তুখরান 
তুর্কমানকে-আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় বাওয়ার্দ গমন করিলেন। শেষোক্ত জন 
ইহা অধঙ্চত হইলেন এবং তিনি বাওয়ার্দ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমীর 
মাসুদ হুরিয়া গেলেন এবং মহনাহ-এর পথে সরখস-এর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন আর 


তবকাত-ই-আকবরী ৬১ 


যেহেতু মহনাহ এর লোকের কর প্রদান করে নাই তিনি তাহাদের বন্দী করাইলেন 
আর তাহাদের বহু সংখ্ককে হত্যা করিবার আর অন্যান্ভদের হাত কাটিয়া দিবার 
নির্দেশ দান করিলেন; আর তাহাদের দুর্গসমূহও ধ্বংস করিয়া দিলেন। এ 
অঞ্চল হইতে তিনি দিদাঙ্কন১ গমন করিলেন। তিনি যখন এই স্থানে আসিয়া 
পৌছিলেন, তখন তুর্কমানগণ প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন দিক হইতে আগমন করিয়া 
ঘযনীনের সেনাবাহিনীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমীর মান্ুদ তাহার সপ্ত 
সন্নিবেশ করিলেন এবং যৃদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন । তুর্কমানগণ তাহার সম্মুখীন 
হইল এবং যুদ্ধের জন্য সন্গিবেশিত হইল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটত হইল । 
ইত্যবসরে ঘধনীনের সৈম্ভবাহিনীর বহু সংখ্যক সেনাপতি ঘুরিয়া গিয়া শক্রদের 
সঙ্গে যোগদান করিল; আর আমীর একাকী হুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়া গেলেন। তিনি 
তাহার তরবারি, এবং বল্লম ও দণ্ড দ্বার] তুর্কমানদের কতিপয় নেতাকে বধ করিলেন। 
ঘযনীনের বাহিনীর যে সব সেনাপতি শক্রদের পক্ষে চলিয়। গিয়াছিলেন তখন 
তাহারা যৃদ্ধক্ষেত্রের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন এবং ঘযনীন অভিমুখে পলায়ন 
করিলেন। যখন আমীর মাসুদের নিকট আর কোন লোক রহিল না তখন তিনি 
তাহার স্বীয় শক্তি ও সাহসের ছ্বারা যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিলেন , 
আর কেহই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহস করিল না। এই ঘটনা আঃ হিঃ 
৪৩১ সনের ৮ই রমযান সংঘটিত হয়। আমীর মাসুদ যখন মাভে পৌছেন, 
তখন তাহার কিছু সংখ্যক সৈশ্ত তাহার সঙ্গে যোগদান করে এবং তিনি এ স্থান 
হইতে ঘুর এর পথে ঘষনীন আগমন করেন । 

অতঃপর তিনি তাহার যে সব সেনাপতি যুদ্ধ না করিয়াই শক্রদের পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই শাস্তি দিলেন, যেমন আলী দায়াহ*, 
মহা গৃহাধাক্ষ সিপাহী এবং একতা*দি গৃহাধ্যক্ষ । তিনি তাহাদের সকলকেই বন্দী 
করিবার নির্দেশ দেন, এবং অর্থদও আদায় করেন এবং ভারতে প্রেরণ করেন, 
আর এ স্থানে তাহাদিগকে বিভিন্ন দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়। রাখা হয় আর তাহ্কদের 
সকলেই কারারুদ্ধ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। অতঃপর আমীর মান্ুদ তাহার 
সৈন্যবাহিনীকে ভারতে নিয়া যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন, যাছাতে তিনি তথায় 


১. দুইটি পাওুলিপিতে নাষটী এইস্প দেওয়া আছে; একটি পাঙুলিপিতে ইহ। ওয় আছে ইঘমায় 
এবং আয় একটিতে আছে গমঘান | তবকাত-ইন্নাসিনীর ৭৪২ পৃঃ ৩নং চীক। অধুধায়ী (অবুবাহ) 
বেখা যাহ যে বিডির গুভকেমামটর বিদ্িন্ত রূপ দেওয়। আছে, তবে সঠিক মান হইল তালকান । 

২. সবগুলি পাণুছিপিতেই বাসগলি ওইযাপ দেওয়। আছে, শুধু একটি পাওুলিপিতে একতা'দির শ্বজে 
মুফতাদি' দেওয়। আছে। 


৬২ তবকাত-ই-আকবরী 


নৃতন শজি সংগ্রহ করিতে পারেন এবং পুনরায় এক বিরান) বাহিনী সংগ্রহ করিতে 
গ্রারেন আর তৎপর তুর্কমানগণকে আক্রমণ করিয়া যথাসময়ে তাহাদিগকে শাস্তি 
বিধান করিতে পারেন। তিনি আমীর মওদুদকে আশীররূপে বলখে প্রেরণ করিলেন 
এবং উধির খাজা মুহম্মদ বিন আবদুস সামাদকে তাহার সঙ্গে গমনের বির্দেশ 
দিলেন, আর আরতিগীন হাজিবকে১ তাহার গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার 
সঙ্গে চারি সহত্র লোক প্রেরণ করিলেন । আমীর মুহল্মদকে দুই সহশ্র সৈন্য- 
সহ মুলতান গমনের জন্যও তিনি নির্দেশ দিলেন। আর তিনি আদেশ দিলেন 
যে এ প্রদেশের আমীর ঘযনীনের পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিবেন, যাহাতে তিনি 
এ দেশের উচ্ছল আফগানদের উপর নজর রাখিতে পারেন এবং বিশৃঙ্খল শ্যহি 
করিতে তাহাদিগকে বাধা দাম করিতে পারেন। সুলতান মাহমুদের যে ধনরত্ব 
বিভিন্ন দুর্গে রক্ষিত ছিল তিনি সেগুলির সমস্তই ঘষনীনে আনয়ন করেন এবং 
এইগুলিকে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া এগুলিনহ ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। 
পথ হইতে তিনি লোক প্রেরণ করিয়া তরঘন্দের দুর্গ হইতে তাহার ভ্রাতা আনীর 
মুহন্দদকে আনয়ন করেন । 

তিনি ধখন রবাত বারিকলাহ৪ পৌছেন তখন ক্রীতদাসগণ (বা পাহারা" 
দারগণ ) উদের পৃষ্ঠে বোঝাই ধনরত্ব লুণ্ঠন করে। এই সময়েই আশীর মুহম্মদ 
তথায় উপস্থিত হন; আর ভ্রীতদাসগণ কোন নূতন আমীর না আপিলে তাহাদের 
অপরাধ যে ক্ষমা করা হইবে না ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাদের আমীর মুহল্মদের 
নিকট গমন করিয়া তাহাকে বাদশাহরপে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যাস্তর 
রহিল না। ফলে তাহার দলবদ্ধ হইয়া! আমীর মাসুদকে আক্রমণ করিল । শেযোজ 
জন রঘাত-এ (সরাইখানা ) নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। পরদিন সম্পুর্ণ সেনা- 
বাহিনী একত্র হইয়া গমন করে এবং সরাইখানা হইতে আমীরকে বাহির করিয়া 
আনে এবং তাহাকে বন্দী করে এবং গিন্রিং দুর্গে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে | 
শুধু একটি পাণুসিপিতে আছে যে আরতিগিন হাঙ্গিবকে উধির নিযুজ কর হয় , অন্যান্য যুব 
১. পুস্তকে যে পাঠ দেওয়৷ আছে তাহাই আছে। 
২, ডিবটি পাওুনিপিতে এই সংখা। দেওয়া আছে; কিন্ত একটি পাণ্ুলিপিতে এক পহযা দেওয়। আছ। 
৩. শকটি পাুণমপিতে এইরপ আছে ; একটি গাওুলিলিতে আছে রা'আদ, আর একটি. গাছ আংধুর 


পার একটিতে বর আহাদ । তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে দূ ইত্রাহীম এবং কররুখমাথকে 
কারারগ্ক করিয়। রাখ) হইয়াছিল তাঁহার নাম ঘরধলা। পন্য: আলীর দুরখাদমেকু ও দুর্গেই 
কারারুদ্ধ করিয়া) রাখা হইয়াছিল । 
৪. এরা পাঙুনিপিতে এইরাপই আছে ; ওন্যানাগুজিতে খাছে রধাত রা বঙ্চলই, বাব যার কাব লিহ ; 
: রবাত বারিকহ । তবকাতনই-নাদিযী অপুবাদী গ্বান্টিয় প্রকৃত নাজ হাদিখলাছ । 
ও, সমগুলি পাওুলিপিতে নষিটি এইরপই দেওয়। আছে। 


১. 


তধকাত-ই-আকবরী ৬৩ 


আর তিনি আঃ হিং ৪৩২ সনের ১১ই জমাদিউল আউয়াল পর্যগু তথায় অবস্থান 
করেন, এবং এঁ সময়ে আমীর মুহম্মদের নামে এ দুর্গের কোতোয়াল বা সৈন্যাধ্যক্ষের 
প্রতি তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এবং তাহার শির আমীর মুহম্মদের নিকট প্রেরণ 
করিবার জন্য এক মিথ্য। সংবাদ আনে । এই সংবাদ অনুযায়ী তাহার দেহ হইতে 
তাহার শির বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় এবং তাহা আমীর মুহন্মদের নিকট প্রেরণ 
করা হয়; আর তিনি ইহাতে প্রন্থুর কান্নাকাটি করেন আর ইহার জন্য যাহারা 
দায়ী তিনি তাহাদের কঠোর ভৎসনা করেন । 


৫। শিহাঁবউদ্দীন, ওয়। দৌলত, ওয়! কুতুব-উল-মিল্লাত 
আবুল ফতেহ মওছুদ 'বিন মাসুদ 

তাহার পিতার হত্যার সংবাদ যখন বাহিস্তানে২ আমীর মওদুদের নিকট 
পৌছিল, তখন তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বারিকলাহ' গমনের সংকল্প 
করিলেন, কিস্তু আবু* নসর বিন আহমদ বিন মুহপ্মদ বিন আবদুস সামাদ 
তাহাকে এ অভিযান হইতে বিরত রাখিলেন এবং তাহাকে ঘযনীনে নিয়া 
গেলেন । শহরের লোকেরা সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া গেলেন, 
শোক অনুষ্ঠান পালনে যোগদান করিলেন এবং তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন । 
অতঃপর এক বিরাট বাহিনীসহ' তিনি তাহার চাচা আমীর মুহন্মদের বিকদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। তিনি যখন দানতুরেও পৌছিলেন, আমীর মুহল্মদ ত্রত তাহার সম্মুখে 
আগমন করিলেন এবং এক যৃদ্ধ সংঘটিত হইল । ইহা সমস্ত দিন স্থায়ী হয়, এবং যখ্ন 
রাক্রি হয় তখন উভয় পক্ষ শক্রদের হিসাব করে এবং যন্ছক্ষেত্রে অবস্থান করিতে 
থাফে। রাত্রির মধ্যে আমীর মওদুদ, আমীর মুহম্মদের সেনাবাহিনীর মীর আজল 
সৈয়দ মনসুরের নিকট এক সংবাদবাহক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া 
ফেলেন; ফলে পরদিন যুদ্ধের সময় মীর আজল সৈয়দ মনসুর দর্শকের গ্ঠায় এক 


১ একটি পাণুলিপিতে এইক্ধপ জাছে; একটিতে উদ্বীন' বাদ দেওয়) হইয়াছে এবং “বিন গুবতাদ 
মাহযুদ” যোগ করা আছ্ছে। দুইটি পাগুলিপিতে মামির শেঘে “বিন মাহমুদ” যোগ কনা আছে। 

২. দৃ্বটি পাও্ডলিপিতে এইন্ধপ আছে) একটিতে আছে নহান, এবং আর একটিতে আছে লিসতান | 
পুর্ধে উল্লেখিত আছে যে তাহার পিত। ভারতের উদ্দেশে যাত্র। ফরিবার অর পূ্েই জামীর মও্দুদকে 
ধল্থ শাসন ক্জিবার জরা ধেরণ কর! হয় এবং যেখধর রাভাতাঁর মতে তাহার পিতার ঝারারদ্ধ ও 
নিহত হওয়ার সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌছে তখন তিনি হলদে অবস্থান ভারি ছিলেন | 

৩. একটি পাখুলিপিতে আবদুর সামাদের পুষে 'ৰিন' শব্দটি নাই, অন্যানযগুলিতে আইছ। 

৪. একটি পাওুজিপিত্ডে নামটি দেওয়া নাই ; অন্যানাগুলিতে বিতিষ্নরূপ আছে বেদন খলতুর, দসৃড়ুর 
ঘপুর | তবকাড-ই-নামিরী অনুযায়ী যুঙ্ধটি সংঘটটীত হয় ঘগরাহর নানক স্বাদে । 


₹৩) ০.০ 


৩৪ তবকাত-ই-আকবরী 


পাশে দণ্ডায়মান থাকে এবং যুদ্ধরত কোন পক্ষকেই সাহায্য করেন না। বহু 
যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত আমীর মওদুদ জয়লাভ করেন; আর আমীর মুহম্মদ এবং 
তাহার পুত্র আহমদ এবং তাহার সেনাবাহিনীর সকল সেনাপতিগণকে বন্দী করা হয় ; 
আর বছ উৎপীঁড়নের পর তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। আমীর মওদুদ এ স্থানে 
একটি সরাইখানা এবং একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার নামকরণ করেন 
ফতেহাবাদ আর তাহার পিতা ও ভ্রাতাগণের কফিনগুলি গিরি হইতে ঘষনীনে 
আনয়ন করিবার নির্দেশ দান করেন । এই বিজয় লাভ সংঘটত হয় আঃ হিঃ ৪৩২ 
সনের শাবান মাসে । 

আও হিঃ ৪৩৩ সনে আমীর মওদুদ খাজা আহমদ আবদুস সামাদের প্রতি 
অসন্তষ্ট হন এবং তাহাকে ঘযনীনের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নির্দেশ দান 
করেন। আর তিনি বন্দী অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর আমীর আবু 
তাহির বিন মুহন্মদ মুস্তোৌফাকে তাহার উধির মনোনীত করিলেন আর এই বংসরই 
তিনি আবু নসর মুহম্দ বিন আহমদকে নামি মুহাম্মদ বিন মাহমুদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ 
করিবার জন্ত হিন্মুস্তান অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; আর যৃদ্ধে নামি নিহত হইলেন। 

আঃ হিঃ ৪৩৪ সনে আমীর মওদুদ আরতিগীনকে তজরিস্তানে১ প্রেরণ করিলেন ; 
আর তিনি যখন তথায় পৌছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে দাউদ তুর্কমানের 
পুত্র অরহন আগমন করিয়াছে । তিনি তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । কিন্ত 
তিনি যখন তাহার সন্নিকটে আগমন করিলেন, তখন তুর্কমান নেতা হুসিয়ারী 
লাভ করিলেন; আর তাহার সেনাবাহিনী পেছনে ফেলিয়া তিনি সামান্য কতিপয় 
সঙ্গীসহ' এ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আরতিগীন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন 
এবং তাহার বহু অনুগামীকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি বলখ অভিমুখে 
গমন করিলেন এবং শহরটি অধিকার করিয়া আমীর মওদুদের নামে খোতবা পাঠ 
করাইলেন। অল্প কিছুকাল পরেই তুর্কমানগণ তাহাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বলখ 
অভিমুখে আগমন করিল ;: আর যেহেতু তাহার সৈম্ঠসংখ্যা বেশী ছিল না, তাই 
তিনি আমীর মওদুদকে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করিতে বলিলেন; কিন্ত যেহেতু 
তাহার অনুরোধ অনুমোদন করা হইল না, তিনি তাহার সেনাদলসহ' বলখ হইতে 
ঘষনীনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হি' ৪৩৫ সনে কতিপয় লোকের প্ররোচনায় আমীর ঘযনীনের কোতোয়াল 
আবু আলীর প্রতি অসন্তষ্ট হন এবং তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন ; কিন্ত 
শেষ পধস্ত তিনি যখন কোতোয়ালের নিরপয়াধ হওয়ার কথা জানিতে পারেন 


তিনটি পাওুশিপিতে এইরপই আছে । একটিতে আছে তাবারিস্তাম । 


তবকাত-ই-আকবরী ৩& 


তখন তিনি তাহাকে মুক্ত করেন এবং তাহাকে তাহার রাজ্যের মন্ত্রী এবং ঘযনীনের 
কোতোয়াল নিষুক্ত করেন আর স্থুরি বিন আলাবর১, যিনি পূর্বে তাহার উধিয় 
ছিলেন, তাহাকে কারাকদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন; আর লোকটি কারাগায়ে 
থাকা অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে। লোকেরা আরতিগীন সম্বন্ধেও আমীর মওদুদের 
মনে খারাপ ধারণার স্থটি করিল; আর তিনি তাহাকে তাহার নিজের সন্দ,খে 
শিরোচ্ছেদ করাইলেন । 

আঃ হিঃ ৪৩৬ সনে উধির খাজা তাহির তাহার (বরখাস্তের) হুকুম পাইলেন 
আর তাহার স্থলে খাজা ইমাম সৈয়দ আবুল ফতেহ আবদুর রাজ্জাক বিন আহমদ 
বিন ছসেনকে উধির নিযুক্ত করা হইল । এই একই বৎসরে তুঘরিল হাজিবকে 
বাসত অভিমুখে প্রেরণ করা হইল, আর তিনি সিগতান পর্যন্ত গমন করিলেন এবং 
আবুল ফযল দরঙ্গী আবু মনস্্ুরের ভ্রাতাকে বন্দী করিলেন এবং তাহাকে ঘষনীনে 
আনয়ন করিলেন । 

আঃ হিঃ ৪৩৭ সনে তুর্কমানগণ বিপুল বাহিনীপহ' ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। তাহার] যখন বাসত অতিক্রম করিতেছিল এবং রবাত আমীর ধ্বংস 
করিল, তখন ঘযনীনের বাহিনী তাহাদের মোকাবিল৷ করিল এবং এক প্রচও যুদ্ধ 
সংঘটিত হইল এবং বহু সংখ্যক তুর্কমান নিহত হইল । এই বিজয়ের পর তুঘরাল 
গরমশির* অভিমুখে গমন করিলেন এবং এঁ দেশের তুর্কমানগণকে হত! করিলেন । 
ইহাদের বলা হইল স্ুর্খ কুলাহ (লাল টুপি): আর তাহাদের বহু সংখ্যক লোককে 
বন্দী করিয়া তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন । 

আঃ হিঃ ৪৩৮ সনে আমীর মওদুদ এক বিরাট বাহিনীসহ তুঘরালকে পুনরায় 
এই একই দিকে প্রেরণ করিলেন । তুঘরাল যখন বকনাবাদঙ পৌছিলেন তখন তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন। যখন ইহার সংবাদ আমীর মওদুদের 
নিকট পৌছিল তখন তিনি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্ত ও খুশি করিবার জন্য 
তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন । প্রত্যুত্তরে তুঘরাল তাহাদের নিকট বলিলেন 
যে যেপব লোকের। আমীরের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে তাহার] তাহার শক্ত হওয়ার 
ফলে তিমি আসিয়া আমীরের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। 


না 


১. একা পাণুলিপিতে নামটি এইন্প দেওয়। আছে। আর একটিতে আছে শ্মুরি বিম আলমাশর 
আর একটিতে ছুরি বিদ আলমাবর ; আর একটিতে স্মুরি বিদ ইমাবর | 
২, একটি পাগুঘিপিতে ইহাই আছে; অন্যানযগুলিতে আছে গরমির ; গরমস্ু ঘা গরনু এবং 


স্বরনিরাকৃড । 
৩, একটি পাতুলিপিতে এইক্সাপ আছে ; অন্যান্যগুলিতে আছে তাক্চনাবাগ, বকনাধাদ। ইকিয়াদ। 


সম্ভবন্তঃ ইহা ডিগিনাবাদ হইবে। 


ঙ৬৬ তৰকাত-ই-আকবরী 


ইহার পর আমীর তৃঘরালকে তলব করিবার জন্য দুই সহমত অশ্বারোহী সৈশ্তসহ 
আলী বিন রাবিকে প্রেরণ করিলেন। আলী বিন রাবি যখন তৃঘরাল যে স্থানে 
ছিলেন তাহার সমিকটে আসিয়। পৌছিলেন তখন শেষোজ ব্যজি অল্প কিছু সংখ্যক 
লোকসহ পলায়ন করিলেন; আর আলী তাহার সেনাদলের মোকাবিলা করিয়া 
তাহা বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন; আর কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়। তাহাদিগকে 
ঘযনীনে নিয়] গেলেন । 

এই বংসরেই আমীর, আমীর হাজিব বৃষূর্গ বতবকিনকে১ ঘুর অভিমুখে প্রেরণ 
করিলেন, আর শেষোক্ত জন যখন এই অভিযানে যাত্রী করিলেন তখন তিনি শির 
বাচাহং কে তাহার সঙ্গে নিলেন আর তাহারা যখন আবু আলীর দুর্গের নিকটে 
পৌছিলেন তখন তাহারা ইহা অধিকার করিলেন এবং আবু আলীকে বন্দী করিলেন। 
এই দুর্গট সাত শতাব্দী ধরিয়া কেহই অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই । শির বাচাহ 
আবু আলীর ঘাড়ে একট] জোয়াল লাগাইয়া তাহাকে ঘযনীনে আনয়ন করেন । 

এই একই বংসরেই আমীর মওদুদ আমীর হাজিব বয়তিগীনকে তুর্কমানগণের 
নেতা বহরাম খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন আর তাহাদের সেনাবাহিনী বান্তের 
সমিকটে পরস্পরের মোকাবিলা করিল ও যুদ্ধ করিল এবং তুর্কমানগণ পরাজিত হইল । 

আঃ হিঃ ৪৩৯ সনে আমীর কযদর বিদ্রোহ করেন আর আমীর মওদুদ তাহার 
বিরুদ্ধে হাজিব বুযুর্গ বয়তিগীনকে প্রেরণ করেন আর আমীর কঘদর পরাজিত হন; 
আর কিছুকাল পর তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কর দিতে অঙ্গীকার করেন। 
অতঃপর আমীর হাজিব ঘষনীনে প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিঃ ৪৪০ সনে তাহার দুই পৃত্র আবুল কাসিম মাহমুদ ও মনসুরকে সম্মানীয় 
অঙ্গাবরণ, নাকাড়া ও পতাকা প্রদান করেন এবং একই দিনে তাহাদিগকে, প্রথম 
জনকে লাহোর অভিমুখে, আর শেষোক্ত জনকে পরশুর অভিমুখে প্রেরণ করেন ; 
আর তিনি ঘযনীনের কোতোয়াল আবু আলী হাসানকে হিন্দস্তানে প্রেরণ 
করেন, যাহাতে তিনি এ দেশের বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে পারেন। আবু আলী 
মাহিতাহৎ দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হন, আর এ দুর্গের শাসনকর্তা আহনিনও যখন 
এই সংবাদ পান তখন তিনি তাহার অনুগামীদের ফেলিয়। রাখিয়া একাকী পলায়ন 
করেন। কোতোয়াল হিন্দ্দের সেনাপতি হজ্রায়ৎ এর নিকট এক সংবাদবাহক 
৯৮ একটি পাণুলিপিতে এই লাম আছে ; অন্যান্যগলিতে আছে বলতিগীম। বরধূুকতেদ ও ঘবিকেন। 

২, দুইটি পাওুলিপিতে এইরূপ আছে ; আর দুইটিতে আছে সরগঞ্জাহ্‌ ও শিরপঞ্জাহ ৷ 


৩, একটি পাণডুলিপিতে এইরূপ আছে ; অন্যানাগুলিতে আছে বাহিলাহ, বাহবিলাত। যাহত।২। 


৪3 « একটি পাওুলিপিতে এইকগ আছে ; অনঠান্যগুলিতে আছে আনছা। এবং আহিন । 
ও. দুইটি পাণ্ুলিপিতে এইরূপ আছে ; জার একটিতে আছে বেজরায় এবং সহরায়। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৭ 


প্রেরণ করেন ; ইনি স্থুলতান মাহমুদের আমলে কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 
এবং সুলতানের চাকুরীতেই তাহার জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্ত পরবর্তীকালে 
কতিপয় ব্যাপারে অসস্তষ্ট হইয়া উঠেন ; আর হিন্দ,স্তানে পলায়ন করেন এবং বর্তমানে 
কাশ্মিরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থনি করিতেছিলেন। তিনি তাহাকে নান প্রকারে 
আশ্বাস দেন এবং তাহার নিকটে তলব করেন এবং নিজের ধর্মের দোহাই দিয়া 
তাহাকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন । আমীর মওদুদ তাহাকে আনুকুল্য প্রদর্শন করেন 
এবং আশ্বাস দান করেন। 

যে সময় কোতোয়াল আবু আলী হিন্দস্তানে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় 
তাহার শক্রগণ তাহার প্রতি তাহাদের বিছেষ বশতঃ তাহার সম্থন্ধে বহ ব্যাপার 
সম্নাটের নিকট বিরূপভাবে তুলিয়া ধরে ; আর তিনি যখন ঘযনীনে ফিরিয়। আসিলেন 
তখন আমীর তাহাকে বন্দী করিবার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে মিরক হাসান 
ভকিলের হস্তে সমর্পণ করিলেন । অগ্প কয়েক দিন পরেই, তিনি যখন কারাগারে 
বন্দী তখন তাহার শক্রগণ তাহার প্রাণদণ্ডের বাবস্থা! করিল , আর যেহেতু তাহারা 
আমীর মওদুদের অনুমতি ছাড়াই এই কাজ সম্পন্ন করিল, তাহারা তাহার নিকট 
হইতে ইহা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিল ; আর প্রতিদিন চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে 
আমীর মওদুদকে ভ্রমণে বহির্গত করিতে প্ররোচিত করা যায় এই আশায় যে, আমীর 
যদি ঘযনীন ত্যাগ করেন তবে তাহাদের এই কাজ গোপন থাকিয়া যাইবে । শেষ 
পর্যস্ত আমীর কাবুল ভ্রমণে যাত্রা করিলেন । তিনি যখন শ্যামকোট২ দুর্গে পৌছিলেন, 
তখন তিনি শুল বেদনায় আক্রান্ত হন, আর তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে | ফলে 
তিনি ঘষনীন প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি যখন তথায় পৌছেন, তখনও তিনি 
অনুস্থ থাকা সত্তেও আবু আলী কোতোয়ালকে কারগার হইতে আনিয়া তাহার নিকট 
হাজির করিবার জন্য মিরককে নির্দেশ দেন। মিরক ভকিল নানা প্রকার ছলচাতুরী 
আরম্ভ করেন এবং এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন : আর এই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইবার 
প্বেই আঃ হিঃ ৪৪১ সনের ২৪ই রজব আমীর মওদুদ ইন্তেকাল করেন । তাহার 
রাজত্বকাল নয় বংসর কাল বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহশ্দ 
আলী বিন রাবির প্রচেষ্টায় সিংহাসনে স্বাপিত হন ; কিন্ত পাঁচ দিন পর আম্মীরদের 
মতের পরিবর্তন ঘটে এবং আল্গী বিন মাসুদকে স্থুলতানাতে উন্নীত করা হয় । 


১, একটি পাণ্ুলিপিতে এইকপ 'খাছে। অন্যান্যগুলিতি আছে মিরক বিন হগেন, মিরক বিন হাসান । 

২. একটি পাুলিপিতে এইরূপ আছে : অন্যানযগুলিতে আছে পিয়ালকোট, সঘকোট, সনক্ষোট। 

৩. একটি পাণডলিপিতে এই স্বাদে আছে, সন্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া দাবী কষ্িয়। কিন্ত খন্যাদা সবগুনি 
গা$নিপিতেই আছে ছলচাতুরী করিয়া । 


৩৮ তবকাত-ই-আকবরী 


৬। আলী বিন মাত 

আলী বিন মানুদকে যখন সিংহাসনে বসান হয়, তখন আবদুর রাষযাক বিন 
আহমদ ময়মন্দী, যাহাকে আমীর মওদুদ সিসতানের গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন, 
বাসত ও ইসফ্রাইনের১ মধ্যবত1 এক দুর্গে পৌছেন এবং দেখিতে পান যে আমীর 
মওদুদের নির্দেশে আবদুর রশিদ এ দুর্গে কারারদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি শেষোজ্ত 
জনকে দুর্গের বাহিরে আনয়ন করেন এবং তাহাকে তাহার বাদশাহ স্বীকার করেন। 
তিনি সেনাদের তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশের জন্য তলব করেন এবং তাহাদের 
সকলকেই তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান। আলীর রাজত্বকাল তিন 
মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল । 


৭। আবদুর রশিদ বিন মানুদ 


তাহাকে যখন সিংহাসনে বসান হয় তখন তিনি আবদুর রাযযাক ও অন্যান 
সেনাপতিগণসহ ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন। তাহারা যখন ঘষনীনের সন্নিকটে 
উপস্থিত হন আলী বিন মাস্্দ কোন যৃদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করেন আর আবদুর 
রশিদ ঘযনীর সুলতান হন। তিনি তুঘরাল হাজিবকে, যিনি সুলতান মাহমুদের 
একজন আমীর ছিলেন, সিসতানে প্রেরণ করেন আর তুঘরাল এ দেশটি অধিকার 
করেন এবং যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়৷ আমীর 
আবদুর রশিদকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন। 
তিনি যখন রাজধানীর উপকঠে আসিয়৷ উপস্থিত হন, তখন আমীর তাহার বিশ্বাস- 
ঘাতকতা সহন্ধে অবহিত হন এবং তাহার অনুগামীগণকে সঙ্গে লইয়। তিনি নিজেকে 
দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন আর তুঘরাল শহরটি দখল করেন এবং আমীর আবদুর 
রশিদ ও সুলতান মাহমুদের অন্তান্ত বংশধরদের হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন ; 
একমাত্র মাসুদের এক কন্ঠ! ছাড়া, যাহাকে তিনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ 
করেন। কিন্ত একদিন তিনি যখন প্রকাশ্য দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাহার 
অন্তায় কার্যাবলীর জন্ঠ বিদ্বেষবশতঃ একজন সাহসী লোক তাহার সন্ম*খে উপস্থিত 
হন এবং তাহাদের তরবারি ছ্বারা তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং 
তাহার মৃতদেহ দুর্ভাগ্যের ধুলায় নিক্ষেপ করে । তাহার শাসন চারি বৎসর স্যায়ী 
হইয়াছিল. ।২ 

১. শ্কটি পাওুলিপিতে এইন্প আছে ; অনান্যগুলিতে আছে ইসফার ১ ইদরার ; ইসতখার । 


২, সম্ভবতঃ ইহা আবদুর রশিদকেও বুঝাইতেছে। তবকাত-ই-নাসিরী অনু আবদু্ঘ রশিদের 
্াজত্বকাল আড়াই বৎমর স্থায়ী হইয়াছিল আর তৃধর।লের দ্াজকাব গ্বায়ী; হইয়।ছিল ছলিশ দিন। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৯ 


৮। ফররুখধাদ বিন মাসুদ 

তুঘরাল যখন নিহত হয়, আমীরগণ এবং রাষ্রেঁর প্রধান ব্যক্তিগণ কারাগারে 
বন্দী দশা১ হইতে ফররুখযাদকে মুক্তি দান করেন এবং তাহাকে সিংহাসনে 
বসান। এই সময়ে সলজুকীয়গণ শক্তিশালী বাহিনীসহ' ঘযনীন আক্রমণ করিতে 
আগমন করেন এবং তাহ? দখল করিতে চেষ্টা করে। কিন্ত হরহরং ফররুখযাদের 
নির্দেশে তাহাদের মোকাবিল। করিতে অগ্রসর হন; আর তাহাদের বহু সংখ্যক 
লোককে হত্যা করা হয়; আর তাহাদের কতিপয় সেনাপতিকে বন্দী করা হয় 
এবং তাহাদিগকে আমীরের সন্ম"খে আনয়ন কর] হয়, আর তিনি তাহাদিগকে 
কারারদ্ধ করিবার নির্দেশ দান করেন। দ্বিতীয়বার আলব আরসলান এক বিরাট 
বাহিনী সংগ্রহ করেন এবং ঘযনীনের বাহিনীর সঙ্গে বুদ্ধ করেন এবং তাহাদের 
পরাজিত করিয়৷ ঘযনীনের বহু আমীরকে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে খুরাসান 
নিয়া যান। ফররুখযাদের রাজত্ব যখন ছয় বৎসর কাল বিস্তৃত হয় তখন তিনি 
এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করিয়৷ যান আর তাহার স্থলে তাহার ভ্রাত। ইব্রাহীম 
বিন মাসুদ শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন । 


৯। ইব্রাহীম বিন মাতুদ্দ বিন সুলতান মাহমুদ 


তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু স্থলতান ছিলেন এবং তাহার দক্ষত। 
এবং বিজ্ঞতার জন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি চমৎকার হস্তাক্ষরে লিখিতেন ; 
আর প্রতি বংসর তিনি কোরানের এক নকল করিতেন এবং বহু ধনরত্বসহ তাহা 
মক্কায় প্রেরণ করিতেন। সংক্ষেপে, তিনি যখন সলভুকীগণের সঙ্গে এক শাস্তি 
স্বাপনের ব্যবস্থা করিলেন আর এ অঞ্চল হইতে তাহার মনের সকল উদ্বেগ দূর 
হইয়া গেল তখন তিনি হিন্মুস্তানের দিকে তাহার মনোযোগ নিবিষ্ট করিলেন 
এবং এ দেশের বহু শহর ও দুর্গ অধিকার করিলেন । ইহাদের মধ্যে একটি খুব জন- 
বছল শহর ছিল। অধিবাসীগণ ছিল খুরাসানীদের বংশধর, যাহাদের আক্রাশিয়াব 
খুরাসান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। এ শহরে একটি জলাশয় ছিল, 
যাহার পরিধি ছিল অর্ধ ফরসঙ্গ (লীগ) । যর্দিও মানুষ ও পশু ইহার পানি পান 


১, তবকাত-ই না'সিরী অদুষারী বরখন্গের দুর্গে । 

২, দুইটি পাণুলিপিতে এইয়প আছে : অন্য দূইটিতে আছে খর খর । 

৩. তবক্ষাত-ই-নাসিরীতে আছে যে তাহার রাজত্বকাল সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল । কিন্তু অন্যান 
ইরভিহাসিকগণ বলেন যে তাহার রাজখকাল স্বায়ী হইয়াছিল ছয় ঘৎসর | কথিত আছে তিনি ও 
মওদ্দেন ন্যায় খল বেষনায় ইত্ডেকাত করিয়াছিলেন । 


৪০ তধকা ত-ইআকবরী 


করিত, তবু কখনও ইহার পানি এতটুকু কমিত না; আর দুর্গের চতুদিকে গভীর 
জঙ্গল থাকিবার ফলে ইহা হইতে কোন প্রকার আগমন নির্গমন দৃষ্টিগোচর হইত 
না। ফররুখযাদ তাহার শৌর্ধ ও বীর্ষের হ্থারা এরূপ শক্তিশালী দুর্গ অধিকার 
করেন এবং এক লক্ষ লোককে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে ঘযনীনে আনয়ন 
করেন। ইহা হইতে তিনি যে কি পরিমাণ দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিয়াছিলেন 
তাহার ধারণ। করা যাইতে পারে । তিনি আঃ হিঃ ৪৯১ সনে১ ইন্তেকাল করেন 
আর তাহার রাজত্বকাল ত্রিশ বৎসর পর্যস্ত আর বনাকতির লেখকের মত অনুষায়ী 
বিয়াপ্লিশ বংসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 


৯০। মাতৃ বিন ইব্রাহীম 


তাহার পিতার পর তিনি তাহার পিতার স্থলাভিষিদ্ত হন এবং সুলতান 
জামাল উদ্দীন উপাধিতে ভূষিত হন।২ তাহার রাজত্বকাল সম্থন্ধে আর কোন 
কিছু আমার চোখে পড়ে নাই। তাহার রাজত্বকাল ষোল বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল । 


১১। আরসলান শাহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম 


তাহার পিতার পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন আর তাহার রাজত্বে 
স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য তিনি একমাত্র বহরাম শাহ ছাড়া তাহার ভ্রাতাগণের 
সকলকেই বন্দী ও কারারুদ্ধ করেন; বহরাম শাহ খুর/সানে সুলতান মনস্থরের নিকট 
পলায়ন করেন; আর যদিও ন্গুলতান মনস্্র তাহার সন্ধে পত্র লিখেন এবং 
চুঢতার সঙ্গে তাহার পক্ষে সুপারিশ করেন; আরসলান শাহ"তাহার অনুরোধে 
কর্ণপাত করেন নাই । শেষ পধন্ত স্থলতান মনসুর এক বিশাল বাহিনীসহ তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তিনি যখন ঘযনীনের এক লীগের মধ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হন, তখন আরসলান শাহ্‌ ত্রিশ সহঅ সৈম্তসহ তাহার মোকাবিল। করিতে 


১. তবকাত-ই নাসিরী অনুযায়ী তিনি ইন্তেকাল করেন আঃ হিঃ ৪৯২ সনে। 

২, তবকাত-ই নাগিরীর মতে তাহাব উপাধি ছিন আলাউদ্দীন, কিন্ত শনুনাদকের এক টীকা অনুযায়ী 
তাহার প্রকৃত উপাধি ছিন আলাউদ্দৌনা । তিনি সল্পবতঃ একজন ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকান্ী 
সুলতান ছিলেন । তিনি 'করিম' বা 'পররাপকারী' উপাধি লাভ করেন এবং শ্বান্থিপূর্ণ- 
ভাবে শাপনকার্ধ পরিচালনা করেন। তাহার সময়েই ছাদ্িব তুধাতিগীন গর্গ। নদী অতিক্রম 
করিয়) হিন্ুন্তানে এক ধর্মযুদ্জ পরিচালন করেন ত্বার একমাত্র দ্ুলতান মাহযুদ্‌ ছাড় আর 

কেহই লেনাদলসহ গমন করেন নাই--এমন স্তবানেও তিনি অন্ধিযান পরিচাজুদ। করেন, |. 
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অগ্রসর হন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরসলান শাহ পরাজিত হন 
এবং হিক্ষুন্তানে পশ্চাদপসরণ করেন। সুলতান মনসুর ঘষনীন প্রবেশ করেন এবং 
তথায় চল্লিশ দিন অবস্থান করেন আর বহরাম শাহকে দেশটি অর্পণ করিয়া 
তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আরসলান শাহ যখন সুলতান মনস্ুরের 
প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান হইতে এক বিরাট 
বাহিনীসহ ঘযনীনে ফিরিয়া আসিলেন। বহরাম শাহ হৃদ্ধক্ষেত্রে তাহার মোকাবিলা 
করিতে সক্ষম হইলেন না এবং ঘযনীন ত্যাগ করিয়া বামিয়ান দুর্গে গমন করিলেন : 
এবং তৎপর স্থুলতান মনস্ুরের নিকট হইতে সাহায্য ও সৈন্য লাভ করিয়া পুনরায় 
ঘযনীনের বিরদ্ধে অগ্রসর হইলেন । আরসলান শাহ' সুলতান মনস্ুরের সেনাদের 
ভয়ে ভীত হইয়া শহর ছাড়িয়া গেলেন এবং অজ্ঞাত স্থানে গমন করিলেন | 
সলজুক বাহিনী তাহার পশ্াদ্ধাবন করিল এবং তাহাকে বন্দী করিল এবং তাহাকে 
তাহার ভ্রাতা বহরাম শাহের নিকট আনয়ন করিল; আর তিনি তাহার ভ্রাতার 
হস্তে নিহত হইলেন ।১ তাহার রাজত্ব তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল । 


৯২। বহরাম শীহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম 


তিনি অত্যন্ত আড়ম্বর ও জণকজমকের সঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত 

ও বিজ্ঞজনদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন। শেখ সনাতী তাহার সম্মানে কবিতা 
রচনা করিয়াছিলেন আর তাহার রাজত্বকালে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছিল । “কলেলাহ 
ওয়া দমনাহ” তাহার সম্মানেই রচিত হইয়াছিল ; আর যে দিন তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন সৈয়দ হাসান ঘষনভী এক গীতি কবিতা আবৃত্তি 
করিয়াছিলেন । ইহার প্রথম দুই পংতি এইরূপ ছিল ঃ 

সপ্ত গগন হইতে একই উচ্চ রব উত্থিত হইল 

“পৃথিবীর মহান বহরাম শাহ একজন রাজা ।' 


তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ হিশ্ুস্তানে অভিযান করেন এবং তাহার পূর্বপুরুষ- 
গণ কখনও জয় করেন নাই এমন অঞ্চলপণুহ তিনি অধিকার করেন। তিনি তাহার 
হিন্দুস্তানের রাজ্য শাসনের জন্ত তাহার একজন আমীরকে রাখিয়া আসেন এবং স্বয়ং 
ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার দীর্ঘকাল পর এ লোকট তাহার অকুতজ্ঞত! 
প্রদর্শন. করিল এবং বিদ্রোহের *থ অবলম্বন করিল । এই সংবাদ পাইয়। বহরাঁম শাহ 


১, তৰথকাত-ই নালিবী তাহার ইন্তেকাল ভিমরূপ বিরণ দিয়াছে। 


৪২ তবকাত-ই-আকবরী 


বিদ্রোহীদের শান্তি দিবার জন্ত হিন্দস্তান আগমন করিলেন। তিনি যখন মুলতানের 
সন্নিকটে উপস্থিত লইলেন তখন উভয় বাহিনী ভয়াবহ সংঘর্ষে লিগ হইল । বিদ্রোহীগণ 
তাহার নিকট পরাজিত হইল এবং তাহারা বন্দী ও নিহত হইল । হিন্দস্তান রাজ্যটি 
হ্িতীয়বার বহরাম শাহের দখলে আসিল । আঃ হিঃ &৪৭ সনে১ তিনি এই পৃথিবী 
ত্যাগ করেন । তাহার রাজত্বকাল পয়ত্রিশ বৎসর পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 


১৩। খুসরু শাহ 'বিন বহরাম শাহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম 


তাহার পিতার পর তিনি সুলতান হইলেন। যেহেতু আলাউদ্দীন ছসেন 
ঘুরি ঘযনীনের প্রতি তাহার মনোযোগ নিবিষ্ট করিলেন, খুসর শাহ হিঙ্ষুস্তানে পলায়ন 
করিলেন এবং লাহোরে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। আলাউদ্দীন হুসেন 
প্রত্যাবর্তন করিলে খুসরু শাহ ঘযনীনে ফিরিয়া আসেন কিন্তু যেহেতু ঘয সুলতান 
মনসুরকে বন্দী করিয়া ঘযনীনের অভিমুখে অগ্রসর হইল, খুসর শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে 
তাহাদের মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় লাহোরে পলায়ন করেন ; আর 
আঃ হিঃ ৫৫৫ সনে তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন। তাহার রাজত্বকালং২ আট বৎসর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 


১৪। খুসরু মালিক বিন খুসরু শাহ 


তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
বিনয়ী ও ধীর স্থির ছিলেন ; কিন্তু যেহেতু তিনি ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিলেন, রাজ 


যথেষ্ট বিশৃঙখখলার স্যা্ট হয় । 


রাজ। যখন তাহার প্রজাদের পাহার দেয় না 
রাখাল যেমন তাহার ভেড়ার পাল রক্ষ1 করে, 
রাজ্য তখন চরম বিশৃঙখলা আর 

ভয়াবহ দুঃখ দুর্দশা স্থষ্টি হয় । 


১, বহরাঁম শাহের ইন্তেকালের বৎসর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে৷ তবকার্-ই-সাসিরী ওনুঘাদের 
১১২ পৃঃ যেজর রাভার্তাঁ বিভিন্ন বতিহাসিকের দেওয়া তারিখগুলিয আলোচম। কয়। হইয়াছে 
২, খুসরু শাহের রাজত্ব ঃদ্বদ্ধে এই স্থানে যে বিবরণ দেওয় হইয়াছে তাহ) তাধকিপ্নাত-উল ধুলুকে 


দেওয়৷ ইতিহামের লঙ্গে মোটামুটি মিল আছে । 


তবকাত-ই"আকবরী ৪৩ 


যখন সুলতান মুইযযৃদ্দীন মুহন্মদ সাম ঘযনীনে তাহার রাজধানী স্বাপন করেন 
এবং তাহার সেনাবাহিনীসহ ভারতে অগ্রসর হন এবং অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাসহ 
লাহোরের সঙ্গিকটে উপস্থিত হন তখন খুসরু মার্লিক তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন আর আঃ হিঃ ৫৮৩ সনে নিজেকে তাহার হান্তে সমর্পণ করেন। সুলতান 
তাহাকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন এবং তথায় তিনি মৃত্যুর সরবত পান করিতে বাধ্য হন। 
তাহার রাজত্ব আটাশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘযনভীদের 
ক্ষমতারও অবসান ঘটিল ; আর রাজত্ব এই বংশের হাত হইতে চলিয়৷ গেল । 


প্রথম অংশ 2 দিলীর স্থলতানগণ 
সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সাম ঘুরি 


শিহাবুদ্দীন১ নামেই তিনি স্ুবিখ্যাত । শামসুদ্দীন নামে তাহার এক ভ্রাতা 
ছিলেন, তিনি তাহার চেয়ে বয়সে বড়; তিনি সুলতান হইবার পর তাহাকে বলা 
হইত ঘিয়ান্ুদ্দীন। স্বলতান থিষ্লান্ুদ্দীন ঘুরের সুলতান হইবার পর এবং বু দেশ 
বিজয়ের পর তিনি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইযযুদ্দীনকে গরমশ্ির দেশে অবস্থিত 
তিগিনাবাদে রাখিয়। যান আর যখন সুলতান মুইযুদ্ীন তিগিনাবাদের শাসনকর্তা 
হন তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ঘযনীনের* বিকদ্ধে তাহার সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন এবং 
আঃ হিঃ ৫৬৯ সন পর্যন্ত দেশটি অভিযান করিতে ও বিধ্বস্ত করিতে থাকেন ; আর এ 
বংসরেই স্থলতান ঘিয়ান্ুদ্দীন তাহ? অধিকার করেন আর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত] মুইয- 
যুদ্দীন মুহন্মদকে তথায় রাখিয়া যান । 

আঃ হিঃ ৫৭০ সনে মুইযবৃদ্দীন তাহার ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে ঘষনীনে আগমন 
করেন; আর এক বৎসর পর তিনি ভাহার সেনাদলসহ উচ্ভ অভিমুখে গমন করেন 
এবং করামিতা নামক ধর্মবিরোধিদের নিকট হইতে মুলতান জয় করেন এবং তাহ 
অধিকার করেন। ভাটি উপজাতিরঙ শাসনকর্তাগণ নিজেদিগকে উছ দুর্গে আবদ্ধ 
করিয়া রাখেন ; কিন্ত কয়েক দিন যুদ্ধের পর ইহ] বিজিত হয় ; আর ইহা এবং 
সুলতান আলী করমাখের দায়িত্বে অর্পণ করা হয় এবং মুইযযুদ্দীন ঘযনীনে প্রত্যা- 
বর্তন করেন। 

আও হিঃ ৫৭৪ সনে তিনি পুনরায় উছ ও মুলতানে আগমন করেন ; আর তথা 
হইতে তিনি মকভূমির মধ্য দিয়া গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হন । এ দেশের শাসনকর্তা 
১০. তাহার ভাতা ঘুবের সার্বভৌবতু লাভের পৃবেই তিনি শিহাবুদ্ধীন নাষে পবিচিত ছিলেন ; ঘুরের 


আধিপত্য দাতেব পর তাহাব উপাধি হয় যুইযযুদ্দীন | পূর্বের উপ!1ধিটি তাজ-উল মাসির অথব! 


তবকাত-ই নাসি্দীতে আদৌ উল্লেখিত নাই। 

২, শ্রই সময়ে ঘযনীন ঘয লামীয় এক উপজাতির হস্তে ছিল, এবং বার বৎসর পূর্বেই তাহার। ইহা 
দখর করিয়। নিয়াছিন ; আর ঘিয়ানুদ্দীন তাহাদেরই পরাজিত কয়েন । 

৩. এই উপজাতির নাষটি বিভিন্ন রূপ বানানে লিখা হইয়াছে । পূর্বে ইহার! সিদ্ধুর অধিকাংশ গ্মান 


অধিকার করিয়াছিন। 


তবকাত-ই-আকবরী 8৫ 


রায় ভীম দেও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; আর এক প্রচণ্ড যুছ্ছের পর তুঞ্জতান 
পরাজিত হন; আর বহু কণ্ঠের পর তিনি ঘষনীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় অঙ্ 


কাল বিশ্রাম গ্রহণ করেন। 


অতঃপর আঃ হিঃ ৫৭৫ সনে১ তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ পেশোয়ার 
অভিমুখে অগ্রসর হন; যাহা প্রাচীন পুস্তকসমূহে বিক্রাম বা বিগ্রাম বা পরশূর বা 
ফুরশুর নামে খ্যাতনামা হইয়। আছে, আর ইহার চারিপাশের দেশটি অধিকার করেন। 
পর বৎসর তিনি লাহোর গমন করিলেন ; আর সুলতান খুপক মালিক, যিনি ছিলেন 
ঘযনীনের স্থলতান মাহমুদের বংশধর, আর এই সময়ে লাহোরে শাসন করিতেন 
নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছু আলাপ-আলোচনার পর খুসরু 
মালিক কররূপে একটি হস্তীং সহ তাহার পুত্রকে প্রেরণ করেন আর সুলতান মুইয- 
যৃদ্দীন তাহার সহিত শাস্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। 


পর বৎসর তিনি তাহার সেনাদলসহ দিওয়ান অভিমুখে অগ্রসর হন, ইহা 
থাট্ারও ও অপর নাম ; আর উপকূল ভাগের সমস্ত দেশটা তাহার অধীনে আনয়ন 
করিয়া এবং প্রচুর লুষ্টিত মালপত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। 

আঃ হিঃ & ০ সনে তিনি পুনরায় লাহোর দেশটি আক্রমণ করেন, আর খুসকু 
মালিক পুনরায় নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন লাহোরের 
চতুদিকের অঞ্চলটি লুঠন করেন এবং ইরাবতী ও চক্দ্রভাগা নদীর মধ্যস্থলে শিয়ালকোটঃ 
দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন আর হুসেন খরমিলকে দুর্গের তত্বাবধায়ক নিধুক্ত করিয়া 
প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর খুসর মালিক খোখরগণেরঘ ও অন্ান্ত উপজাতির 


১. এই তারিখটি সম্ঘদ্ধে যথেষ্ট যততেদ আছে। তিনঞ্জন এ্তিহাপিকের মতে ইহা। ৫৭৫ আঃ ছিঃ, 
দুইজনের মতে আঃ হিঃ ৫৭৬ সন ; বিস্ত অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে ইহ। আঃ হিঃ ৫৭৭ পন, 
আর বদাওনীর মতে ইহা আঃ হিঃ ৫৮০ সন। 

২, কতিপয় এ্রতিহাসিক এই হম্তীকে একটি খা।তনাম। হস্তী এবং খুসরু মালিকের হস্তীদের মধে 
সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । টি 

৩.১ একাঁটি পাণুলিপিতে দিওয়ালকে থাঁটার বগর রূপে অভিছিত কর! হইয়াছে ; একটি পাগুলিপিতে 
থা্টাকে দিওয়ালের অপর নাম বলা হইয়াছে ; আর একটিতে দিওয়ালের সম্পকে খায় কোন 
উল্লেখই কর! হয় নাই ; মেজর রাতার্তীর মতে ইহ] এক স্থাণ দয় ; ইহার অবস্থান থাট। প্রধেশে, 
থার্টা ও করাচীর যধ্যে অবস্থিত | ৃ 

8. তবকাত-ই-মাসিরীন্র মতে বুইবধুঙ্মীন শিরালকোট দুর্গের ভিডি স্থাপন কমেন দাই/ ভিসি তথ, 
ইহ পুনঃ প্রতির্। করেন । ইহ। একটি অতি প্রাটীন দুর্গ এবং একজন প্রাচীদ হিখু রাজ ফর্তৃক 
প্রতিটিত হয় । কিন্তু ইহা ধিৎবধ্ত হইয়া গিয়ারিল ; মুইবধুঙ্থীন ইছ। পুনকদ্ধায় করেছ। 

৫: খোখরগণ চীথর বা খখরদের হইতে শ্বতপ্র জাতি। 


6৬ তবকাত-হ-আকররী 
সাহায্যে বহু দিন ধরিয়া দুর্গট অবরোধ করিয়া রাখেন ; কিন্তু ইহা অধিকার করিতে 
ব্যর্থ হন এবং অবরোধ উত্তোলন করিয়া চলিয়া যান। 

আঃ হিঃ ৫৮২ সনে সুলতান মুইষযুদ্দীন পুনরায় লাহোর আক্রমণ করেন। খুসরু 
মালিক পুনরায় নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কিছুদিন ধরিয়া! নির্দেকে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত শেষ পর্যস্ত তাহার দুর্বলতা সম্থন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি 
ত্বরায্্ সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সুলতান তাহাকে তাহার সঙ্গে ঘষনীনে 
নিয়া যান এবং তৎপর তাহাকে তাহার ভ্রাত৷ ঘিয়ানুদ্দিনের নিকট ফিরোষ কোহতে 
প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে খজিস্তানের একটি দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়। রাখেন 
এবং তিনি তথায় কারাকুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন।১ ম্ুলতান মুইযযৃদ্দীন 
আলী করমাখের হস্তে লাহোরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন ; ই'হাকে পূর্বে মুলতানের 
গভরন নিযুক্ত করা হইয়াছিল ; এবং তাহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিঃ ৫৮৭ সনে তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করিলেন। ঘযনীন 
ত্যাগ করিয়! তিনি সরহিন্দং দুর্গে আগমন করিলেন ; এই স্বানট এঁ সময়ে অত্যন্ত 
শক্তিশালী রাজাদের রাজধানী ছিল; তিনি ইহা অধিকার করেন আর ইহা 
যিয়াউদ্দীন তুকালীরঙ ( অথবা অন্ঠাগ্তদের মতে তুলাকীর ) হস্তে অর্পণ করিয়৷ এবং 
ইহা পাহারা দিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে বাছাই কর] বার শত অশ্বারোহী 
সৈন্ত এবং যনছের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তিনি এঁ স্থান ত্যাগ করিবার 
প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, আর এঁ সময়ই তিনি আজমীরের রায় পিথোরার পরখিরাজ) 
আগমনের সংবাদ পান এবং তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হন। 
অতঃপর সরস্থৃতী নদীর তীরে তরাইন৪ নামক স্থানে, যাহা থানেশ্বর হইতে সাত 
এই বিবরণ প্রধানতঃ তবকাত-ই নাসিবীতে দেওর। বিবরণেব মত, কিন্তু প্র পুস্তকে বল হইয়৷ছে 
যে খুসরু মালিককে এক চুজি অনুযায়ী বাহির হইয়৷ আসিতে প্ররোচিত কর] হয়। খপ্িস্তানের 
যে দুর্গটিতে তাহাকে কাবারুদ্ধ করিয়া গাখ। হইয়াছে তবকাত-ই-নাসিরীতে তাহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে বলরওয়ান । এই বিবরণ কিন্ত এই লেখকেরই খুপরু ম!লিকের শাসনের বিবরণে এই 


সম্বন্ধে যাহা লিখ হইয়াছে তাহ হইতে কিছুট। ভিন্নরূপ | 

এই পুস্তকের সবগুলি পাওুলিপিতেই সরহিষ্ম দেওয়া আছে, কিন্ত মেজর রাভাতাঁর মতে তবকাত-ই- 
নাদিরীর সবগুণি পাণুলিপিতে, যেগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য উ্তিহাসিকগণ 
ইহা তবরছিঙ্গাহ বা তবরিহিদ্দাহ লিখিয়াছেন। 

৩- সবগুলি পাগুলিপিতেই তাহার নাম যিয়াউদ্জীন তুকল দেওয়া আছে ; কিন্ত তবকাত-ই-নাসিরী 
অনুষায়ী তাহার সঠিক নাষ ছিল যালিক বিয়াউদ্দীন কাষী মুহম্মদ-ই-আাবদুস লালাম নিসাতী 
তুলকী। সেজর রাভার্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তিনি অথবা ত।হার পরিবার আদিতে মিশ। 
হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি তুঘলকের কাষী ছিলেন ॥ ৃ্‌ 

একটি পাণুলিপিতে নামাঁট তরাইন দেওয়। আছে £ আর একটি যাহ) আছে তাহা তরাইন্। ব। দরহিন 
দৃইটির একটি হইবে, কিছ্ত দুইটি পাওডুলিপিতে ইহা নরাইন দেওয়া আছে ; সঠিক নামটি তয়াইন হইবে । 


১০ 


তবকাত-ই-আকবরী ৪৫ 


ক্কোশ দূরে অবস্থিত এবং বর্তমানে যাহা তারাওয়ারী১ নামে পরিচিত, আর দিল্লী 
হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, আর এ ম্বানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় 
এবং ইসলামের বাহিনী পরাজিত হয়। সুলতান য.দ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন 
করেন এবং তাহার বল্লম ছারা পিথোরার ভ্রাতা খান্দি রায়* কে মুখে আঘাত 
করেন ; খান্দি রায় ছিলেন দিল্লীর শাসনকর্তা, এবং তিনি একট হস্তীতে আরোহণ 
করিয়া তাহার সৈন্তদের পরিচালনা করিতেছিলেন ; আর তিনি প্রতিদানে তাহার 
বল্লম ছ্বারা ম্থবলতানের বাহুতে আঘাত করেন এবং তাহাকে আহত করেন । সুলতান 
তখন তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, আর সেই সময়ে একজন তরুণ 
খালজি পদাতিক সৈন্য তাহার অবস্থ1 দেখিয়৷ তাহার পিছনে তাহার অশ্থে আরোহণ 
করে আর তাহাকে তাহার বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে যন্বক্ষেত্র হইতে 
বাহিরে নিয়া আসে; আর সুলতানের অন্বশ্য হইবার ফলে সৈগ্দের মধ্য ষে 
বিশ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা প্রশমিত হয়। অতঃপর জলতান যখন ঘযন্গীন 
প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রায় পিথোরা সরহিন্দ (তাবারিন্পার) দুর্গ আক্রম্মণ করেন ; 
এই দুর্গট যিয়াউদ্দীন তুকালী রক্ষা করিতেছিলেন;, আর তিনি ইহা এক বৎসর 
এক মাস কাল অবরোধ করিয়৷ রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা ছারা 
ইহা দখল করেন। আঃ হিঃ ৫৮৮ সনে সুলতান মুইযযন্দ্দীন পুনরায় ভারতে 
আগমন করেন আর ঠিক এ তরাইনের প্রান্তরেই, যেখানে পূর্বে এক যন্ছ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছিল, তিনি পুনরায় পিথোরার মোকাবিলা করেন। আর অপর একটি মহা 
য.্ধ সংঘটিত হয়। লুলতান তাহায় সেনাবাহিনী চারি ভাগে ভাগ করেন এবং 
কয়েকবার আক্রমণ পরিচালনা করিয়া শেষ পর্যন্ত শক্রদের পরাজিত করেন। 
পিথোরাকে বন্দী করা হুর এবং হত্যা করা হয় আর খান্দি রায় (গোবিন্দ রায়) 
বছ্ধে নিহত হয়। অতঃপর সুলতান সরস্ুতীৎ এর হানসী দুর্গন্বয় জয় করেন 
এবং পিথোরার রাজধানী আজমীর লুঠন ও বিধ্বস্ত করেন; আর তাহার একজন' 


৯, লবগুলি পাওুলিপিতে নামটি তরাওয়াী দেওয়। আছে। মেজর ঝ্াডার্তীর মতে স্বানটি তন।ওয়ারী 
হইবে । 

২, একটি পাণুসিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। অন্য তিনটি পাওুনিপিতে ইহ। দেওর) আছে 
খাল্গাহ রার, খশা। রায় এবং খশ রায়। তধকাত-ই-নাসিন্তীর প্রাচীনতম পাঙুলিপিতে নাঝটি ফেওয়া 
আছে গোবিনা বা গোবিপহ ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাণুলিপিতে এবং পরবতী টতিহা দিক গণের 
লেখায় ইহ! খল বা খনি দেওয়া খাছে। একজন হিন্দু চারণ কবি চাদ্দ তাহাকে ঘলিয়া ছেল রার 
গোষিপ ; সম্ভবতঃ ইহাই সতদ্ধ নাম। 

৩. ইহ? প্রাচীন সরন্বতী নদীয় তীরে অবস্থিত একটি শহর। ইবনে বতৃতা সরপূত্তীকে একটি বিখ্যাত 
শহর বলিয়াছেন । আকবরের সসব়ে সঙ্থল সরকারে সরসূত্ী ছিন একটি মহাল। 


৮ তবকাত-ই-আকফবরী 


প্রি ক্রীতদাস মালিক কুতুবুদ্দীন আয়বককে দিল্লী হইতে সম্তর ক্রোশ দূরবর্তী 
কুহরাম শহরে রাখিয়া এবং ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত শিবালিক পর্বতশ্রেণীর 
সন্নিকটস্ব দেশ লুঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া তিনি ঘষনীন প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই একই বৎসরে মালিক কুতুবুদ্দীন আয়বক দিল্লী ও মিরাট দুর্গনবয় ' জয় 
করেন এবং এইগুলি পিথোরা ও খান্দি রায়ের আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে 
ছিনাইয়া নেন। আঃ হিঃ ৫৮৯ সনে তিনি কোল দুর্গ দখল করেন এবং দিল্লীতে 
তাহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ স্বানে বসবাস আরম্ভ করেন। অতঃপর 
তিনি দিল্লীর চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনয়ন করেন। এই দিন 
হইতেই দিল্লী সুলতানদের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই বৎসরেই স্ুলতান 
মুইঘযনদগিন ভারত আক্রমণের জন্য পুনরায় ঘযনীন ত্যাগ করেন এবং কান্কুজ 
অভিমুখে অগ্রসর হন। আর এঁ শহরের রাজ। রায় জয় চান্দ, যাহার তিন শতেরও 
অধিক হস্তী ছিল, তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ইতাওয়া ও চন্দোয়ারের ১ 
সন্নিকটে তাহার বিরুদ্ধে যন্দ্ধ করেন; কিন্তু তিনি পরার্জিত হন আর তাহার 
হস্তীসমূহ ও সৈগ্গণ সুলতানের হস্তগত হয়। অতঃপর স্থলতান বিজয় ও সাফলোর 
মুকুট পরিধান করিয়া ঘযনীণ প্রত্যাবর্তন করেন আর প্রচুর লুষ্িত দ্রব্য সঙ্গে 
নিয়া যান আর মালিক কুতুবুদ্দীনকে দিল্লী রাখিয়া যান। শেষোক্ত জন থানকির,২ 
গোয়ালিয়র এবং বদাওন দুর্গসমূহ অধিকার করেন আর তাহার সৈন্কবাহিনীসহ 
গুজরাটের শহর নহরওয়াল। পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া স্থুলতানকে তিনি যে পরাজিত 
করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি এ দেশের শাসনকর্তা রায় 
ভীম দেওকে পরাজিত করেন; এবং প্রচুর লুন্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করেন। সুলতান 
মুইযয,দ্বীন যখন তুষ ও সরখসেরও সীমান্তে ছিলেন সেই সময় তিনি তাহার 
জোষ্ঠ ভ্রাত। ঘিক্লাসুদ্দীনের, যাহার উপাধি ছিল বাদশাহ, ইন্তেকালের সংবাদ পান 
এবং তিনি তখন বাদঘেইসে আগমন করেন। আর শোক অনুষ্ঠান পালনের 
পর তাহার ভ্রাতার রাজ্য তিনি এই প্রকারে সাম-এর বংশধরদের মধ্যে বন্টন 


১. এই স্বানটি সনাক্ত কর। সম্ভব হয় নাই। মের রাভাতাঁ বলেন যে, ইহার অনুরূপ নামের একথাত্র 
স্বান হইল চালগপুর বা চপনপুর, ইহা কররুখ!বাদ জেলার বেয়েলী হইতে ফতেহগড়ের পথে অবস্থিউ 
অক্ষাংশ ২৭:২৭ ও দ্রাঘিষা ৭৯৪২ | 

হ, গানফির ( আধখুপিক বিয়ানাহ ) দখলের তারিখ লন্বষ্ধে আর কে ইহা অধিকার করেন সে সয়ে 
প্রতিহাসিকগশের মধ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে! 

৩, তিনি হিরাতের সাহায্যার্থে তথায় গমন করিয়াছিলেন ; খোরাস্িযখের সুল্গতান খুহশ্বণ শাহের 
€সদাবাহিলী কর্তৃক ইছ। অবক্ষদ্ধ হইয়াছিল । 


তবকাত-ই-আকবরী ৪৯ 


করিয়া দেন, যে তিনি ফিরোযকোহ' এবং ঘরের সিংহাসন প্রদান করেন তাহার 
চাচাত ভাই মালিক জিগ়াউদ্দীনকে। তিনি সুলতান ঘিয়াস্্্পীনের জামীতাও 
ছিলেন: আর সুলতান ঘিয়ান্ুদ্দীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ বাসত, এবং ফারাহ 
এবং ইসফারাইন লাভ করেন, আর সুলতান ঘিয়াম্ুদ্দীনের ভাগিনেয় নাশিরুদ্দীন 
ঘাধি লাভ করেন হিরাত এবং তাহার অধীনস্থ স্বানসমূহের দখল ও শাসন কতৃন্ব। 
অতঃপর তিনি বাদঘেইস হইতে ঘযনীন আগমন করেন। 

অতঃপর তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়? খোয়ারিষম দেশটি অধিকার করিবার 
জগ্ঠ এদেশে অভিযান করেন আঁর খোরারিযমের রাজা পধৃদিস্ত হইরা পশ্চাদপসরণ 
করেন। স্লতান খোয়ারিষম পৌহেন এবং কয়েকদিন ধরিরা যুদ্ধ চলিতে থাকে ; 
খোয়ারিবমের শৈশ্ঠগণ জেইভন হইতে খোরারিথমের পৃৰ পর্যন্ত যে নাল] কাটা 
হইরাছিল, তাঁহার তীরে যদ্ষ করে আর ধতদ্ধে ঘুরের কতিপর আমীর নিহত হয় । 
শলতান যেহেতু খোয়ারিযম অধিকার করিতে ব্যর্থ হন, তিনি জেইছনের তীর ধরিয়া 
বলখ অভিগুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, আর খিতার সৈগ্ঘবাহিনী এবং তুর্কমান 
মালিকগণ, যাহার। স্রলতান নুহন্মদ খোারিযম শাহের সাহাধ্যার্থে আগমন করিয়া- 
ছিল, জেইছনের তীরে আগমন করে এবং মুইযয-্্ীনের গমন পথ বন্ধ কৰির। দেয় । 
শেষোক্ত জন যখন আড়খুদ পৌছেন ৩খন এক প্রচণ্ড যন্। সংঘটিত হয় আর সুলতান 
মহা শৌর্ধ ও বীর্ষের সঙ্গে তাহার সহিত যে একশত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তাহাদের 
লইন্না যুদ্ধ করেন এবং আতশ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্ত যেহেতু তাহার আর শক্রদের বাধা 
দিবার মত ক্ষমতা ছিল ন। ভাই তিনি নিঞ্জেকে অড়খুদ দুর্গে আবদ্ধ করেন; আর 
তৎপর আলাপ-আলোচনা করিবার পর তিনি ইহা পরিত্যাগ করেন এবং নিরাপত্তার 
আশ্বাস লাভ করি: ঘষনীনে প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই সময়ে এক দল খোখর লাহোরের সঙ্গিকটে বিদ্রোহ করে, আর সুলতান 
তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন; আর কুঙবুদ্দীন আয়বকও তাহার খেদমত করিবার 
জান্ত দিল্লী হইতে আগমন করেন। খোখরদের শান্তি দিয়। তিনি ঘযনীন অভিমুখে 
অগ্রসর হন আর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন ঘবনীনের অন্তর্গত দামইয়াক 
নামক স্থানে একদল খোখর ফিদাই-এর১ হস্তে তিনি শহীদ হন। এই ঘটনার 
ঙারিখটি "্মরণ রাখিবার জন্য পৰপৃষ্ঠার চতুষ্পদ প্লোকটি রচনা করা হইয়াছে £ 
১. তবকাত-ই নাঙ্গিরীর মতে, মুলাহিদা সম্প্রণায়ের এক অনুগামীর হস্তে সুলতান মিহত হস। আর 


(হেতু দুই বা তিন বৎসর পূর্বে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন, ইহা 
কোন প্রক্বেই অসন্তব ণয় যে তাঁহ।বাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কবিযান্ছে। তসকাভ-ই-আাকববীর 


৮৪--- 


&০ তবকাত-ই-আকবরী 


জল ও স্থলের অধিপতি মুইযষন্দীনের হত্যাকাণ্ড, 

পৃথিবীর আরন্ত হইতে ইহার মত কোন নৃপতির আবির্ভাব ঘটে নাই ; 
ছয় শত দুই বৎসরের শাবান মাসে তিন তারিখে 

ঘযনীর পথে দাশিয়াকের বিশ্রাম স্থলে সংঘটত হয় ।১ 


ঘযনীনে তাহার শাসন আরন্ত হইবার সময় হইতে তাহার জীবনের অবসান 
পর্ষস্ত তাহার রাজত্বকাল ছিল বত্রিশ বংসর কয়েক মাস। একমাত্র এক কন্যা ছাড়া 
তিনি আর কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই । তাহারা বলে যে তিনি স্বর্ণ- 
রৌপ্য ও মণি-মুস্তা এনং সর্বোচ্চ মুল্যের পাচশ৩ মণ হীরাসহ প্রচুর ধন-রত্ধ রাখিয়া 
যান; আর অগ্ঠান্ঠ ধন-সম্ভার ও মুল্যবান জিনিসপত্রের পরিমাণ ইহা হইতেই ধারণা 
কর। যাইতে পারে । তিনি নয়বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; দুইবার পরাজিত 
হন: আর অন্যা্গবার জয়লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ রাজা এবং 
প্রজাদের প্রতি দরাবান। তিনি পণ্তিত ও ধাশিক ব্যক্তিগণকে সন্মানের চোখে 
দেখিতেন এবং তাহাদের উপকীর করিতেন । 


সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক 
তিনি সুলতান মুইযধুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন । সবপ্রথমে তাহাকে 
যখন তৃকীন্তান হইঠে আনয়ন করা হয় তখন ইমাম আবু হানিফা কুফির বংশধর 


গস” রা পপ ০ জপ কে সপ 


নার জামি-উত তাওয়রিণও বনে ণে হত্যাকাবাগণ খোথর ছিল, বিস্কু ইহাব অন পবেই 
এই কখার বিপরীত কথা লিধিয়াছে। হিদ্দুগণ ভিগ্নপ বিবরণ দের যা] আবুল ফজল পুনরাবৃত্তি 
কখিয়াছেন এবং জমুনেণ বা জন্ুর এক হতিশামে লিখ হইয়াছে এবং মেল র[ভাতা যাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাপেন বিববণ অনুনানী রায় পিখো | কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি তীব দ্বারা তিনি নিহত 
হন : রায় পিথোরা তখনও একজন বন্দী ছিলেন। পিখোনাব মহাকবি চন্প। ব! চান্গ। তীরন্দাজরাপে 
পিখোর।র দক্ষতার প্রশবংস। করিয়! জুলতানেব কৌতুহলের উদ্রেক কৰে পিথোরাকে তাহার সন্ুখে 
আনিয়া তাহার দক্ষতার প্রনাণ শিবাব জন্য তাকে প্রবোচিত কবে । পিখোর৷ লক্ষ্টবস্তর প্রতি 
তীর নিক্ষেপ না করিয়া সুলতানের প্রতি তাহ৷ নিক্ষেপ করেন আর সুলতান তৎক্ষণাৎ প্রাণত)।গ 
বেন আঁব লুল তানেখ অনুচরগণ তৎক্ষণ।ৎ রায় পিখোরা ও চলাকে কাটিয়া ফেলে। জন্ুর 
ইতিহাম অনুধায়ী রায় পিখেরাকে ইতিপূবেই অন্ধ করিয়া! দেওয়া হইয়।ছিল কিন্ত ইহা সন্ত্বেও 
তিনি স্থুলতানের গলার স্বন দ্বারা এবং চন্দার সন্ধে ত দ্র) পরিচালিত হইয়। সুলত।নকে তীর বিদ্ধ 
করিতে লক্ষণ হন। 

কেন কোন এঁতিহাসিকের মতে এই হত্যাক1ও ১ল। শাবান তারিখে সংঘটিত হয়| দানিয়াকের 
অবস্থান বিভিন্ন রূপ দেওয়া হইয়াছে ; কেহ বলেন যে ইহা ঝিলামের সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত, কেহ 


বলেন নিলাবের তীরে আবার অন্যান্যরা নলে যে ইহ। গিল্ধুর পথে ধষনীনের পথে অবস্থিত একটি 
প্রা । 


₹/ 


তবকাত-ই-আকতরী ৫১ 


কাষী ফথরুদ্দীন আবদুল আবীয ফুফি তাহাকে ক্রয় করেন, আর তিনি কাষীর পুত্র- 
গণের সঙ্গে কোরান গাঠ করেন এবং আচার-বাবহারের জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর 
একজন 'ব্যবসায়ী তাহাকে উচ্চ মূল্যে ক্রর করেন এবং বিশেষ পছন্দসই বস্তরূপে 
তাহাকে ঘযনীনে সুলতান মুইষষ,দ্দীনের নিক নিম্ন যান। সুলতান অতি উচ্চ 
মূল্যে তাহাকে এ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। যেহেতু তাহার কনিষ্ঠ 
আন্ুুলটি ভাঙ্গা ছিল, তাই তাহাকে আম্নবক বলা হইত । তিনি অত্যান্ত সবিবেচন। 
ও বিশ্স্ততার সহিত স্ুলঙানের খেদমত করেন। কথিত আছে' যে, এক রাত্রে সুলতান 
একটি মহাসভা আলঙ্লান করেন আর তিনি ইহাতে তাহার অত্যন্ত নিকটবওাঁ ও 
অন্তরঙ্গ সম্পকিত লোকদের আমণণ করেন । তিনি মালিক কুতবৃদ্দীনকে অকাতরে 
উপকার ও এর্থ প্রদান করি? বিশেধভাবে সন্মানিত করেন । ঘখন লভ] ভাঙিযর। যায় 
তখন মালিক কুতবুদ্দীন তিনি উপহারৰপে যাহা কিড় লাভ করিয়াছিলেন তাহার 
সমস্তই যাহার] গালি৮| পাতিয়াছিল এবং আসবাব পত্র সাজাইয়াছিণ এবং অন্ঠান্ 
মঞ্জুরদের মধ্যে বিওরণ করিয়া দেন। পরদিন ভোরে যখন স্ললতান ইহা শুনিতে 
পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত গ্রীত হইলেন এবং কুতবুদ্ীনকে পুরস্কৃত করিলেন ; আর 
তাহাকে একজন আশীর পদে উমীত কগিপেন; আর তাহাকে ব্যক্িগতভাবে 
সিংহাসনের সন্ম“খের পরিচধার দামি ভার দিখ সম্মানিত করিলেন ; আর অনবরত 
তাহার ব্যাপারের শ্রীরদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল । 


যখন ঘুর এবং ঘধনী এব" বামিয়ানের স্ুল তানগণ তাহাদের সেনাবধাহিনীসহ 
খোয়ারিযমের সুলতান শাহকে পগাজিত করিবার জন্য খুরাসান অভিমুখে অগ্রসর 
হন$ তখন তাহারা কুতবুদ্দীন আয়বককে তাহাদের সঙ্গে নেন; আর তিনি মার্ভের 
নিকটে অর্থাৎ মুরঘাব নদীর নিকটে স্তলতান শাহের সৈশ্তদের সঙ্গে মোকাবিলা করেন 
আর যদিও তিনি অত্যন্ত শৌর্য ও বার্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনি তাহার অনুচরদের 
সংখ্যাক্পতার জন্য পরাজিত হন এবং বন্দী হন; আর তাহাকে স্থলতান শাহের সন্মখে 
উপস্থিত কর হইলে তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নির্দেশ দেন। পরবর্তী- 
কালে যখন ঘুর ও খোয়ারিমের সৈগ্দের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটত হয় এবং শেযোক্গ্ণ 
বিধ্বস্ত হয়, তখন সুলতান মুইযযুদ্দীনের ভূত।গণ লৌহ শিকল ছার। একটি বোর্ডে 
বাধা অবস্থায় কুতবুদ্ধীনকে একটি উটের পৃষ্ঠে বসাইয়া সুলতানের নিকট নিয়া যায়। 


১. এই অংখটির অর্থ জন্পষ্ট না। একটি পাগুলিপিতে আছে মালিক কৃতবুদ্দীন আরবক তু বৃবদাহ। 
আর একটিতে আছে মালিক ঝাতবৃঙ্দীন বা বুরদাহ বুদন্দ। 


€হ ৩ধকা ত-ই-আকবরা 


শেষোক্ত জন তাহাকে মহা] সোজন্ত প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে সন্গানীয় অঙ্গাবরণ ও 
অস্থাগ্য উপহার প্রদান করেন। 

পরবঙাঁকালে যখন সুলতান ভারত হইতে যঘনীনে প্রত্যাবর্তন করেন তখন 
তিনি তাহাকে তাহার প্রতিনিধিরপে কুহরামে রাখিয়া যান আর সুলতানের জীব- 
দশায় তিনি যে সব কীতিকলাপ স্থাপন করেন সে সবের বিবরণ ইতিপৃবেই দেওয়া 
হইয়াছে । সুলতান মুইবয্গীনের শহীদ হইবার পর সুলতান থিয়াস্তদ্দীন মুহল্মদের পৃত্র 
সুলঙান খিয়ান্তর্ীন মাহমুদ মাশিক কুতুবুত্দীনের জন্তঠ ফিরোযকোহ হইতে একটি 
ঠাদোয়। এব” রাজকীয় প্রতীক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে স্তুলতান উপাধিতে ভূষিত 
করেন । আঃ হিঃ ০৯ সনে নুতন সুলতান দিল্লী হহতে লাহোর আগমন করেন 
আর এ বংসরেরই ১৮হ ধিকাজা তারিখ মঙ্গলবার তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং উদারতার ও পরোপক।রিতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি প্রচুর উপহার ও অর্থ 
বিতরণ করেন; যাহাতে তিশি লন লক্ষ মুদ্রা উপহার দেন এব? যোগ্য লোকদের 
প্রতি এমন উপহার দেওয়। হয় খাহা তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই ; আর এই 
বিষয়ে এই যুগের একজন পপ্ভিত বাজি বাহাউদ্দন উশি নিয়ের প্লোকট রচন। করেন £ 


লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান প্রকৃতপক্ষে তুমি পৃথিবীতে আনয়ন কর নাই 
তোমার হস্ত খনিসশুহকে দুর্দশাগ্রস্থ করিয়াছে 
খনির হৃদয় রভ্তে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার হাঠ্রে ঈধার 
ফলে ছয়রূপে আমি চুনিটি উপস্থিত করিয়াছি ১ 
লোকেরা ডাহাকে বলিত কুঙবুদ্দ।ন লাখ বকস (লক দাতা); আর আজ পথস্ত 
হিন্দস্তানের লোকেরা, যখন তাহারা কাহাকেও তাহার দয়ার্শ।লতা ও পরোপ- 
কারিতার জন্য প্রশংসা করে, তাহাকে বশে কুতবৃদ্দীন কাল বা এই যুগের কুতবুদ্দীন 
(কাল অর্থ সময়)। 
কিছুকাল পর কুতবৃদ্দীন এবং তাজউদ্দীন ইয়েলদুষের মধ্যে (শক্রতার স্ষ্টি 
হয়);২ তাজউদ্দীন ইয়েলদুষও একজন নুইযযী ক্রীতদাস ছিলেন; আর তিনি 


১. চুনির খনির সঙ্গে নৃপতিদের তুনন। কর। হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় কৃতবুদ্দীনের দানশীলতার প্রতি 
রক্তে পূর্ণ হইয়। গিয়াছে । তাহাবা কখনও যাহা অনুকরণ করিতে পারিবে ন)। 

২, এই পংজ্িটি দৃশ্যতঃ অস্পূর্ণ। কোন পাণ্ুলিপিতেই 'শত্রতার স্থ্টি হয়' “এইরূপ অর্থবোধক 
কোন শব্দ নাই | তৎপর পংক্তিটির শেঘভাগটি অর্থহীন হইয়। উঠিয়াছে। ইহ। এইরূপে ব]!খয। কর। 
যায় থে সুলতান মৃহম্বদ খোয়াগ্যিয শাহ ঘযনীন দখল করিয়। নিলে তাজউদ্দীনকে বাধ্য হইয়] 
পাঞ্জাব আগমন করিতে হয়, কারণ তিনি ইহাকে তাহার রাজের অস্তভুজ বলিয়। গণ্য করিতেন । 
তিনি লাহোবে পৌছেন এবং নাগিরুদীন কবাজাহকে পরাছিত করেন এবং প1ঞ1ৰ অধিকার 


তবকাত-ই-আকবরী ৮৩ 


(সুলতান মুইবধুদ্দীনের ইন্তেকালের পর) ঘষধনীনের শাপনকর্তা হন এবং বাদশাহ 
উপাধি ধারণ করেন, আর শেষোক্ত জন বিরোধিতার ভাব লইয়। লাহোরের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন, আর তিনি এবং কুতবুদীন পরস্পরকে ধবংস করিবার জগ্ সচেষ্ট হন এবং 
যুদ্ধের অগ্নি প্রজলিত করা হয়। বহু যুদ্ধ ও রক্তপাতের পর তাজউদ্দিন বিধবস্ত হন 
এবং কারমান চলির! যান আর সুলতান কুতবুদ্দীন ঘযনী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং 
চল্লিশ দিন ধরিয়া তথায় অবস্থান করেন আর আমোদ প্রমোদ এবং ভোগ-বিলাসে 
সময় অতিবাহিত করেন।১ যেহেতু তিনি প্রতিনিয়তই লাম্পট্য ও মগ্ঠপানে মগ্ন 
থাকিতেন এবং রাদ্ত্ীয় কার্ধ সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতে থাকেন, ঘযনীনের 
লোকের গোপনে স্থলঙান তাজউদ্দীনের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন এবং তাহাকে 
তলব করিয়া আনেন, আর যেহেতু শেষোক্ত জন সহস। আসিয়া উপস্থিত হন, স্বলঙান 
কুতবুদ্দীন সম্পূর্ণরূপে অগ্রপ্থত অবগ্থায় থাকেন এবং তাহাকে বাধা দিতে ব্যর্থ হন । 
ফলে তাহাকে ঘযনী ত্যাগ করিতে হয় এবং সঙ্গ সরাখের পথে তিনি লাহোর পলায়ন 
করেন। শ্লোক ঃ 

সুলতান যখন স্রায় মাতাল হয় 

অসাবধানে তাহার মুকুট শির হইতে পড়িয়া যায় । 


আঃ হিঃ ৬০৭ সনে তিনি চৌগান খেলিবার সময় তিনি তাহার অশ্বসহ পড়িয়া 
যান, আর তাহার জিনের সন্ম,খ ভাগ তাহার বকে আঘাত করে এবং তিনি ইন্তেকাল 
করেন। দিল্লী জয়ের সময় হইতে তাহার জীবনাবসান পর্যন্ত তাহার রাজত্বকাল বিশ 
বৎসর বিস্তৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি স্বাধীনভাবে শাসন করেন চারি বৎসর কাল । 

যেহেতু স্থলতান শিহাবুদ্দীনের (মুইযযৃদ্দীন মুহম্মদ) সামের সাতজন ক্রীতদাস 
ও আমীর স্বাধীন রাজার .মর্ষাদায় উদ্দীত হইয়াছিলেন, তাহাদের এক বিবরণ এই 
স্বানে দেওয়া সঙ্গত বলিয়। মনে হয় । 


স্ূলতান তাজউদ্দীন ইয়েলছুষ 


তিনি ছিলেন একজন মহান ও পরোপকারী রাজা এবং তিনি প্রশংসনীয় 
ওণাবলী এবং চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাহার তন্ণ বয়সে স্থলতান 


করেন । অতঃপর কুতধুদ্দীন পাঞ্জাব গমন করেন এবং ইয়েলদুষকে পর!জিত করেন আর তিমি 
কামরান চলিয়া যান। অতঃপর কৃতবদ্দীন ঘযনী অভিযান করেন এবং খোয়!রিযসের সুলতান 
মুহম্মদের পুত্র জালালুদ্দীন কর্তৃক গভর্ণয়কে ভথ। হইতে বিতাড়িত করেন। 


১, তবক।ত-ই-নানিযীর মতে তিনি ঘযনীনের লোকদের প্রচুর উপহার দান ও অসংখ্য অনুষ্বহ প্রদর্শন 
করেন এবং পুনরায় হিপৃস্তামে প্রত্যাবর্তন করেন। 


৫৪ তবকাত-ই-আকবরী 


মুইযধুদ্দীন তাহাকে ক্রয করেন, আর তাহাকে তাহার নিজের নিকটে কর্তব্য 
সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়া তাহাকে সপ্ানিত করেন এবং তাহাকে উচ্চ পদমর্ধযাদায় 
উন্নীত করেন। তিনি তাহার সকল ক্রীতদাসের মধ্যে তাহাকে বিশেষ দয়া ও 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন । তাহাকে যখন একজন আমীরে উন্নীত কর। হয় তখন 
কারমান১ ও শনকুরাণ তাহাকে জায়গীরবপে প্রদান করা হয়। যখনই জুলতান 
তাহার ভারত অভিযানের সময় কারমানের মধ্য দিয়া গমন করিতেন, তখন মালিক 
তাজউদ্দীন সকল আমীরকে ভোজ দিতেন এবং তাহাদিগকে এক সহঅ অঙ্গাবরণ ও 
এক সহস্র টুপি উপহার দিতেন, আর তিনি স্রলতানের অনুচরদের প্রত্যেককেই 
তাহার অবস্থা অনুযায়ী উপহার দান করিতেন। তাহার দুই কগ্ু। হিল, আর 
সুলতানের নিদেশে তাহাদের একজনকে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের নিক বিবাহ 
দেওয়৷ হয়, আর অপর জনকে বিবাহ দেওয়া হয় মালিক নাপিকপগন কবাজাহ এর 
নিকট । মালিক তাজউদ্ঈনের দুই পূত্র হিল। তিনি তাহাদের একজনকে একজন 
শিক্ষকের নিকট জমর্পণ করেন । শেধোক্ত জন বালকাঁকে শাস্তি দিবার জগ্ঠ একটি 
গাটির পানি রাখবার পাত্র তুলিযা দেন এবং ইহ] ছারা তাহার মাথায় আঘাত 
করেন। যেহেতু ৩খন বালকটির মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, তাই গে এই আঘাঠে ইন্তেকাল 
করে। মালিক তাজউদ্দিন যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শিক্কটিকে 
তাহার ভ্রমণের খরচ বাবদ কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। 
আর তাহাকে বলিয়! দেন যে বালকটর মাতা এই দুঃসংবাদ পাইবার পুবেই যেন 
তিনি কোন দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যান। এই কাহিনীট] তাহার ভাল স্বভাবের 
একটি নমুনা । 

তাহার রাজত্বের শেষ ভাগে যখন সুলতান মুইযযুদ্দীন কারমান আগমন 
করেন, তখন তিনি মালিক তাজউদ্দীনকে ইয়েলদুযকে একটি বিশেষ সন্মানীয় 
অঙ্গাবরণ এবং একটি কাল পতাকা প্রদান করিয়া মর্যাদা দান করেন আর তাহার 
মনে এই ধারণা ছিল যে তাহার ইন্তেকালের পর তাজউদ্দীন ইষেলদুষ ঘযনীনের 


১. তবকাত-ই-নামিরীব অনুবাদে (মেজর বাতাওাব) এই অঞ্চ টি পূণ বিববণ দেওয়। আছে। ইহা! 
বতকগুলি দবাহ বা উভয় পাশে পর্বত নীচ দিয় প্রবাহমান নদীলহ দীর্ঘ উপত্যকার সমষ্টি। 
উপতাকাগুলি হইল কর্মী বা কৃররম দবাহ ইহা এই অঞ্চনটির উপরেব অংশ আর উভয় পারে আছে 
ছোট ছোট দবাহ আড়াআড়িতাবে অবস্থিত ; ইহাদের মধ্ে প্রধান হইল ১স্কুবান, বর্তমানে বল। 
হয় শলুযান, কাবমান, যেরান, ইবিয়াব, (ছরগিয়াব) এবং পায়ওয়ার । এই অঞ্চল দিয়াংশে 
আছে বানু ও মারওয়াত। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটি গত্যন্ত গদযহণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, কারণ 
এই স্বানে জদ্যাপি অনেকঞ্চলি পহরেব ধ্বংসাবশেছ বিগান়াদ আছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ৫৫ 


সিংহাসনে তাহার উত্তরাধিকারী হইবেন। সুলতান যখন ইন্তেকাল করেন, তখন 
তুফি আমীরগণ ও গালিকগণ গরমশির দেশ হইতে জুলতান ঘিয়ানুদ্দীন মাহমুদ 
বিন মুহন্মদ সামকে তলব করিবার ইচ্ছা করেন এবং তাহ!কে তাহার চাচার সিংহা- 
সনে বসাইতে চান। তাহারা ইহার একটি স্মারকপত্র রচনা করিয়া স্বুলতান 
ঘিয়াস্ুদ্ীন মাহমুদের নিকট প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে শেষোক্ত জন পত্র লিখিয়। 
জানান যে তিনি তাহার পিতার সিংহাসনই পছন্দ করেন অর্থাৎ ফিরোয কোহ 
এবং ঘুর রাজ্য আর তিনি স্থুলতান তাজউদ্দীনকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং 
দাসত্ব মোচনের একটি পত্র প্রেরণ করেন: আর ঘধনীনের পিংহাসন তাহাকে 
প্রদান করেন। 


এই হুকুমনামা অনুযায়ী মালিক তাজউদ্দীন ঘযনীনে আগমন করেন এবং 
সিংহাসনে উপবেশন করেন আর ইহার অন্তর্গত দেশসমূহ তাহার দখলে আনয়ন 
করেন। আর পরবর্তীকালে একবার তিনি ঘযনীন হইতে বহিক্ষত হন, কিন্ত তিনি 
নিজেকে তথায় পুনঃগপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাঞ্জাবে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের 
সঙ্গেও যুদ্ধ করেন এবং তাহার দ্বারা পরাজিত হন, এবং ঘষনীন সুলতান কুতবুদ্দীনের 
দখলে আসে; কিন্তুতিনি গুনরায় ইহা পুনকদ্ধার করেন যাহা ইতিপূর্বেই উল্লেখ 
কর] হইয়াছে । অতঃপর একবার তিনি সুলতান ঘিয়াস্ুদ্দীন মাহমুদকে সাহায্য 
করিবার জগ্ত হিরাতে টন প্রেরণ করেন এবং হিরাতের মালিক ইযযুদ্দীন হুসেন 
খরমিলকে পরাজিত করেন।১ আর একবার তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ 
সিসতান২ অভিমুখে গমন করেন আর এঁ শহরটিকে অবরোধ করেন এবং মালিক 
তাজ হারাব-এর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়৷ প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার 
প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি (ভূতপূর্ব জুলতানের ) প্রধান শিকারী মালিক নাসিরুদ্দীন 


১. ইযযুগ্দীন ছসেন, সুলতান সুহন্রদ খোয়াবিযম শাছেব মঙ্গে ঘড়যন্্ করেন এবং তাহার পক্ষে চলিয়। 
যান। বুব এবং ঘযনীব মিপিত বাহিনী আগমন করিলেন তিনি পলায়ন করেন। 


২, তবকাত-ই-নাসিরীতে বিষম্টিব এইবপ বিবয়ণ ওয়া হইয়াছে আর একবার সুলতান তাজউদ্দীন 
ইয়েলদুব এক বাহিনী সৈন্যসহ সিদ্ধিতাম অভিযুখে গমন কবেন এবং বেশ কিছুকাল এ 
অভিযানে অনুপস্থিত থাকেন এবং মিসতান শহরেব প্রবেশ-্থার পর্যন্ত অগ্রব হন। শেছ পর্যন্ত 
তাহাব এবং সিপ্রিস্তানের রাজ | মালিক তাঘউদ্দীন-ই হ1বাবেয় মধ্যে শাস্তি শ্বাপিত হয় |” মেজ 
্াভার্তা এক টীকায় বলেন যে কোন এতিহাসিকই ইয়েসদুষের সিসভাদের খিকুক্ে এই অভিধান 
পন্জিটালনার কোন কাধণ উপ্লেব কবেন নাই অথব] এই ব্যাপারে বিশদ বিবন্বণ দান কথ্েন বাই । 
অত,;পব তিনি অনুমান করেন যে সহাবতঃ সিজিপ্তানের রাজ। সুলতান বূহপ্মদ খোয়াবিযম শাহের 
সার্ধভৌনত্ব স্বীকায় করিবার প্রস্তাব করিরাছিলেন | 


৫৬ তবকাত-ই-আকবরী 


হুসেনের১ সঙ্গে সংঘধে লিপ্ত হন এবং তাহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে মালিক 
নাসিকদ্গিন পরাজিত হন। অতঃপর২ কিছুকাল পরে তিনি তাহার ৈগ্ঠ বাহিনী- 
সহ হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তরাইনের স্পিকটে সুলতান শামস্তদ্গিনের 
সঙ্গে এক যৃদ্ধে তিনি ব্প। হন। তিনি নয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


স্থলতান ন1সিরুদ্দীন কবাজাহ 

তিনি জুলতান মুইযধুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরিপূর্ণ বৃদ্ধি, 
স্ববিবেচনা এবং অস্তটি সম্পন্ন শাসনকর্তায় পরিণত হন। তিনি সর্বপ্রকার পদ 
মর্যাদা স্থুলতানের খেদমত করেন এব* সামবিক ও রাজনৈতিক উভয বিষয়ে উৎক? 
জ্ঞান লাভ করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন এবং খিতার সেনাবাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ 
হয় তাহাতে উছের করদ রাজ] মালিক নাপিকর্দ।ন আয়তম্ার শহীদ হন আর 
মালিক নাসিকদ্দীন কবাজাহ তাহার স্থলে উছ্ে নিযুক্ত হন। ঠিনি সুলতান 
কুতবুদ্দীনের জামাতা ছিলেন । তিনি তাহার দুই কন্ঠাকে বিবাহ করেন। জুলঙান 
কুতবুদ।নের ইন্তেকালের পর তিনি উদ্ছব এবং মুলতান এব, প্ছ্কিদেশের সকল শহর ও 
দর্গ এবং তাবরিন্দাহ এবং সরস্থতি পর্ষস্ত কুহরাম তাহার দখলে আনয়ন করেন। 
আর তিনি বহুবার লাহোরের অধিকার লাভ করেন । এনবার তিনি ঘযনী হতে 
আগত তাজউদ্দীন ইয়েলদুষের সঙ্গে এক যুদ্ধ করেন। আর একবার ঘযনীন রাজ্যের 
উধির খাজা মুইদুল মুলক সনজরীর সঙ্গে এক যৃদ্ধে তিনি পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত 
তিনি যখন চ্দ্ধির শাসনকর্তা হন তখন খুরাসান-এর থুর এবং ঘযনীনের বহু খ্যাতনামা 
ব্যক্তি চেক্ষিন খান কতৃক পরাজিত হইয়া তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করেন, আর 
তিনি তাহাদের প্রত্যেককেই অনুগ্রহ প্রদর্শন ও উপহার প্রদান করেন। 

আঃ হিঃ ৬২১ সনে মুঘলগণ আগমন করে এবং চল্লিশ দিন ধিয়। সুলতান শহর 
অবরোধ করিয়া রাখে । সুলতান নাস্কিদ্দীন এই সময়ে তাহার কোধাগারের ছ্বার 
উন্মণ্জ্ করিয়। দেন এবং লোকদের পুরস্কার ও অনুগ্রহ ছারা পালন করেন ও উৎসাহ 
দানকরেন আর মহা শৌর্ধ বীর্য প্রদর্শন করেন । ইহার এক বৎসর হয় শাস কাল 


১, তবকাত-ই-ন।[।বী জনুযায়ী মালিক নাসিরুদ্দীন ছপেন, আমীর-ই-শিকার, ইয়ে বদুষযেব প্রতি বৈরী 
তাৰ প্রদর্শন করেন এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয। মানিক নাগিকদ্দীন পরাজিত হন এবং 
খোয়ারিযম অভিবুখে পলাপনন করেন । 

২, তবকাত-ই-নালিরী হইতে জানা যায যে তাহাকে বন্দী অবস্থায় বদাওনে প্রেবণ করা হয় এবং 
তথায় তাহাকে হত্যা কব। হয়, আন তথায় তাহার স্মৃতিসৌধ বর্তবান আছে এবং তাহা এক ততীর্ঘ 
খ্বানে পরিণত হইয়াছে । 


তবকাত-ই-আকবরী ৫৭ 


পরে খালজ১ এবং খোয়ারিষমের বাহিনী পিবিস্তান অধিকার করে ; ইহ শাহ- 
সাওয়ান নামেও পরিচিত । মালিক নাপিরদ্দীন তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার 
জন্য অগ্রসর হন এবং এক প্রচও যৃদ্ধ সংঘটত হয় আর শেষ পর্যস্ত তাহার শক্রবাহিনী 
বিধ্বস্ত হয় এবং খালজদের খান নিহত হন। অতঃপর সুলতান নাসিরুদ্দীন উছ ও 
মুলতান প্রত্যাবর্তন করেন । তাহার ইতিহাসের বাকী অংশটুকু সুলতান শামস্দ্দীনের 
ইতিহাসের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে । তাহার রাজত্বকাল ছিল বাইশ বৎসর । 


স্বলতান বাহাউদ্দীন তুঘরাল 
তিনি ছিলেন সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সামের একজন ক্রীতদাস এবং পরবতী- 
কালে একজন খ্যাতনামা আমগী'র ৷ তাহার বন্ধ প্রশংসনার গুণাবলী এবং আকর্ষণীয় 
নৈতিক বৈশিষ্ট ছিল । সুলতান মুইযধুদ্দীন মুহন্দদ সাম যখন থানকীর২ দুর্গটি অধিকার 
করেন এবং তাহা মালিক বাহাউদ্ী।ন তুঘরালের দায়িত্বে অর্পণ করেন, তখন শেসোক্ত 
জন বিয়ানাহ অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তথায় তাহার বসবাস আরম্ত 
করেন, আর তিনি প্রতিনিয়ত গোরালিরর অভিমুখে গমন করিতেন এবং এ স্থানের 
সগিকটস্থ স্থানসমূহ আক্রমণ করিতেন। গুলভান মুইযযুদ্দীন মুহন্মদ সাম যখন 
গোয়ালিয়র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তিনি তুঘরালকে বলেন যে, যদি 
দূর্গটিকে অধিকার করা যায় তবে ইহা তাহাকে প্রদান করা হইবে । ফলে শেষোও 
ব্যক্তি গোয়ালিয়রের দুই লীগের মধ্যে একট শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেন আর ইহাতে 
তিনি তাহার সৈগ্ঠদের সহ বসতি স্থাপন করেন এবং প্রতিনিয়ত চতুপ্পার্স্থ অঞ্চলটি 
বিধ্বস্ত করিতে থাকেন। যখন এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়।যায় আর 
গোয়ালিয়রের দুর্গ রক্ষীবাহিনী চরম দূর্দশায় পতিত হয়, তখন তাহারা উপহার 
ও ভেটসহ স্তলতান কুতবুদ্দীনের নিকট দূত প্রেরণ করে ; আর দুর্গটি তাহার নিকট 
সমর্পণ করে। ইহার ফলে স্থুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক এবং মালিক বাহাউদ্দীন 
তৃঘরালের মধ্যে শক্রতার স্ষ্টি হয় । এই ঘটনার অল্প পরেই শেষোক্ত ব্যক্তি ইন্তেকাল 
করেন। 
১, তবকাত-ই-নানিরীতে আদ যে এই খাল উপআতিরই একটি দল এবং খোয়ারিষনেষ পেঝাবাহিনীর 
এক অংশ (নিবিস্ত'লের মনসুবাহ বিত্বস্ত করিয়। দেয়। 
২, তিনটি পাণ্ুলিপিতে আছে ভকর, কিন্তু পাঠ হইতে বুঝ! যায় যে ইহ। ঠিক নতহ। একটি 
প1ওুলিপিতে আছে খানকির আর ইহাই সঠিক। এই দূ্গটি অধিকার করিবার তারিখ এই সমস্কীয় 


পরিবেশ-এক ব]াপরে যথেষ্ট মততেদ আছে। 
৩. তিমি এই দূ্গের নাম দেন সুলতান কোট । 


&৮ তবকাত-ই-আকবরী 


ইখতিয়ারুদ্দীন যুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর শাসনের বিবরণ 


তিনি ছিলেন ঘুর এবং গরমশির অঞ্চলের একজন মহান লোক । তিনি অত্যন্ত 
দয়ালু, সাহসী এবং বিজ্ঞ ছিলেন। সুলতান মুইযষুদ্দীন মুহম্মদ সামের সময়ে তিনি 
ঘযনীনে আগমন করেন। তথা হইতে তিনি ভারতে আগমন করেন এবং মার্লিক 
মুয়াযযম হুসামুদ্দীন আঘুলবাকের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তিনি দোয়াব ও গঙ্গার 
অপর তীরের কতিপয় পরগণার জায়গীর ভোগ করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শৌর্য ও 
বীর্ষ প্রদর্শন করিলে কাম্পিলাহ১ এবং পাতিয়ালীর জায়গীর তাহাকে প্রদান কর! হয়, 
আর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত অতফ্ধিত আক্রমণ করিতেন এবং অন্তান্ত 
ক্ষেত্রেও আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রতিনিয়ত বিহার এবং মুনের২ অভিমুখে 
অগ্রসর হইতেন এবং এ অঞ্চলটি লুঠন করিয়া প্র্থুর দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিয়াছিলেন । 
নবলতান কুতবুদ্দীন যখন তাহার দুঃসাহপ্রিক এবং অকুতোভয় কার্ধাবলীর সংবাদ 
পাইলেন, তখন তিনি ডাহার জন্য একট রাজকীয় সন্মানীয় অঙ্জগাবরণ এবং একটি 
পতাকা প্রেরণ করিলেন; আর মালিক ইখতিয়ারুদ্বীন সুলতানের সাহায্যে, এবং 
আনুকুল্য এবং উৎসাহে বিহার দুর্গটি অধিকার করিলেন এবং এ দেশের সম্পূর্ণট। লুষ্ঠন 
ও বিধ্বস্ত করিলেন এবং বছ দ্ুব্য সন্তার সংগ্রহ করিলেন । তিনি এ দেশের অধি- 
বাসীদের, যাহাদের সকলেই ছিল বৃদ্ধ এবং ব্রাঙ্গণ এবং মুগ্ডিত মস্তক, তাহার নিষ্,র 
তরবারির খাগ্ে গরিণত করিলেন । হিন্দুস্তানের ভাষায় কলেজকে বল। হইত বিহার 
আর যেহেতু এই প্রদেশটি পূর্বে একটি বিদ্ভার আধার ছিল, তাই ইহার নাম হইয়াছিল 
বিহার । 

ইহার পর ইখতিয়ারুদ্দীন যখন সুলতান কুতবুদ্দীনের চাকুরীতে যোগদান করেন 
তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে বছ উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করেন । এত অধিক 
পরিমাণে লাভ করেন যে তিনি অন্ঠাগ্ত আমীরদের ঈর্ধার পাত্রে পরিণত হন; আর 


১, এই নাবগুলি পাণ্ুলিপিতে এইর্পই দেওয়া আছে। যেঞজব বাভাতী বলেন যে তিনি তৰকাত-ই- 
নাগিবীব প্রাচীনতম পাগুলিপিগুলিতে নামগুল্সি ভগবত বা ভূগবত এবং ভিউনী বা ভিওয়।নী 
দেওয়।৷ আছে; আর তিনি আবও বলেন যে গঙ্গ। ও কমনাশ। নদীর মধ্যবতী দূইটি পরগণা 
এখনও এই নামগুনি বহন করিতেছে । এইগুলি চুনাগড়েব পৃবদিকে এবং ইহার সংলগ ; 
সুতরাং তাহাব মতে এইগুলিই পনগণাগুলির প্রকৃত নাম ; কতিপয় পরবতী লেখক ( তবফাত- 
ই-আকবরীর লেখক তাহাদেব একজন ) পবগণাগুলিব নাম লিখিয়াছেন পাতিয়ালি এবং কম্পিলাছ, 
কিস্ত এই স্বানগুলি প্রকৃত জায়গীর হইতে ভিন ভিথ্রী পশ্চিমে এবং উত্ত.বও প্রকৃত স্বানগুলি হইতে 

» ইহাদের দূরত্ব অনুরূপ । 
২, গঙ্গ। ও খোন নদীর সঙ্গমন্লে, এবং শেন নদীর ডান তীরে অবস্থিত একটি তি প্রাচীন স্বান। 
৩. সংস্কত বিহার শব্দের অর্থ সঙ্লাসীদের অশ্ম। 


তবকাত-ই-আকবরী ৫৯ 


শেষোক্জগণ যাহারা তাহার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন সঙ্গ করিতে পারিতেছিলেন 
না, জুলতানের সম্মুখে তাহার প্রতি দ্বণ! এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন কথা উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। এক দিন এইক্ধপ ঘটে যে স্বুলতান কুতবুদ্দীন শ্বেত দুগে এক দরবার 
করেন এবং তাহাতে মহা-আমীরগণকে সাক্ষাৎ দান করেন । এ দানে একটি মস্ত১ 
(দুর্দান্ত) হস্তী আনয়ন করা হয়, আর লোকেরা বলে যে সমস্ত ভারতে এরূপ আর 
একটি হস্তীও নাই যেঈ ইহার সম্মুখে দাড়াইতে পারে এবং ইহার একটি আঘাত সম্থ 
করিতে পারে । সুলতান এ হত্তীটির সঙ্গে যদ্ধ করিবার জন্য মুহম্মদ বখতিয়ারকে 
ইঙ্গিত করেন । আর তখন শেষোক্ত জন তাহার হস্তস্থিত গদা হারা ইহার শুড়ের 
উপর এমন এক আঘাত করেন, যে ইহা তৎক্ষণাৎ পরাজিত হইয়া ঘুরিয়। গিয়া পলায়ন 
করে। ইহ? দেখিয়' সুলতান বিশ্ময়|ভিভূত হইয়া যান ; আর তিনি ইখতিয়াকদ্দীনের 
প্রতি বহু পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং লক্ষণাবতী দেশটির শাসনভার তাহাকে 
অর্পণ করেন এবং তাহা অধিকার করিবার কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্ত তাহাকে 
মনোনীত করেন। যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই বিহার দুর্গট অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহার শৌর্ধ ও বীর্ষের খ্যাতি লক্ষণাবতীর লোকদের নিকট ইতিমধ্যেই পৌছিয়া- 
ছিলেন । সকল প্রাঙ্গণ ও জ্যোতিষিগণ রায় লক্ষণের পুত্র লক্ণিয়ার২ নিকট গমন 
করেন; তাহার রাজধানী ছিলনুদীয়ার অ।গ হিন্দুস্তানের সকল রায়গণ তাহাদের 
নেতা৩ এবং পথ প্রদর্শক রূপে গণ্য করিতেন এবং তাহাকে অত্যন্ত সন্মান ও শ্রদ্ধার 
চোখে দেখিতেন ; আর তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন যে তাহাদের প্রাটন পুন্ডক- 
সমূহে লিখিত আছে যে দেশটি তুকীঁদের, অর্থাৎ মুদলমানদের দখলে আসিবে আর 
ভবিষ্যং বাণীট অচিরেই কার্যকরী হইবে | যেহেতু তুকাঁগণ বিহার অধিকার করিয়াছে 
এবং আগামী বৎসর তাহারা তাহার রাজ্যের সম্পূর্ণটাই অধিকার করিয়৷ লইবে। 
লক্ষণিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এমন কোন বিশেষ চিহ্ন যাহা ছ্বারা যে লোকটি এই 
রাজ্যটি দখল করিবে তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে, তাহাদের জ্যোতিষ গ্রন্থে লিখিত 
আছে কিনা? তাহার] জবাব দিল, হ্যা, লোকটি যখন সোজ] হইয়৷ তাহার দুই 
পারের উপর দীড়াইবে এবং তাহার বাহু দুইটি নীচের দিকে প্রসারিত করিবে, তখন 


১. এই কাহিনীটিব বিভিন্ন রূপ তবকাত-ই-নাগিবীতে দেওয়া আছে! 

২. টি পাগুনিপিতে নামটি বিভিয্ন বপে দেওয়। আছে যোন লঙ্গণেশ, লক্ষণিয়।, লক্ষণী এবং 
লক্ষ হ। 

৩ যেছেতু তাহাদেব সার্বভৌম বাজ হইবার মত তাহাব কোন ক্ষমতা ছিস না, তাই বল। হইয়াছে 
যে তিণি তাহাদের আধা।ক্বিক পথ প্রদর্শক ছিলেন । কিস্ত ভিনি যে ভারতের সথস্ত বাজাব নেতা 
ব। আধ্যান্বিক গুক ছিলেন এক্প ধনে কবিবাব বিশেষ ফোম কাবণ লীই। বস্ততঃ তাহার 
বয়স ও চন্নিত্রের জনা সকলেই 'াাকে সম্ব(ন কবি | 


৬০ তবকাত-ই-আকবরী 


তাহার আঙ্গুলের প্রান্ত তাহার হাটুর নীচের দিকে পড়িবে । রায় লক্ষণিয়। তুকাঁদের 
সেনাপতির এইকবপ লক্ষণ আছে কিনা দেখিবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন । যখন 
জানা গেল যে এই লক্ষণগুলি সঠিক, তখন সকল ব্রাহ্ম॥ এবং জ্যোতিধিগণ দেশ ত্যাগ 
করিয়া গেল এবং কামকদ এবং জগরনাথের দরবারে চলিয়া গেল । রায় লক্ষণিয়া 
তাহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। পর বৎসর 
মালিক মূহল্পদ বখতিয়ার বিহার হইতে যাত্রা করিলেন এবং এক ক্ষুদ্র সেনা দলসহ 
ভ্রতগতিতে অবিরাম পথ চলিয়া নুদিয়ার শহরে উপস্থত হইলেন। লক্ষণিয়। 
অত্যন্ত দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন ; 
আর তাহার সকল ধনরত্র এবং রা্রের আর্ষঙ্গিক জিনিস পত্র, যাহার পরিমাণের সীমা 
পরিসীমা ছিল না, মুহম্মদ বখতিয়ারের হস্তগত হইল। শেষোক্ত জন নুদিয়৷ শহরটি 
বিধ্বস্ত করিলেন আর ইহার স্থলে অপর একটি শহর প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহার নাম 
হইল লকণাবতী ; আর ইহাকেই তাহার রাজধানী করিলেন, আর বর্তমানে এই 
শহরটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং তাহা! গৌড় নামে পরিচিত হইয়াছে । 

সংক্ষেপে, মুহন্মদ বখতিয়ার চাদোয়। ধারণ করিলেন এবং নিজ নামে খোত্ব। 
পাঠ করাইলেন এবং মুদ্রা প্রস্বত করিলেন; আর পৌত্তলিকগণের মন্দিরের স্থলে 
মসজিদ এবং খানকা১ এবং কলেজ স্থাপন করিলেন; আর তিনি যে সব লুণ্ঠিত দ্ুব্য 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে প্রচুর বু মূল্য দ্রব্য-সম্ভার সুলতান কুতবুদ্দীন 
আয়বকের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

আরও কিছুকাল পর যখন তাহার ক্ষমতা ও জাকজমক উৎকর্ষতার পর্যায়ে 
পৌছে, তখন তাহার মনে তিববত ও তুক্কিস্তান অধিকার করিবার বাসন! জাগে এবং 
দ্বাদশ সহঅ অস্ত্রশত্্ এবং সাজ সঙ্জায় স্বুসঙ্জিত অশ্বারোহী সৈম্তসহ এ দেশগুলির 
অভিমুখে অগ্রসর হন, আর তাহার ছ্বারা ইসলাম ধর্মে ধর্মাস্তরিত আমীর আলী মেজ 
কে তাহার পথ প্রদর্শকরূপে নেন । তিনি এমন একটি শহরে গিয়া উপস্থিত হন, যাহার 
নাম ছিল বর্ধনও, আর এ শহরটির সম্মুখে একটি নদী ছিল যাহা গভীরতায় এবং 
প্রশস্ততায় গঙ্গ৷ নদীর চারি গণ ছিল আর এঁ নদীটির নাম ছিল বেগমতি ।8 তাহারা 

* দববেশগণের আশষ। 

২. একটি পাণুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে আমীর আলী শেখ ; অন্য।না পাওুলিপিগুলিতে 
ন!মটি অত ম্পষ্ট নয়, তবে মম্প্রতি যেজ বিখা আছে। অদ)াবধি বাংলাদেশের উত্তরে এবং উত্তর 
পূর্বে কতিপয় মঙগে।ল আদিম অধিবাসী আছে যাহ।দিগকে বল। হয় যেচ বা মেজ । 

৩. “তবকাত-ই-লাদিরী অনুযায়ী এই শহরটির নাম ছিল বধন কোট। 


৪, তিনটি প1ওুলপিতে শহরটির নাম আছে তমকর্দি বা নমকদি থ। অনন্িপ কোন কিছু। অপর 
একটি পাণুলিপি শহর-এর স্থলে সঠিকভাবে নহর লিখিয়াছে, তবে নাম দিয়েছ নেনকরি। 


তবধকাত-ই-আকবরী ৬১ 


বলে যে শাহ কর শাসন তুফিস্তান দেশ হইতে বর্ধনের পথে হিন্দ-স্তানের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখন তিনি এই নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া ছিলেন 
এবং ইহার উপর দিয়া নদী অতিক্রম করেন এবং কামরুদ অভিমুখে আগমন করেন । 
সংক্ষেপে, মালিক মুহপ্রদ বখতিয়ার যখন এ সেতুটির মাথায় উপস্থিত হন, তখন তিনি 
তাহার দুইজন বিণস্ত সঙ্গীকে ইহা পাহারা দিবার জন্ত তথায় রাখিয়। যান, আর 
তিনি স্বয়ং তাহা অতিক্রম করেন এবং তিব্বত দেশটিতে প্রবেশ করেন । অতঃপর 
তিনি দশ দিন ধরিয়া উচ্চ এবং দুর্গম পবতশ্রেণী অতিক্রম করেন ; আর১ তৎপর 
এমন একা স্বানে উপস্থিত হন, যেখানে একট সুউচ্চ এবং অও)স্ত শক্তিশালী করিয়। 
নিমি৩ এবং প্রায় দুর্ভেদ্য দূর্ঘ হিল। দূর্গরত্কী। সৈন্তগণ যৃদ্ধ করিতে বাহির হইয়া 
আসে এবং দিনের শে পর্যন্ত যুদ্ধ ও নিধন কার্ধ চলিতে থাকে আর মুহন্দ বখতিয়ারের 
বাহিনীর বছ সৈম্ত নিহ৩ বা আহত হয়। যখন প্নাক্রি নামে তখন তিনি দুর্গের 
চতুদিকে শিবির স্থাপন করেন এবং ৩থায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি দেশটি 
এবং ইহার বৈশিষ্্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান২ করেন এবং ইহা! নিশ্চিন্তরূপে জানা যায় 
যে এ স্থান হইতে পাঁচ লীগ দূরে করমসেনতও নানে একট শহর আছে আর তথায় 


মেজর বাতা তাহাব তরকাত ই-নাসিবীব অনুবাদে বলেন যে প্রাচীনতম গাগুলিপিগুলিতে নদী'টির 
নায় ণেওয়া আছে বেগমতি, কিন্ত ইহ!র পরেন সবোত্তষ কপিগুলিতে নামটি আছে বেঘতি বা 
বেগমতি আর অন্যান্যগুলিতে আছে বংগমতি মগমন্দী, নঙ্গনতি বা নগমতি. তিনি বলেন যে 
বাগমতি নামে একাধিক নদী আছে! নেপালে একটি নদীর নাম গতি, ইহার নিম ভাগেব নাম 
গ্রনধক। 

১. তবকাত-ই-মাদিবী অনুয।য়ী এই খার।কাঁন আও অ:নক বেশী ছিল । ইছাৰ মতে সেনাঝাংিণী দখ 

দিন ধরিয়। পবতের মধ্যে দিয়। নপাব তীন ধরিয়। চলিতে থাকে এবং তৎপর পাথবেব খণ্ড স্বাব। 

নিমিত একটি সেতু দ্বাবা নদী অতিক্রণ কবে, এই গেতুতে বিশটিবও অধিক খিসান ছিল । 

সেতু অতিক্রম কবিয়া সেনাবাহিনী খিরিসংকট ও গিবিপথ দিয়। সুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর চড়াই 

উৎরাই দ্বারা পনব দিন পথ চলে । ঘোড়ণ দিনে তাহাবা তিব্বতের সমতল ভূমিতে পৌছে। 

এ স্মনেই অত্যন্ত শজিণালী দূগটি অবস্থিত ছিল। 

তবকাত-ই-নামিশীতে যে দুর্গবক্ষী দৈনযদের মধ্যে যে পৈন্যদেব বন্দী কব। হইয়াছিল, তাহাদের 

নিকট হইতেই এই সংবাদ সংগ্রহ কর। হুইয়াছিন 

৩, তিনটি পাণ্ুলিপিতে নামটি স্পষ্টই করমনসেন আছে। একটিতে আছে করমন। যেজর বাতাতুণ 
বলেন যে তবকাত-ই-নাধিরীর প্রাচীনতষ কপিগুলিতে নামটি দেওয়। আছে করবতন, করপত্তন, 


বা করার বত্তন, ব করাব পত্তন ; অন্যান্যকপিতে অ!ছে ফরমপতদ হুরদত-উত -গাওয়ারিখ এ 
অছে করশিন বা করগ্কন। অন্যান্য পুষ্তকে আছে করম শিন। তিনি অনুমান করেন যেস্বানটি 
সম্ভবতঃ ধরমপত্তন হইবে। গুর্ঘ। রাজ্যের বানারল ভাটিঘুনের প্রাচীন নাম, যাহ! এক কালে একটি 
বড় শহর ছিল ; অথবা গললিতপত্তন হইবে যাহ প্রাচীনকালে এক স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল; 
আর ইহা] ৰাগমতি নদীব নিকটে অবস্থিত ছিন ; কিন্তু উভয় শহয়ই অনেক দক্ষিণ ও পঠ্চিসে 


অবস্থিত। 


46) 


৬২ তরকাত-ই-আকথরী 


পঞ্চাশ হাজার রক্তপিপান্ু তুফী বর্শাধারী১ অবস্থান করিতেছে । যেহেতু ইসলামের 
সেনাবাহিনী সুদীর্ঘ যাত্রার ফলে শ্রাস্ত হইয়? পড়িয়াছিল এবং এমন এক বাহিনী সৈম্ভের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার মত শক্তি তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট 
ছিল না। তাই এই সংবাদ শুনিয়া বখতিয়ার এ স্থান ত্যাগ করেন এবং বর্ধনের সেতুর 
মাথায় প্রত্যাবর্তন করেন । 

তিনি দেখিতে গান যে, যে দুই জন আমীরকে তিনি সেতুটি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কলহের ফলে সেতুটির দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়! 
গিয়াছে ।২ তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন এবং স্থির করেন যে নৌকা প্রস্বত 
করা এব” নদী অতিক্রমের অন্ঠান্য সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা পর্ষস্ত সেনাবাহিনী কোন 
শক্তিশালী স্থানে নিজেদের স্রক্ষিত করিয়া রাখিবে। অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ 
আনিলেন যে এঁ অঞ্চলেই একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শ্ুউচ্চ মন্দির আছে । মালিক 
মুহন্দদ বখতিয়ার তাহার সকল আমীগকে সঙ্গে লইয়া ইহাতে প্রবেশ করেন এবং ইহা 
সুরক্ষিত কগেন। 

এই সময়ে কামকদের রায়ও জানিতে পারেন যে মুহম্মদ বখতিয়ার মহা দুঃখ- 
দুর্দশায় কাতর হইয়া এ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাহার রাজ্যের 
সর্বত্র নির্দেশ জারি করেন আর লোকেরা দলে দলে আসিয়। দুচাল বশ মন্দির 
সর্বদিকে মাটিতে পুঁতিয়া দিতে থাকে এবং সেগুলিকে একত্র বুনিয়। দেয় ।৪ আর 
সেগুলিকে মন্দিরের দেওয়ালে সোজা করিয়। রাখিয়া দেয় । মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার 
যখন দেখিতে পান যে তিনি অত্যন্ত বিপদজনক ফাদে পড়িয়াছেন, তখন তিনি মন্দির 


১* তিনটি পাণডুনিপিত আছে বর্ণ নিক্ষেপ নাধী , জাৰ একটিতে আছে তীবন্দাজ | 

২. এই বুঝ। যাঘ তো আমীবগণ নিজেদেব মধ্যে কলহ করিবাব ফলে সেতুটি পাহার। দেয় নাই। 
তবকাত-ই-নাপিশী বলেযে আশীগশণ ত।হাদের কলত্বে অন্য সেতুৰ পাহাবায় গাফিনতি কবেন 
এবং পথ নিরাপদ রাখিতে অক্ষন হুন আব কামকদ দেশেক হিন্দুগণ 'আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। 
যুনদত-উত-তাওয় বিখ-এ আছে যে আশীব দৃই জন পবস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পেতুটি পাহারা 
দেওয়। ছাড়িয়া দেন এবং প্রত্যেকে দিজ নিজ পথে চলিয়া যান ; বদাওনী ধলেন যে তারা 
প্রথষে যুদ্ধ কনে পরে দেতু ছাড়িয়া চলিয়! যায়। 

৩ তবকাত-ই-আকববীতে এই প্রথম কাষকদেব (কাম্কপ) বায় এর উল্লেখ কৰা হুইল, কিন্তু তবকাত- 


ই-্নাসিবীর অনুযায়ী, যুহন্মদ বখতিয়ার যখন তিব্বত গমদনর পথে প্রথম নদী অতিক্রম করেন 
তখন তিনি তাহাব নিকট লোক প্রেরণ করিয়া ত্র বৎসর এই অভিযান হইতে তাহ!কে বিরত 
রাধিবার চেষ্টা করেন ; আর অঙ্গীকার করেন যে পর বৎসর তিনি ম্বরং তাহার মিষের সেনাবাহিনী 
সহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রে গ্রষন করিবেন এবং এ দেশটি অয় করিতে বখতিয়ায়কে সাহাব্য 
ফয়িষেন। 

৪. এই অংশের অর্থ নুষ্পষ্ট নয়; মোটামুটি অর্থ সম্ভবতঃ এই যে লোকের মললিবটিব চতুদিকে এক 
খুটিব বেড়। দিয়া ধিরিয়! ফেলে। 


তবকা ত-ই-আকবরী ৬৬ 


হইতে বাহির হইয়া! আসেন এবং বেগমতি নদীর তীরে শিবির স্থাপন কয়েন; আর 
নদী অতিক্রম করিধার প্রস্ততি গ্রহণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন । সহসা এক- 
জন অশ্বারোহী এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত পানির মধ্যে হাটিয়া চলিয়া যায় ; আর সৈগ্তগ্রণ 
মনে করে যে নদীটি বোধহয় হাটিয়৷ পার হওয়া যাইবে | তাহারা সকলেই একযোগে 
পানিতে ঝাপাইয়া পড়ে : কিন্ত যে পর্ষস্ত অশ্বারোহী সৈগ্টি গিয়াছিল, তাহার পর ইহা 
অতিক্রমযোগ্য না হইবার ফলে বছু সৈগ্ঠ ডুবিয়| গেল । তাহাদের উর যেন আল্লাহ্‌র 
ককণা বঘিত হয়। বভ সণ্খাক সৈন্ঠ ডুবিয়া যাইবার পর মালিক মুহণ্পদ বখতিয়ার অল্প 
সংখ্যক সৈস্ঠসহ অতি কষ্টে নদী অতিক্রন করেন এবং দেউকোট আপিয়। পৌছেন।১ 

তাহারমনে যে মহা? শোক ও দুশ্চিন্তা তাহাকে পীড়। দিতেছিল, তাহার ঘলে 
বখতিগ্নার অন্তস্ব হইরা পড়েন। তিনি তাহার অনুগামীগণকে বলেন, “সম্ভবত 
স্লতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ পাশের কোন মহ। বিপদ ঘাঃয়াছে, যে আমি দুদিনে 
নিপতিত হইয়াছে এবং আমার সৌভাগ্য আমাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়। গিয়াছে । 
ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে এই কয়দিনেই জুলতান মুইযযুদ্ধীন শহীদ হন। মালিক 
মুহম্মদ বখতিয়ার এই একই রোগে ইন্তেকাল করেন এবং চিরন্তন জগতে গমন করেন । 
কথিত আছে যে আলী মর্দান নামে তাহার একজন বিখ্যাত আমীর যখন তাহার 
প্রভুর এই বিপদের সংবাদ পান তখন তাদের জায়গীর বরসোলি২ হইতে দেউকোট 
আগমন করেন। এই সময়ে শেষোক্ত জন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কেহই 
তাহার নিকট যাইত না। আলী মদ্ণান তাহার নিকটে গেলেন; তাহার মুখ 
হইতে আবরণ টানিয়৷ ফেলিয়া দিলেন ; আর তাহার ছোরার এক আঘাতে তাহাকে 
হত্যা করিলেন। এই ঘটনা আঃ হিঃ ৬০২ সনে সংঘটিত হয় । 


ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শেরওয়1ন* 
তিনি এবং তাহারঃ ভ্রাতা মুহম্মদ বখতিয়ারের খ্যাতনামা আমীরগণের 
অস্তভুক্ত ছিলেন। এই মুহস্মদ শেরওয়ান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং কর্মঠ এবং 


১, বর্তমান দিলাজপুর গ্েলায় অবস্থিত। যাঁহাবা বন্চ। পাইল, মস্তবতঃ তাছ।ব৷ ভেলায় চড়িয়া নদী 

অতিক্রম কবিরছিল | 

২, একটি পাগুলিপিতে জায়গাটির নাম বরগোল বা ববন্ুল দেওয়া আছে । অল্যান্যগুলিতে ইহ) 
লেখ) হাছে বরসোলি, বা ব্রন্ুলি বা পরস্থুলি | তবকাত-ই-নাপিরীষ প্রাচীনতম্থ কপিগলগিতে 
নয়দকে1ও লেখ! আছে । 

৩, তিনাট পাণগুলিপিতে নাহি শিরওয়ান বা শেবওয়ান দেওয়। আছে) আগ একটি পাওুলিপরিতে 
নামটি দেওয়া আছে শিরওয়ানী বা খেবওয়ানী। . তবকাত-ই-নাসিবীতে নাষটি দেওয়। আছে 
শেয়ান মেজর রাভার্তীয় যত শেরান শব্দের অর্থ হইল অতযভ্ত সাহলী সিংহ বাহয। 


৪. দুইটি পাণুলিপিতে শেরওয়ানের একাধিক ভ্রাতার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ এইগুলির মতে তাহার 


৬৪ তবকাত-ই-আকবরী 


স্ুচতুর, আর এই গুণগুলি তাহার এত অধিক ছিল যে, যে দিন মুহন্াদ বখতিয়ার 
নুদিয়ার শহরটি অধিকার করেন এবং লক্ষণিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এৰং 
তাহার সৈশ্দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। সেই দিনে মুহন্মদ শেরওয়ান সম্পূর্ণ একাকী 
এক জঙ্গলে মাত সহ আঠারটি হস্তী ধরিয়া ফেলেন এবং তথায় এগুলিকে পাহারা 
দেন। তিন দিন পর যখন মালিক মুহল্সদ বখতিয়ার এই ঘটনার সংবাদ পান, তখন 
তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্ঠ প্রেরণ করেন আর তাহারা হস্তীগুলিকে তাহাদের 
সন্ম,খে তাড়াইয়া আনেন এবং সেইগুলিকে তাহার সন্গ"খে আনয়ন করেন। 


মালিক মুহন্দদ বখতিয়ার যখন শাহার টৈম্ুবাহিনীনহ তিব্বত এবং কামরদ 
অভিণুখে অগ্রসর হন, তখন তিনি মুহল্মদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতাকে, তাহার 
নিজের একদল পসৈম্ত সহ, জাজনগর অভিনুখে প্রেরণ করেন । মুহন্দদ বখতিয়ার 
তাহার সঙ্গে দুর্ঘটনার সন্মখীন হইবার পর, মূহন্পদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা 
জাজনগর হইতে দেওকে।ট আগমন করেন এবং শোক অনষ্ঠানপমূহ পালন করেন 
( মুহন্মদ বখতিয়ারের জগ্ভ) আর তাহার।১ জাজনগরের বাহিনীর এক দল সৈম্তসহ 
এ স্থান হইতে বরসোলি গমন করেন; এবং মুহম্মদ বখতিয়ারের হত্যাকারী আলী 
মর্দানকে বন্দী করেন। আর তাহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাকে একজন কোতো- 
য়ালের (পুলিশের তত্তাবধায়ক বা কারা ৩ত্বাবধায়ক)নিকট সণর্পণ করেন । যাহার নাম 
ছিল বাবা কোতোয়াল ইসফাহানী ; ইহার পর তিনি দেওকোট প্রত্যাবত ন করেন, 
আর ৩খন খলজী আমীরগণের সকলেই তাহাকে তাহাদের নেতা স্বীকার করেন এবং 
তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। 

আলী মর্দান কিন্ত বাবা কোতোয়ালকে হাত ধরিয়৷ ফেলেন ; আর কারাগার 
হইতে পলায়ন করিয়া দিঙ্জী গমন করেন এবং জুলতান কুতবুদ্ধীন আয়বকের চাকুরাতে 
যোগ দেন এবং তাহার নিকট কঙিপয় অভিযোগ পেশ করেন । ইহার কলে জুলতান 


একাধিক ভ্রত। ছি; আব দূইটি পাগুলিপিতে তাহার এক ভ্রাতার উল্লেখ আছে ; তবকাত- 
ই-ন|পিরী নুস্পষ্টরপে বলে যে তাহারা দুই ভাই ছিলেন, মুহম্মদ শেরওয়ান বা শেরান এবং 
আহমদ শেরওয়ান বা শেরান। 

১. দূইটি পাণুলিপিতে আছে যে যুংম্মণ শেরওয়ান একাই বারসে।ল বা পারসে!ল গমন ফরিয়।ছিলেন। 
একটি পাগুলিপিতে আছে যে মুহল্মর শিরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা জাজনগরের একপল সৈন্যসহ 
গমন করিয়াছিলেন। অপর পাওুলিপিটিতে ব্যাপারটি গোলম!ল করিয়া ফেল হইয়াছে, কারণ 
ইহাতে আছে যেষুহম্মদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা আঞ্ষনগর হইতে দধেউকোট আগবন করেন 
এবং তথায় শোক অনুষ্ঠামপমূহ সমাপ্তি করেন, এবং তথ্পর আছে যে তাহাথ! জাঞ্জনগর হইতে 
বারগেল গনন কবেন। 


তখকাত-ই-আকবরী ৬৫ 


কুতবুদ্দীন কায়মাঘ রুমিকে১ লক্ষণাবতী প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে এ অঞ্চলে 
অবস্থানরত প্রত্যেক খলজ আমীরকে তিনি যেন কোন উপযৃক্ত স্থানে নিযুক্ত করেন। 
কায়মাষ রুমি তথায় গমন করেন এবং সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী খলজ আমীরগণের 
প্রত্যেককে কোন একটি উপযুক্ত অঞ্চলে নিষুক্ত করেন; মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়াধ 
খলজাী, ধিনি মুহম্মদ বখতিয়ারের সময়ের পূর্ব হইতেই কলওয়াই২ জায়গীরটি ভোগ 
করিতেছিলেন, ভ্রতগতিতে অগ্রবতাঁ হইয়া কায়মায করমিকে অভ্যর্থনা করেন এবং 
দেওকোট পর্ষস্ত তাহার সঙ্গী হন, আর ইহ। তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয় । 
কায়মায রুমি যখন দেওকৌট হইতে অযোধ্যা অভিমুখে গমন করেন, তখন মালিক 
মুহন্সদ শেরওয়ান এবং খল আশীরগণের সকলে, যাহারা তাহার সঙ্গে ছিলেন, 
দেওকোট গমন করেন । কায়শাঘ কমি খখন এই সংবাদ পান তখন তিনি ফিরিয়া 
আসেন এবং খলজ আমীরগণের বিপ্দ্ধে যুদ্ধ +রেন। শেঝোক্তগণ পরাজিত হন এবং 
তুষও অভিনুখে চলিয়া ধান আর ৩থায় তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় আর 
মুহন্দ শেরওয়ান শহীদ হন । তথায় তাহার নমাধি আছে । 


আলী মর্দান খলজী 

তিনি তাহার কমদমতা, সাহসিহক৬া, অহমিকা এবং তেজবিতাগ অন্য সুখ্যাতি 
এব, কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যখন কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং জুলঙতান 
কুতবুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দেন, তখন শেষোভ জন যখন ঘধনীন গমন করেন তখন 
তিনি ৩ঙাহ!র অনুগমন করেন। তথায় তিনি তুক্গিণের হাস্তে বন্দা হন এবং তাহাকে 
কাশঘর নিয় যাওয়া হয় এবং তিনি ৩থায অবস্থান করেন। তাহারা বলে যে 
একদিন প্ুলঙান তাজউদ্দীন ইয়েলদুষ শিকার করিতে বাহির হন। আলী নর্দানও 
তাহার সঙ্ষে যান। তিনি তখন সালার ষাফর নাশীয় একজন খলজ আমীরের 
সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাহাকে বলেন৪ “ইহা! কিন্ধপ হইবে যদি আনি সুঙ্গতান 


১, মেজর রাভার্তী তাহাকে রুমানিযার অধিবাসী বলিয়। মনে কবেন । রুষি কিন্তু সাধ/রণতঃ কনস্টাটি- 
নোপোলেব বা ইউরোপীয় তুরস্কের কোন তুকাকে বুঝায় । 

২, তবকাত-ই নাগিরীতভে এই জায়গাটি নাম দেওয়া আছে কমকরি বা কসকুরি। 

৩. তিনটি পাণুলিপিতে আছে তুথ; একটিতে আছে সন্ভঘ, তবকাত-ই-নাদিয়ীতে আছে বে 
মকসদা এবং সন্ভত:ষই খল আবীরগণের মধ্যে মততেদ দেখা দেয়। মেজর রাভাতী বলেন থে 
যকলিদাহু সম্ভবতঃ প্রাচীন নানচিত্রের ও প্রাচীন ভ্রমণকারীপ্দের মকস্াবাদ হইবে; তিনি 
আরও বলেন যে তবফা/ত-ই-আকধরীতে শুধু সম্তঘ আস্তে! 

8. মের রাভাতীঁ মনে করেন যে এই নামটি যাফির উচ্চারণ করিতে হইবে। 


৫ 


৬৬ তবকাত-ই-আববরী 


তাজউদ্ধীনকে আমার বর্শা১ ছারা শেষ করিয়া দেই এবং আপ্নাকে বাদশাহ করি? 
সালার যাফর একজন জ্ঞানী এবং স্তায়পারাম়ণ লোক ছিলেন আর তাহার হৃদয়ে 
সামাজোর লিপ্পা ছিল না। তিনি আলী মদ্শানকে এরূপ অন্ঠায় কাজ করিতে 
নিষেধ করেন, এবং তাহাকে দুইটি আরবী অশ্ব দিয়া তাহাকে হিন্দুস্তান অভিমুখে 


পাঠাইয়। দেন। 

তিনি যখন পুনরায় স্থলতান কুতবুদ্দীনের দরবারে পৌছেন এবং তাহার 
চাকুরীতে যোগ দেন, তখন তাহাকে বিভিন্নরূপ অনুগ্রহ এবং উপহার দানে সন্মানিত 
করা হয় আর লক্ষণাবতী রাজ্যটি তাহাকে জায়গীররূণপে প্রদান করা হয় ১ আর তিনি 
এ স্বানের অভিমুখে যাত্রা করেন । তিনি কুষি নদী অতিক্রম করিবার পর মালিক 
হিসামুদ্দীদন ইওয়াষ খলজী দেওকোট হইতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর 
হন। দেওকোট আসিয়] পৌছিলে তাহাকে ক্ষমতার আসনে বপান হয়; আর 
তিনি লক্ষণাবতী দেশটির সম্পূর্ণটা দখল করেন । সুলতান কুতবুদ্দীন আল্গাহ' তা" 
আলার করণার সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইবার পর তিনি রাজকীয় ঠাদোয়া গ্রহণ 
করেন এবং তার নিজ নামে খোত্বা পাঠ ও সিক্কা মুদ্রণ করেন; আর হ্ুলতান 
আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার এত অহমিকা এবং ওদ্ধত্য ছিল যে তিনি 
ইরান এবং তুরান রাজ্যসমূহ তাহার আমীরদের মধ্যে বিলি বন্টন করিয়া দেন, আর 
তিনি এমন উৎপীড়িত এবং অত্যাচারী ছিলেন যে এই দেশগুলি সে তাহার রাজ্যের 
বাইরে অবস্থিত এই কথা তাহাকে বলিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিল ন]। 


যখন তুমি অন্তায় কর, তখন নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করিও না 
কারণ প্রকৃতি স্বয়ং অগ্ঠায় কাজের জন্ঠ শাস্তির ব্যবস্থা করে । 


যখন তাহার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সকল সীম। ছাড়াইয়া যায়, তখন খলজ 
আমীরগণ একত্র ষড়যন্ত্র করেন এবং তাহাকে হত্যা করেন । 

কথিত আছে যে, একজন ব্যবসায়ী বিপদগ্রস্ত হন এবং তাহার দারিদ্রুতা সম্বন্ধে 
তাহার নিকট অভিযোগ করেন। তিনি জিজ্ঞাস] করেন, “এই লোকটি কোথ। হইতে 
আসিয়াছে?” তাহারা বলিলেন, 'ইসফাহান হইতে, । তিনি ইসফাহান তাহাকে 
জায়গীর প্রদান করিয়। এক ছকুমনাম। দিবার নির্দেশ দান করেন। ব্যবসায়ীটি এই 
হকুমনামা গ্রহণ করেন না, মন্ত্রীগণ ইহা সুলতানের গোচরে আনিতে ভয় পায় * তবে 
তাছার। তাহার নিকট নিবেদন করিলেন যে ইসফাহানের নুতন শাসনকর্তার এই 


১. পাণুলিপিগুলিতে আছে বর্ণা। তবকাত-ই দাগিরীতে আছে তীর 
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ভ্রমণের জন্ত এবং তাহার রাঙ্য দখলে আনরনের জন্য প্রয়োগনীয় সেন সংগ্রহের 
অর্থনাই। ইহার ফলে তিনি তাহাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ 
দেন যে তাহা ব্যবসায়ীটর সকল কষ্টন। ছাড়াইয়। যায় । 

তাহাকে হত্য। করিবার পর আমীরগণ একযোগে মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়াষ 
খলজীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন । 

আলী মর্দান দুই বৎসর রাজত্ব করেন। 


মালিক হিসাধুদ্দীন ইওয়ায খলজী 

তিনি খলজ উপজাতির একজন আমীর এবং গরমশির দেশের অধিবাসী ছিলেন ; 
আর তাহার প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং পরোপকারিতা বিশিষ্ট ছিল। তিনি যখন 
তাহার স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং তুকিস্তানের পুশতাহ-ই ফিরোয১ নামক স্থানে 
আসিয়। পৌছেন, তখন এ জীর্ণ বস্ত্র এবং তালি দেওয়া অঙ্গাবরণ পরিহিত দুইজন 
লোক, যাহাদের সঙ্গে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় কোন রসদই ছিল না আর কেবল মাত্র 
আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই পাহাড় ও মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন, 
এস্থানে আসিয়া গৌছেন। তাহারা মালিক হিসামুদ্দীনকে বলেন, “প্রভু! আপনার 
নিকট কিকোন রসদ আছে?” মালিক হিসামুদ্দীন কিছু উপাদেয় চাটনীসহ কয়েক 
টুকরা রুটি তাহাদের সন্ম,খে মেলিয়া ধরেন। দরবেশগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে আহার 
করেন এবং বলেন, “প্রভু, আপনার হিন্দুস্তানে গমন করা উচিত, কারণ এ দেশে 
আপনার জগ্ত একটি রাজ্য বরাদা করা আছে ।? 


ক্লোক 
কর্কশ বস্ত্র পরিহিত একজন, মাটিতে শুইয়া আছে 


একজন প্রার্থীকে যোহাক রাজা দান করিতেছে । 


মালিক হিসামুদ্দিন এই স্ুসংবাদটিকে তাহার অনুকূলে সত ভবিষ্যংবাণীরূপে 
গ্রহণ করেন ' হিনুস্তানে আগমন করেন এবং মালিক মুহন্মদ বখতিয়ারের চাকুরীতে 
যোগ দেন ; যতদিন ন1 সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাহাকে লক্ষণাবতী দেশটির 
রাজা করিয়। দেন আর তিনি সুলতান ঘিয়ান্মদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তাহার 


১ ভিন নাওুণ্দপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে, একটিতে আছে। পুণতাহ আকেয। তবকাত 
ই নারিরীতেও এই দাম দেওয়া আছে। পুশতাহ-ই ফিরোষ অর্থ বিজয়ের স্তুপ, আর পুশতাহ্‌ 
আকফোয ছার। বুঝায় অবস্ত স্তূপ, অথব। উদ্জুলকারী গ্প। 
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স্ঞায়পরায়ণ শাসনাধীনে সৈগ্ঠ ও প্রজাগণ সকলেই স্থখ এবং শান্তিতে দিনাতিপাত 
করে। শুভ লক্ষণ যুক্ত বৈশিষ্ট্যের এ রাজার পবিত্র পরোপকারিতার বহু চিহ্ন সময়ের 
পাতায় দাগ রাখিয়া গিয়াছে, যাহ] তাহার সদিচ্ছার উৎকৃট সাক্ষ্য দান করে। 

বাঙ্গালা, তিরছত, কামবদ এর জাজনগর দেশওলি তাহাকে রাজস্ব বা কর 
দান কর্সিত। 

আঃ হিঃ ৬২২ সনে সুলতান শামনুদ্দীণ বাঙ্গাল আক্রমণ করেন আর উভডয় 
বাহিনী পরম্পরের মোকাবিলা করে১ এবং চুক্তি সম্পাদি৩ হ্য। ঘিয়াস্ুদ্দীন আটত্রিশটি 
হস্তী এবং আণি লক্ষ ৩ণগা২ লুলঙান শামএদ্দীনকে প্রদান করেন এবং তাহার নামে 
খোত্বা পাত করান । স্রলঙান শামসুদ্দীন যখন দিলী প্রঙ্যাবওন করেন, তখন তিনি 
মালিক আলাউদ্দীন খানিকেও বিহারের শাসনভার প্রদান করেন, কিন্ত পরে 
ঘিয়ান্দ্দীন লক্ষণাবতী হইতে বিহারে গমন করেন এব, ইহার দখল পুনকদ্ধার করেন 
এবং আঃ হিঃ ৬২৪ সন পর্যন্ত ইহা তাহার দখলে রাখেন, আর এ সময়ে স্লঙান 
শামসু্ধীনের পু মালিক নাপিকদ্দীন মাহমুদ মালিক খানির প্ররোচনায় অযোধ্যা 
হইতে বিপুল এক বাহিণ। সৈগ্তসহ পন ণাবতী আগমন করেণ ॥ এ “ময়ে থিয়াসদ্দীন 
ইওয়ায এক বিরাট সৈগ্বাহিনীসহ লঞ্ণাবতী হইতে কাশ অভিসুখে গমন 


১ সম্ভবতঃ কোন আনষ্ঠানিক যুদ্ধ হয় নাই । খগ্ুধুদ্ধ হওয়া মপ্তব | তববাত-হ নাসিরী অনখাবী 
ডভখ বাহিনীর মধ্যে টোন যুদ্ধ সংঘা১৩ হা খাই যেহেতু শ্লঙাণ ধিষ্ানুদ্দীণ তাহ।র বণওরী- 
ওলি শদীব উপ দিকে অপণ|রণ +রিমা নেন, আবা। অপ এক লেখকেব মতে, তিনি 
নদী হইতে সকল শৌনা অগারণ ববেন। ফলে আ1৩া।শ গঙ্গা অউক্রম কৰিতে খক্ষম হন 
ন।ই | 

ৎ* তংগ। শব্দটি দ্বান। পাত] সোনা বা পা পাও বা মও বুখ!ম। তংগাৰ প্রকৃত মূল্য কত 
ছিন তাহা নির্বাবণ কর] খুব ধক্ত। দ্বর্ণ ও নৌপে;র ৩ংগা ছিন। ফিবিএঙাৰ মতে এক স্বর্ণ 
তংগা ছিল এক তোলা স্বর্ণ ছাপ মাখা, আব বৌপ্য ৬ংগ। ছিন পঞাএ পুলে সমান | এক 
পুন ( অর্থাৎ যে কোন গোলাকার জিনিস ) তামাকে (ব্রোঞ্জ?) বলা হইত জিতল; আর 
ইহার সঠিক ওজন কিন্তু জানা যায না। অন্যান্য লেখকের মতে এক তংগ। টাকাৰ ₹ব হত 
থা 5্ত ভাগ ছিল আব টাকার হিসাব এইরূপ ছিল £ চাষি ভ্রিতল শ: এক গন্দহ, বিশ গন্দহ ও 
এক আন এবং ঘেন আনা -এক টকা কিন্ত এই বিভিন্ন মানের মুদ্রাব মূল্য আান। বায় 
শ]ঠ সম্ভবতঃ বিভিন্ন পমমে ইহাদের ষুল্য বিভিন্ন রূপ ছিল । তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে 
এই কবের পরিমাণ ছিল আশি লক্ষ মুদ্রা। তাযকিবাত-উল-মুলুক বলে আশি লক্ষ রৌপ্য 
তংগা। 

৩. নামটি সবগুলি পাণডুলিপিতে এইক্ধপই দেওয়।৷ আছে। তবে নামের শেঘ অংশটি খানি বা জানি 
হইবে | তবকাত-ই-নাসিরীতে নামটি দেওয়) আছে মালিক ইযযুদ্ধীন জানি; কিন্ত এ 
পাতায়ই এক টীকায় বলা হইয!ছে যে এই পুস্তাকেরই অন্যত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে তাহার নান 
দেওযা হইয়াছে আলাউদ্বীন জানি। 
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করিয়াছিলেন। মালিক নাসিরুদ্দীন মাহমুদ লক্ষণাবতী অধিকার করিলেন । 
ঘিয়ানুদ্দীন ইওয়াষ প্রত্যাবর্তন করেন এবং যৃদ্ধ করেন, কিন্ত তাহার বহু সংখ্যক 
আমীরসহ' বন্দী হান এবং নিহত হন। 

তাহারা বলে যে শুভলপ্ষণযৃক্ত স্থলতান শামসুদ্দীন আলতামশ (আল্লাহ যেন 
তাহার কবর সুগন্ধমৃক্ত করেন) তাহার পুত্র নাসিকদ্দীন মাহমুদের ইন্তেকালের পর, 
মালিক ইখতয়াকুদদীনের১ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত লক্ষণাবতী আগমন করেন 
এবং মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়ায খলজী কতৃক পরোপকারিতার যে সব চিহ্ুসমূহ 
রাখিয়া যান সেগুলিকে সম্মানের চোখে দেখেন । তখন তিনি স্ায়পরায়ণতার সহিত, 
যাহা সর্দাই তাহার শ্রদ্ধেয় ব্যজিত্বের বেশিষ্টা ছিল, বলেন যে যে লোক এরূপ ভাল 
এবং মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়া গ্য়াছেন ভাহাকে স্ুলভান আখ্যা দিতে কোন 
আপত্তি নাই । 

তাহার রাজত্বকাল বার বৎসর পর্যন্ত বিস্ত.ত হইয়াছিল । 


সুলতান আরাম শাহ বিন সুলতান কুতবুদ্দীন 

ন্লুলতান কুতব্দ্|ীন যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান, আর যেহেতু পৃথিবী 
একজন রাজ ছাড়া চলিতে পারে না, রাট্টের আমীরগণ এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ 
উত্তরাধিকারের আইন অনুযায়ী আরাম শাহকে, ইহাকে ছাড়া তাহার আর কোন 
পুত্র সম্ভান ছিল না, লাহোরের সিংহাসনে স্থাপন করেন; আর সকল দিকে এবং সকল 
জিলাসমূহে নির্দেশ এবং ফরমান প্রেরণ করিয়া তাহার শ্ারপরায়ণত] এবং নিরপেক্ষ- 
তার সুখ সংবাদ ঘোষণ। করে । যখন এইসব সম্পন্ন কর! হইতেছিল তখন সিপাহ- 
সালার (সৈশ্তবাহিনীর প্রধান সেনাপতি) আলী ইসমাইলৎ যিনি দিল্লীর গভর্ণর 
ছিলেন, অন্ঠান্ত কতিপয় আমীরের সঙ্গে একযোগে, মালিক আলতামশকে তলব 
করিবার জন্ত একজন সংবাদবাহক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সার্বভৌমত্ব গ্রহণের 

১. ইনি হইনেন মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন নৌলত শাহ-ই বলখ ; কতিপয় লেখকের মতে তিনি 
ছিলেন ধিয়ানুদ্দীনের পুত্র আর অন্যান)দেন মতে তাহার একজন আত্মীয়; তিনি এই রাজ্য 
পুনরুদ্ধার কবেন এবং কিছুকাল রাজত্ব করেন। 

২, আরাম শাহ কৃতধ্দ্দীনের পূত্র ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে তবকাত-ই-নাশিকীতে আলোচনা করা 
হইয়াছে । কতিপয় লেখক বলেন যেতিনি কতবুদ্দ/নের পুত্র ছিলেন, অন্যানাযর। বলেন বে 
কৃতবৃদ্ধীনের তিন কন্যা ছাড়া আর কোন সস্তান ছিল না। আরাম শাহ সম্ভবতঃ ফুতবৃদ্দীনের 
পালিত পূত্র ছিলেন! আবুল ফজল ধনেন যে তিনি ছিলেন কুতবৃদ্ধীনের বাতা । 


৩. তিনটি পাণুলিপিতে নামটি এইরপ দেওয়। আছে; আর অদ্য একটিতে এক স্বানে আছে 
আমীর আলী ইলমাইঞ এবং অপর এক স্বানে আছে আমীর আলী দাদ রা ওয়াদ | মেজর রাড়াতী 


৭০ তবকাত-ই-আকবরী 


অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । তিনি ছিলেন সুলতান কুতবুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস এবং 
জামাতা আর তাহাকে শেষোক্ত জন 'পুত্র' নামও দিয়াছিলেন ; আর এই সময়ে 
তিনি বদাওনের গভর্ণর ছিলেন। মালিক আলতামশ দিল্লী আগমন করিলেন এবং 
তাহণ অস্বীকার করিলেন । আরাম শাহ দিল্লীর উপকণ্ে ছিলেন, তিনি তাহার পিতার 
আমীরগণ ও সৈন্যদের আশ্বাস দেন এবং তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিল্লী 
আগমন করেন । মালিক আলতামশ জুদের প্রান্তরে তাহার সৈম্ত সমিবেশ করেন এবং 
যুদ্ধ করেন। আরাম শাহ১ পরাজিত হন। 


স্থলতান কুতবুদ্দীনের তিন কন্তা ছিল। তাহাদের দুই জনকে, একের পর 
অন্তকে মালিক নাসিকদ্দীন কবাজাহ' এর নিকট এবং এক জনকে মালিক আলতামশের 
নিকট বিবাহ দেন। 


স্থলতান কুতবুদ্দীনের ইন্তেকালের পর নাসিকদ্দীন কবাজাহ পিদ্ধু অভিমুখে গমন 
করেন এবং সুলতান উছ, ভকর এবং পিবিস্তান দখল করেন । আমীর-ই-দাউদ 
এবং অগ্তান্ত আমীরগণের সাহায্যে দিল্লী আলতামশের দখলে আসে আর লক্ষণাবতী 
এবং বাঙাল। দেশ ছিল মালিক হিসামুদ্দীন খালজের দখলে । 


আরাম শাহের রাজত্বকাল এক বৎসর পর্যস্ত বিস্তৃত হয নাই ।২ 


তাহাব তনকাত-ই নাসিবীব অনুবাদের এক টীকায় বলেন ঘে তাহাব নাম ছিল আমীব-ই দাদঃ 
যাহার অর্থ হইল প্প্রধন বিচাবপভি', তবে তিনি ইছাও বনেনযে কেহ কেহ তাহাকে আমীব 
দাউদও বলিযাছেন, এবং তিনি তাহ।কে দিল্লী শহব ব৷ প্রদেশের গভর্ণরও বলিযাছেন। অর্থাৎ 
আবী দিয়ার দিল্লী । তবকাত-ই-শ্াকববীতে দুইটি পাণুলিপিতে একবার মাও তাহাকে সিপাহ 
ধালার এবং আমীব-ই দাদরূপে অভিঠিত করা হইয।ছে ' ফলে ইহ নিশ্চিতবপে বল। যায় 
ন| যে ইহ দ্বাৰা একজন বা দুইজন লোক বুঝ ইয়াছে। তৰকাত-ই নাসিবীর অনুযায়ী ইহার। 
দুইজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি বনিয়া মনে হয। 


১. আরাম শাহের এই পবাদ্ধষেব পর তাহার কি হইল তাহ! স্ুম্প্ট বুঝ! যায় না। তবকাত-ই 
নাসিপ্রীর এই অংশে মেজব রাভাতী যে পাঠ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ষে তাহাকে হতা। 
কবা হইয়াছিল। কিন্ত তবকাতেব কোন কোন কপিতে থে পঠ আহ্ছে তাহাতে কি তাহাৰ 
স্বাভাবিক ষৃত্যা হইয়াছিল অথব! তাহাকে হত্যা কব হইয়াছিল তাহ। সঠিক বুঝ। যায় না। 


২. কেহ কেহ আবাব বলেন যে তাহাব বাদ্বত্বকাল তিন বৎসবন্থায়ী হইয়াছিল। যেজর রাভাতাঁ 
ঘলেন যে আবাম শাহেব এবং আলত|মশেব দৃইটি যুদ্রার প্রথমটি আঃ হিঃ ৬০৭ সনে মুদ্রিত আর 
দ্বিতীয়টি আঃ হিঃ ৬১২ সনে সুদ্রিত, আব শেঘোজটিতে বণিত আছে যে ইহা তাহার রাজের 
প্রথম হইতে বঝ। যায় যে আবাম শাহ তিন বৎসবেরও অধিক কান রাজত্ব কবিয়াছিলেন। আবার 
অপর দিকে তনকাত-ই নাসিবী এবং তবকাতি-ই-আঞফধনী-_-এই দূই পুস্তকেই স্পষ্টভাবে লিখিত 
আছে যে আলতামশ আঃ হিঃ ৬০৭ সনে দিীর সিংহাসনে জায়োহণ কয়েন । 


তবকাত-ই-আকবরী ১ 


সুলতান শামন্ুদ্দীন আলতামশ; 

প্রবাদ আছে যে তাহার পিতার নাম ছিল ইলম খান আর তিনি ছিলেন তুী- 
গ্বানের এক দল উপজাতির নেতা । তাহার ভ্রাতাগণ, আর অগ্ত এক প্রবাদ অনুযায়ী 
তাহার ভ্রাতুপ্প,ত্রগণ, তাহার তরুণ বয়সের সময় তাহার প্রতি তাহাদের ঈর্ষা এবং 
বিদ্বেষের ফলে ইউসুফের (প্রাচীন কালের) ন্যায় আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য 
কতিপয় উদ্ভান ও প্রাস্তরে নিয় যায় ; আর বৎসর বলপূর্বক তাহাকে এক ব্যবসায়ীর 
নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় ৷ ব্যবসায়ীটি তাহাকে বুখারা নিয়া যায় ; এবং তাহাকে 
এঁ শহরের একজন স্বিখ্যাত লোকের নিকট বিক্রয় করে।২ কিছু কাল তিনি এক 
সদাশয় পরিবারের মধ্যে সদয় ব্যবহার এবং শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পূব 
নির্ধারিত ভাগ্যের লিখনের ফলে হাজী বুখারী নামে একজন বাবসায়ী তাহাকে ক্রয় 
করেন এবং পুনরায় তাহাকে জামালুদ্দবীন চুস্ত কবার নিকট বিক্রয় করেন। শেষোজ জন 
তাহাকে ঘযনীনে নিয়৷ যান। যেহেতু এ সময়ে ইহার চেয়ে সুন্দর চেহারার এবং 
অধিকতর বুদ্ধিমান লৌক তুকাঁ বালক ঘযনীনে আগমন করে নাই, লোকেরা স্থলতান 
মুহল্দ সামের নিকট তাহার কথা বলিলেন। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে তাহার 
একটা মুল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার সঙ্গে আয়বক নামে আর একটি 
ক্রীতদাস ছিল । ইহাদের প্রত্যেক মূল্য নির্ধারণ করা হইলে এক সহস্র রকনী দিনার ।৬ 
খাজা জামালুদ্দীন এ মুল্যে তাহাকে বিক্রয় করিতে আপত্তি করিলেন। সুলতান 
নির্দেশ দিলেন যে কেহই যেন তাহাকে ক্রয় নাকরে এবং বিক্রয় বন্ধ হইয়। রহিল | 
এক বৎসর পর খাজা জামালুদ্দীন বুখারা অভিমুখে গমন করেন এবং আলতামশকে 
তাহার সঙ্গে নিয় যান। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন এক বংসর কাল ঘষনীতে 


১. এই নামটি ইয়ালতিষিণ রূপেও লিখা হয় ; এই তুক্ধঁ নামটিব রূপ যাহাই হউক না কেন ফারশী 
ইতিহাস গ্রশ্থগুলিতে নামটি আলতামশ-ই দেওয়া আছে। 

৭, তধকাত-ই-নামিরী অনুযায়ী তাহাকে বৃধাবাব সদর-ইন্!হানের এক আত্মীয়ের নিকট বিক্রয় করা 
হইয়াছিল । 

৩* তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে দূইগ্রনের জন্যই এক সহ বিশুদ্ধ রুকদী শ্বর্ণের দিনার নির্ধাস্বিত 
কর। হইয়াছিল, কিন্তু এর চীক। হইতে দেখ। যায় যে কতিপয় পাগুপিপিতে ইহা! এক সহত়ের 
ঘদলে দুই সহ দেওয়া আছে। তবকাত-ই আকবরীর সঙ্গে ইহার মিল আছে; এই সম্পর্ষে 
জম্পষ্টরপে আছে যে প্রতোকের দ্বনয এক সহয্র রুকনী দিনার মুল্য নির্ধারণ করা হয়! পরবর্তী 
পংজিটি শবকাত-ই-নাদিরী আর তবকাত-ই-আকবরীতে প্রায় একরপ, আর ইহাতে বুঝা যায় যে 
দুইজন ক্রীতদাসের মুল্য আলাদা আলাণ। নির্ধারণ করা হইয়াছিল এবং ধ্যবসায়ী এ হলে আল- 


তাবণকে বিক্রয় করিতে আপতি করিজেন, বিদ্ধ অন্য জীতদাপটিকে বিক্রয় করিতে কোন আপত়্ি 
করেন নাই। 


৫২ তবকাত-ই-আকবরী 


থাকেন। লোকের সুলতানের হুকুম ছাড়া আলতামশকে ক্রয় করিতে সাহস করিল 
না। অবশেষে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক১ নহরওয়ালার জয়লাভ এবং গুজরাট 
অধিকারের পর ম[লিক নাপিকদ্দীন খরমিলের২ সঙ্গে ঘযনীনে আগমন করেন। তিনি 
আলতামশের কথ। শুনিলেন এবং তাহাকে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । 
সুলতান বলিলেন, “আমি তুম দিয়াছি যে কেহই তাহাকে ত্রয় করিবে না । ঘষনীনে 
তাহার ক্রয়-বিক্রয় উচিত হইবে না। ঙাহ।নে দিল্লী অঞ্চলে নিয়। যাওয়। হউক এবং 
তথায় তাহাকে বিক্রয় করা হউক |" 

স্তলতান কুতবুদটন যখন ঘযনীন হইঠে প্রত্যাব€ন করেন তখন তিনি নিষামু- 
দশন মুহ্পদকে কতিপয বিষয়ের বাবস্থা করিবার জগ্ত তথায় রাখিয়া যান; আর 
নির্দেশ দেন যেন তিনি জামালুদ্দীন চুন্ত ক্বাকে তাহার সঙ্গে দিলীতে নির। আসেন । 
তাহারা যখন আসিলেন তখন সুলতান কুতবুদ্দীন দুইজন তৃকীর প্রভ্োককেই অর্থাৎ 
আলতামশ এবং আয়বক, এক লক্ষ জিতল মুল্যে ক্রয় করেন।৩ ঠিনি আয়বকের নাম 
দেন তঘমাজ৪ এব. তাহাকে সরহিন্দের আমীর নিষূক্ত করেন। শ্লতান কুঙব্দ্দীন 
এবং সুলতান তাজউদ্দীন ইধেলদূযের মধ্যে মে যৃদ্ধ হয় তাহাতে ৩ঘমাজ মরণের 
সরবত পান করেন। কুওবুদ্জীন আলঙামশকে পুত্র উপাধি দেন এবং তাহাকে 
তাহার নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়। সম্মানিত করেন। গোগালিশরের জন্লাভের পর 





১, মুল গ্রন্থে তাহাকে সুলতান কৃতবৃদ্দীনই লেখ হইযাচে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনও সুলতান 
হন নাই । 

২. এই নাখটি আব কোথাও দেখা যায় নাহ । সন্তবতঃ তাহা প্রাতা ইণযুদ্দী (খবমি সুলতান 
মুইহযুদ্দীনব সেনাবাচিশীব একজন সেনাপতি ছিলেন। 

৩. এক গ্রিতলেব মূল্য যদি এক টাকার শত ভাগ হয় তবে এক লক্ষ জিতলেব মূল্য পশিমাণ হইবে 
আট।ত্তৰ টাক। আট আনা । ভাল জিতলের মূল্য, সচবাচন যাহ। ধবা হয়, তাছাব চেয়ে অধিক 
ছিব, অধবা এই পৃস্তকে এনং তবকাত-ই-নাপিরীতে লিখা এক লক্ষ জিতল ভুল হইবে । তাকিবাত- 
উল-মুলকে মুল্য পঞ্চাশ লাখ প্রিতল লেখা আছে আব বদাওনী লিখিয়াছেন এক লক্ষ তংগা। 

8. সবগুলি পাগুর্রিপিতেই তধমাজ ও সবহিন্দ নাম দেওয়া আছে । তবকাত-ই-নামিবী অনুযায়ী, 
আরবক নামটি পরিবর্তন নিয়া তমধ।জ বাখা হইয়াছিল। আব তাহাকে তাবারিন্দাৰ আমীব 
নিধুক্ত কবা হইয়াছিন | যেজর রাভাঙাঁ বলেন যে এ সময়ে খুব সম্ভব তখধাত সবপ্রকাবে 
আলতামশের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল, কাবণু তাহাকে তৎক্ষণাৎই তাবারিন্দার আমীর শিযুক্ত কর) 
হইয়াছিল । কিন্ত এরূপ শিছস্তে উপণীত হইবাব কোন কাবণ নাই। আয়বকের সমস্ত 
ইতিহ!সটি একটি পংক্তিতে লেখ! হইয়াছে, তাহ।তৈ ইহা মনে কব] যায় না যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল । সম্ভব: যথেষ্ট সময় পরে তাগাকে তাবারিন্লার আমীর নিযুক্ত 
কর! হইয়াছিল । আলতামশকেও সম্ভবতঃ বছ পরে কৃতবুদ্দীনের 'পুত্র' উপাধিতে ভূঘিত কর 


হট্য়াহিল। 


তবকাত-ই-আকবরী ৫৩ 


তিনি তাহাকে এ স্বানের আমীর নিধুক্ত করেন; আর ইহার পর বরণ১ এবং ইহার 
চতুষ্পার্স্থ অঞ্চলটি তাহার নিকট সমর্পণ করা হয় ; আর যেহেতু কুতবুদ্দীন পুনঃপুনঃ 
তাহার মধ্যে বীরত্বের চি এবং নেতৃত্বের ক্ষমত1 লক্ষ্য করেন, তিনি বদাওন দেশটি 
তাহাকে প্রদান করেন। 

খোখরণণের ছারা স্থট বিণৃঙ্খলা দমনের জন্ত যখন সুলতান মুইযধ্দ্দীন সাম 
ভারতে আগমন করেন এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী সুলতান কুতবুদশীন ও তাহার 
নিজের সেনাবাহিনীসহ তাহার পরিচর্যার জগ্ত গমন করেন, তখন আলঙামশও 
বদাওনের সেনাবাহিনী মহ জুলঙান কুতবৃদ্দীনের সঙ্গে যোগ দেন। আলতামশ 
শৌর্য ও বীর্ষে এই যুগের সবশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ 
বর্মের সাজে সজ্জিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে পানির উপর দিয়! গিয়া শত্রদের আক্রমণ 
করেন। নুলভান মুইবধূদ্দীন ভাহ।র মহাবীরত্ব এবং উদ্ভমশীলত। লক্ষ্য করেন এবং 
তাহাকে ডাকিয়া! পাঠান আর তাহাকে পুরস্কার দান এবং রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন 
দ্বারা সন্মানিত করেন ; আর তিনি সুলতান কুওবুদ্দীনের নিকট বিশেষভাবে তাহার 
পদোমতি এবং তাহাকে দয়া প্রদর্শনের স্পারিশ করেন । আর ঠিক এ সময়েই 
ভলতঙানের নির্দেশে তাহার দাসত্ব মোচনের হুকুমনামা লিখিত হয় এবং ঠিনি ধাপে 
ধাপে উন্নতি লাভ করিয়া আমীর-উল উমর। পদে উন্নীত হন। 

সুলতান কুতবৃদ্দীন যখন লাহোরে ইন্তেকাল করেন, তখন সিপাহসালার ইস- 
মাইল, দিল্লীর আমীর দাদ (প্রধান বিচারক) এবং অন্ঠান্ত আমীরগণের অনুরোধেং 
মালিক আলতাগশ তাহার অন্চরগণ এবং বদাওনের সেনাবাহিনীসহ' আগমন করেন ; 
আর দিল্লী দখলে নিয়া সুলতান শামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন এবং আঃ হিঃ ৬০৭ 
সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন । বচ সংখাক কুত্বী আমীর ও মালিক তাহার 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন ; কিন্ত কতিপগ মুইযষী এবং কুৎ্বী আমীর, যাহারা 
দিল্লীর চতুদ্দিকস্থ বিভিন্ন স্থান হইতে ভ্রতগতিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ; কিন্ত যেহেতু তাহার মহত্বের প্রদীপ এঁশী সাহায্যে প্রজ্জলিত 
হইয়াছিল, তাহার নিরোধ শক্রগণ ইহা নিবাশিত করিতে যে চেষ্টা করেন, তাহাতে 
তাহাদের নিজেদের অপমান ছাড়া আর কোন ফল হয় নাই ; আর তাহারা সকলেই 


১. বরণ আধনিক বুলদ্দ শহর। এ সময়ে এবং পববর্তীকালেও কিছু সময় বদাওন জায়গীবটি রাজের 
মধ্যে বহত্তন এবং অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ ছিল। 

২, পিপাহসালার এবং আমীর-ই-দাদ এক ব্যজি কি দূই জন এই সম্থছ্ধে পাণডুলিপিতে পার্থক্য আছে। 
একটি পাণুলিপিতে ইহার ভিন্ন বাকি দেখান আছে এবং এই স্বানে এ পাঠই গ্রহণ করা হইয়াছে। 


৭৪ তবকাত-ই-আকবরী 


নিষ্ঠর তরবারির খাগ্ঠে পরিণত হয় : আর তাহার সামাজোর প্রান্তর ইহাদের অস্তিত্বের 
কাট। ও আগাছামুক্ত হইয়া যায় । 


শ্লোক 
আল্লাহর স্বীকৃত, ধামিক লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও না 
কারণ এরপ স্বীকৃত জনকে অপসারণ করা দুরুহ'। 


ইহার পর মুইযষী স্থলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুষ ১ যিনি বর্তমানে) ঘষনীর রাজা, 
তাহার জন্য একটি টাদোয়। এবং রাজকীয় অন্যান্ প্রতীকসমূহ প্রেরণ করেন ; আর কিছু 
কাল পর সুলতান তাজউদ্দিন খোয়ারিযমের বাহিনী কতৃক পরাজিত হইয়। লাহোরে 
আগমন করেন এবং ইহা তাহার দখলে নেন। সুলতান শামসুদ্দীন তাহাকে বাধা 
দিবার জন্য অগ্রসর হন এবং আঃ হিঃ ৬১২ সনে তরাইন অঞ্চলে তাহাদের মধ্যে 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়; আর স্থুলতান তাজউদ্দীন পরাজিত হন এবং তাহাকে বন্দী করা 
হয়। তাহাকে দিল্লীতে আনয়ন করা হয় এবং বদাওনে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তিনি 
তথায় ইন্তেকাল করেন । 
আঃ হিঃ ৬১৪ সনে২ সুলতান শামসুদ্দীন আর মালিক নাসিরুদ্দীন কবাজাহ, 
যিনি জুলতান কুতবৃদ্দীনের জামাতা ছিলেন, এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; আর ইহাতে 
ন্ুলতান শামসুদ্দীন বিজয়ী হন। লাহোরের স্গিকটে মালিক নাসিরুদীনের সঙ্গে 
অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটত হয়, আর প্রতিবার স্বলতান শামন্তদ্দীন জয়লাভ করেন ; 
শেষ পর্যন্ত সুলতান শামসুদ্দীন অগ্রসর হইয়া যান এবং নাসিরুদ্দীনকে আক্রমণ 
করেন। শেষোক্ত জন উছ্ছের দুর্গটি সুদ করেন এবং নিজে ভকর দুর্গে গমন করেন । 
উধির নিষামুল মুলক [মুহণ্সদ জুনায়দী] এবং অন্তান্ঠ কতিপয় সেনাপতিকে শামন্সদ্দীন 
মালিক নাসিরুদীনের পশ্চাদ্ধাবনের জগ্ত মনোনীত করেন; আর সুলতান স্বয়ং উছ 





১. বিভিন্ন পাণুনিপিতে এই অংশেব পাঠে কিছুট। পার্থক্য আছে। একটি পাগুলিপির পাঠ তেষন 
বোধগব্য নয়। ইহাতে এইবপ আছে ; ইহার পর ম্ুলতান তাজউদ্দীন যুইযধী, যিনি ঘষনীর 
রাজা ছিলেন এবং যাহার আন্য সুলতান মাহমূদ বিন মূহন্মদ সাম একটি চাঁদোয়া এবং একটি 
দুূববাশ ( অর্থাৎ দূই শাখ শিংযুক্ত বর্শা, যাহা রাঞ্জাদের সন্তথুখে বহুন কর! হয়) ফিরোযকোহ 
হইতে প্রেবণ করেন” ইত্যাদি । অন্যান্য পাণুলিপিগুলিতে স্ব তান মাহমুদ বিন মুহদ্মদ 
নামের কোন উল্লেখ নাই ; আর এইগুলিতে 'দূরবাশ' শব্বের পরিবর্তে আছে যথাক্রমে ইমারত॥ 
আলাত এবং আদওযাত। তবকাত-ই-নামিবীতে আছে যে, সুলতান তাঙ্উদ্দীন ইয়েলদূয, 
ল্বাছোর এবং ঘযনীন হইতে তাহার (শাধসুজ্দীন আলতামশ) সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং 
তাহাকে একটি বাহীয় মাদার চদোয়। 'গবং একটি দুরবাণ প্রেরণ করেন। 

২, তবক.ত-ই-নাগিবী জন্যায়ী এই ঘটনাবলী আঃ হিঃ ৬২৪ সনে সংঘটিত হয়। ব্দাওনী কিন্তু বলেন 
থে এই ঘটনাগুলি আঃ হিঃ ৬১৪ সনে ঘটিগ্নাছিল। 


তবকাত-ই-আকবরী ৫ 


অবরোধ করেন ; আর দুই মাস পঁচিশ দিন অবরোধের পর ইহা অধিকার করেন ।১ 
এই দুর্গ দখলের সংবাদ যখন মালিক নাসিরুদ্দীনের নিকট পৌঁছে, তখন তিনি তাহার 
পুত্র আলাউদ্দীন বহরাম শাহকে সুলতান শামক্ুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন এবং 
শান্তি স্বাপনের আবেদন জানান । ইহার অল্প পরেই ভকর দখলের সংবাদ আদিয়া 
পৌছে । তাহার] বলে যে দুর্গ অধিকার করিবার পর মালিক নাসিকদ্দীন নদীতে 
ডুবিয়া যান।২ 


এই ঘটনার পর আঃ হিঃ ৬১৮ সনে স্থলতান শামসুদীন খোয়ারিযম শাহ' চেঙ্গিস 
খান কতৃক পরাজিত হইয়। লাহোর অভিমুখে আগমন করেন । স্তলতান শামসুদ্দীন 
এক বিরাট সৈগ্ভবাহিনী সহ তাহাকে বাধ দিতে গমন করেন৷ স্থলতান জালালু- 
দীন তাহার সম্ম.খে টিকিতে না পারিয়৷ সিদ্ধু এবং সিওয়াস্তান অভিমুখে গমন করেন 
এবং তথা হইতে কজ এবং মাকরান হইয়। পলায়ন করেন । ইহার পর আঃ হিঃ ৬২২ 
সনে সুলতান শামনুদ্দীন তাহার সেনাবাহিনীসহ' লক্ষণাবতী এবং বিহার অভিমুখে 
অগ্রসর হন এবং সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন খলজীকে আয়ত্তে আনয়ন করেন ; সুলতান 
ঘিয়ানুদ্দীন খলজীর বিবরণ এবং তিনি যে বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত ক্ষমতাশ।লী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়। হইয়াছে ; সুলতান শামসুদ্দীন বাঙ্গালা 
দেশে নিজ নামে খোত্বা পাঠ করান এবং মুন্রা প্রচলন করেন আর তাহার নিকট 
হইতে আটত্রিশটি হস্তী আর আশি হাজার রৌপ্য তংগা লাভ করেন। তিনি তাহার 
জোষ্ঠ পুত্রকে সুলতান নাসিকদ্দীন উপাধি দান করেন ; আর লক্ষণাবতী রাজ্যটি 
তাহার দায়িত্বে অর্পণ করিয়া এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়! এবং একটি দুরবাশ মঞ্জ.র 
করিয়া তাহাকে অযোধ্যায় রাখিয়৷ যান এবং তিনি স্বয়ং তাহার রাজধানী দিল্লী 
প্রত্যাবর্তন করেন । মালিক নাসিকদ্দীন ঘিয়াস্দ্দীন খলজীর, যিনি এ অঞ্চলের রাজা 


১, তবকাত-ই-নাসিবীতে জাছেযে দুগের পাদদেহশ সংঘর্ষ তিন যাস ধবিযা চলে। আব ইহাব পর 
দূর্গ বক্ষীবাহিনী শর্তীধীনে আত্মপমপণ কবে। 

* তিনি পৈবক্রমে ডুবিয়। যান না আর কিছু ঘটিয়াছিল তাহ! সুস্পষ্ট বল। যা না। 

৩. তবক।ত-ই-নাসিণীতে একন্বানে আছে যে শামজুদ্দীন সুলতান ঞালালুদ্দীনেব বিরুদ্ধে “তাহার সেনা- 
বাহিনী হুইতে একদল সৈন্য প্রবণ করেন।”' আযাব অন্য একস্থানে আছে যে তিনি ““হিঙ্ু- 
স্তানের মেনাবাহিনীলহ দিলী হইতে লাহোর অভিমুখে গমন করেন, আর সুলতান জ্বালালুক্ধীন 
খোর়াব্ষিন শাহ হিন্দুস্তানের সৈাবাহিনীব মন্তুথে টিকিতে না পাধিয়া হিন্ুস্তানের অভিমুখে 
টলিয়৷ ধান।” 

১. এই দায়িত্ব প্রথমে শুধু নামযাযেছিল' কারণ হিয়াস্মদ্দীনা খনন তাহার পরাজয় ও মৃত্যু পর্যন্ত 
রাজা শাসন করিতে থকেন। সম্ভবতঃ ষালিক ব। ক্পবতান নানিরদ্দ্রীনকে অযোধ্যায় রাধিযা 
যাওয়া হয় যেন জযোগ বুঝিয! তিনি লক্ষণাবতী জয় ফরিতে পারেদ। 


৬ তবকাত-ই-আকবরী 


ছিলেন, সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত করেন। তিনি তাহাকে বন্দী 
করেন এবং হত্যা করেন। প্রঙ্গুর লুণিত দ্রব্য তাহার হস্তগত হয়। তিনি দিল্লীর 
অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং সুপরিচিত লোককে মনে রাখেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের 
নিকট উপহার প্রেরণ করেন। 


আঃ হিঃ ৬২৩ গনে মুলতানে রণথস্তোর জয়ের ঢুঢ় সংকল্প করেন এবং তাহার 
সেনাবাহিনাসহ এ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দুর্ঘট অধিকার করেন। আঃ 
হিঃ ৬২৪ সনে তিনি তাহার সেনাবাহিশীসহ মনওয়ার দুর্গ জয়ের জগ্ত অগ্রসর হন, 
এবং এ দুর্গটি আর শিবালিকের সম্পূর্ণটা৷ তাহার দখলে আনয়ন করেন।১ এই 
বংসরেই তিনি তাহার ঝাজধানী দিল্লীতে প্রঙ্াাবঙন করেন। আমীর রহানী, ধিনি এ 
যুগের একজন পণ্ডিত ব্যগ্ি ছিলেন এবং খিনি চেপ্দিস খানের দুর্ঘটনার পর বুখারা 
হইতে দিশ্লী আগমন করিনাছিলেন এইসব বিজয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে কতিপয় 
প্রশংসা গচক কবিত। রচনা করেন । নিমের শ্লোকগুলি এগুলিরই অংশ ঃ 


ফেরেস্তা জিবরাইল, আকাশের অধিবা সীগণের নিকট বহন করেন, 
সুলতান শাণসুদ্পীনের বিজয় বার্ত, তিনি মহান নুলতান : 

হে পবিত্র ফেরেস্জাগণ, যাহার। সবধোচ্চ বেহেশতে অবস্থান করেন ; 
এই মহ] সংবাদের জন্য স্বর্গে মিনার আর উচ্ট খিলান নির্মাণ কর : 
ইসলামের সম্পাট, মুলাহিদ। হাথ নিকট হইতে 

গগনচুখি দুর্গসমূহ ছিনাইয়া গিয়াছে 

এই ধর্ম যোদ্ধার বাহ এবং তরবারিতে 

আবেগপ্রবণ হায়দরের আত্ম? প্রশংসা বণ্টন করে । 








১. দুর্গটিব নাম দুইটি পাগুলিপিতে দেওয়। আছে মন্দা, এবং অপব দৃইটি পাণুলিপিতে আছে 
মন্দায়াব। তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিভে আছে মন্দোয়ার, আর অনান্যগুলিতে 
আছে মন্দুদ ও মন্দু; বদাওনীব কোন কপিতে জাছে মন্দে।যাৰ তহ্বাবার কোনটিতে আছে মন্দু। 
মিবাত-ই-জা।হান লুসাতে আছে মন্দোয়ার, তনকাত-উত-তাওয়াজিনে আছে মন্দাওয়ার আর 
ফিরিশতাতে আছে মন্দু। মেজর রাভাতীঁ মনে কবেন যে ইহা মন্দাওয়ার হইবে, কিন্ত ইছ। 
মন্দোযারও হইভে পারে। মন্দোয়াব (টডের মতে মন্দোব) যোধপুরের পাঁচ মাইন উত্তরে 
অবস্থিত, পরিছ্বাবগণের রাজধানী ছিল। টড বলেন যে মন্দোর, পরিহার রাজা মোকলের 
নিকট হইতে রাহুপ নিয়া যান, আর তিনি *চিতোৰ লাভ করেন এবং অল্প কিছুদিন পরেই 
শেষজুদ্দীন (খ!সলুদ্দী ন) দ্বার] আক্রান্ত হন; রাছপ তাহার মোৌকাবিল৷ করেন এবং নগোরের যুদ্ধে 
তাহাকে পবাজিত করেন।” ফলে দেখ৷ যায় যে উভয় পক্ষই জয়নাতের দাবী করে। 
হিমালয়ের দকিণাস্ত, গঙ্গ। শতক্রর মধাব্তী সমস্ত ভূভগটিই শিবালিক অঞ্চরূপে পরিচিত ছিল, 
দক্ষিণে ইং কোহ-ই শিবালিকে অবস্থিত হানসী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিস: নাগোর ও শিবালিক 
অঞ্চলে আন্থিত ছিল। কোন কোন লেখক বসেন যে শিবালিক পশ্চিমে কান্মিরের সীমান্ত 
পযন্ত বিস্তৃত ছিল। 


তৰকাত-ই-আকবরী ৭৭ 


আঃ হিঃ ৬২৬ সনে সুলতান শামস্ুদ্দীনের জগ্ত আরব হইতে খলাঁফতের 
অঙ্গাবরণ সহ' দূত আগমন করেন। স্থুলতান শ্রদ্ধা ও আনুগতোর শর্তাবলী পালন 
করেন এবং দার-উল-খলাফতের অঙ্গাবরণ পরিধান করেন। এঁ অঙ্গাবরণ পরিধান 
করিয়৷ তিনি যারপর নাই সুখ ও আনন্দ অনুকরণ করেন । তিনি অধিকাংশ আমীরকে 
সন্পানীয় পোশাক প্রদান করেন; আর শহরে খিলান নিশি৩ হয়; আর আনন্দের 
ঢাক বাজান হয়। 

এই বৎসরেই লর্*ণবতীর শাসনকর্তা সুলতান নাসিক্পীনের ইন্তেকালের সংবাদ 
আসে। স্রলঙান শামল্দ্দীন তাহার জণ্য শোক মন্ানপনহ পাণন ক্রেন; আর 
তাহার কনিষ্ঠতর পৃত্রকে তাহার নাম প্রদান করেন ; আর তাহার প্রতি বিশেষ মে 
প্রদর্শন করেন। তাহার সন্মানেই তবকাত-ই*নাসিরীর নামকরণ করা হয় । 

বিবরণে ফিরিয়া আসিতেছি, আঃ হিঃ ৬২৭ সনে জুলতান তাহার সৈম্ভগণসহ 
লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন এব” সুলতান নাসিকদ্দীনের ইন্তেকালের পর এ 
স্থানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা প্রপারি৩ করেন। তিনি লক্ষণাবতীর দায়িত্ব- 
ভার ইযযূলমূলক মালিক আলাউদ্দিন খানিকে১ অর্পণ কগেন এবং তাহাপ রাজধানী 
দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিঃ ৬২৯ সনে তিনি ভাহাথ সেনাব।/হিনীসহ গোয়াপিটগ বিজয়ের জন 
গমন করেন, আর এক বৎসরকাল ইহা অবরোধ করিয়া রাখেন। শেখপন্ত দুর্গ টির 
শাসনকর্তা মিলাক দেও বসিল, রাত্রিকালে পলামন করেন এবং দুর্গটি স্থলঙানের দখলে 
আসে। বহ সংখ্যক লোককে বন্দী করা হন, আর ইহাদের মধ্য হইতে তিনশত 
জনকে হত্য। করা হয় । মালিক তাঙুদ্দীন রেধা, ধিনি রাষ্রের মুখ্সি ছিলেন এই দুর্গটি 
জয়ের বিষয়ে এই চংপ্পুদী কবিতাটি রচনা করেন, আর ইহা দুইটির প্রবেশ-দবারে একটি 
পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হয়। 


প্রত্যেকটি দুর্গ যাহা সুলতানদের স্থুলতান অধিকার করেন 
তিনি আল্লাহর সাহায্যে আর ধর্মের সহায়তায় জয় করেন । 


১. পূর্বে দেওয! হয়েছে। 

*  নামটির প্রথম নংশটি সবগুলি পাণুিপিতেই একন্প আছে ং যিলক দেও ; কিন্তু শেষ অংশটি 
তিন পাণুলিপিতে ভিন্নয়প আছে। েজর রাভার্তী তবকাত-ই-নাসিরী এবং অন্যান্য পুস্তক 
আলোচনা করিয়৷ নামটি মান চিও-এর পুত্র মঙ্গল দিও হইবে বলিয়। মনে করেন | মিঃ টমাস 
(পাঠান রাজাগণ) মনে করেন যে এই নামটি সমপ্রতি বিশাল দেবের পুত্র ব্রেলোক) দেব হইবে, 
তিনি ছিলেন একজন চলেল রাজা । 


৭৮ তবকাত-ই-আকবরী 


গোয়ালিয়রের১ সেই দুর্ভেগ্ত দুর্গটি 
তিনি ছয় শত ত্রিশ সনে অধিকার করেন। 


ইহার পরে সুলতান এ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আঃ হিঃ ৬৩১ সনে 
তিনি মালব দেশটি আক্রমণ করেন এবং ভিলপা দুর্গট দখল করেন। তিনি ইজুয়িন 
শহরটও অধিকার করেন। আর তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিতং এবং অত্যন্ত সুদ 
এবং নিরেট মহাকাল মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন । ইহাকে ইহার ভিত্তি পর্যস্ত 
ংস করিয়৷ দেন, আর যে বিক্রমজিত হইতে হিন্দুরা তাহাদের সাল গণনা করে, 
তিনি তাহার প্রতিকৃতি এবং অন্তান্ত কতিপয় মুতি, যেগুলি গলান তান দ্বারা তৈরী 
কর। হইয়াছিল, নিয়া যান আর এইগুলি জামে মসজিদেরও সন্মুখস্থ প্রান্তরে স্থাপন 
করেনঃ যাহাতে এইগুলি লোকেরা পদদলিত করিতে পারে। 
তিনি তাহার সৈশ্ঠদলসহ দ্বিতীয়বার মুলতানঃ অভিমুখে অগ্রসর হন। এই 
যাত্রা অশুভস্ুচক হইয়। উঠে; আর তিনি এক রোগে আক্রান্ত হইয়া যান, আর 
তিনি যখন দিল্লী পৌছেন, আর আঃ হিঃ ৬৩৩ সনের ২০ই শাবান তারিখে তিনি 


পরলোকগমন করেন । 
খাজ। কুতবুদ্দীন বখতিয়ারের« (তাহার উপরে যেন আল্লাহর করুণা বধিত হয়) 
লেখায়, যেগুলি শেখ করিদ গঞ্জ শকর (তাহাদের কবর যেন আল্লাহ পবিত্র করেন) 


* দুইটি পাণডুলিপিতে নামটি ক।নিওয়ার দেওয়। আছে। 

২. এই অংশটিব পাঠ এইব্পও হইতে পাবে "যাহ নিষীণ কবিতে তিন শত বৎসন শাগিয়াছিল |" 
শাহ জাহান কর্তৃক নিহিত বর্তমান জামে মসজিদটি নয় 3 প্রথম জামে মসজিদ যাহা কৃতবৃদ্দীন 
নির্মাণ কবাইয়াছিলেন এবং বর্তমানে যাহ। কৃতবী মসজিদ নামে পৰিচিত। 

৪, তবকাত-ই-নাগিরীতে আছে যে সুলতান বাদিয়ান গমন কবিয়াছিলেন। মেজব রাভাতাঁ মনে 
কবেন যে লবণ পর্বতেব ঠিক পঠ্চিনে অবস্থিত অঞ্চনটিই বানিযান নামে পবিচিত ছিল। বদ্দাওনী 
এবং ফিবিশতা তবকাত-ই-আবববীব অনুসবণ কবিয়া লিখিয়াছেন মুলতান, কিন্তু তা 
সম্ভবতঃ ভুল । 

&. এই দববেশেব নামানুপারেই, সুলতান কৃতবুদ্দীন আয়বকেব নাখানুস।রে নয়, কুতব মিনারের নাম- 
করণ কর! হয়। তিনি বোগদাপেব নিকটস্থ উশ এব অধিবাসী ছিলেন । তিনি ভাবতে আগমন 
করেন এবং স্ুনতান নাগিকুদ্দীন কবাজাহ এব পময়ে সর্ব প্রথমে মুলতান অভিমুখে গমন করেন । 
পরে তিনি দিল্লী আগমন করেন। তাহাকে এত শ্রদ্ধাব চোখে দেখা হইত যে সুলতান শাষনুদ্বীন 
স্বয়ং, তাহাকে অভ্যর্থন করিবার জনয শহরের বাহিরে গমন করেন এবং তাহাকে প্রদ্ধ! নিষেদম 
করেন ও তাহার সঙ্গে শহবে আগমন করেন । শহবে পানির দু্াপ্যতা বশতঃ তিনি গিলুধস্ছিতে 
বাস করিতে থাকেন। শেখ-উল-ইসলাম শেখ জালালদ্বীন বস্তামী যখন ইন্তেকাল করেন তখন 
স্থনতান তাহাকে এ পণ গ্রহণের অনুরোধ করেন, কিন্ত দরবেশ তাহা অস্বীকার করেন। তিনি 
আঃহিঃ ৬৩৩ ননেব ২৪শে রধিউর আউয়াল ইস্তেকাল কয়েন । 


তবকাত-ই-আকবর্ী ৫৯ 


সংগ্রহ করিয়াছেন, বল। হইয়াছে যে সুলতানের মাথায় একট] জলাশয় খননের কল্পনা 
জাগে। ইহার জন্য একটি উপযুক্ত শ্বান বিশেষে খাজার সাহাযোর জন্ত তিনি তাহার 
নিকট গমন করেন এবং তাহার সাহায্য চাহেন। সুলতান বহুসংখ্যক স্থানে গমন 
করেন। কিন্ত সবগুলি হইতেই তিনি চলিয়! আসেন । শেষ পর্ষস্ত তিনি যে স্থানে 
শামসী জলাশয়টি আছে ( অর্থাৎ শামন্ুদ্দীনের নামানুসারে যে জলাশয়ের নামকরণ 
করা হইয়াছিল ) এ স্থানে গমন করেন এবং তাহ। পছন্দ করেন। যখন রাত্রি হইল, 
তখন সুলতান স্বপ্নে মহানবীকে ( আল্লাহর অনুগ্রহ ও শান্তি যেন তাহার উপর বধিত 
হয়) এ স্থানের কেন্ত্রস্থলে একটি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। মহানবী 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শামন্তদ্শীন, তুমি কি আশা করিতেছ?” সুলতান 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে আল্লাহর নবী আমি একট জলাশয় খনন করিতে চাইতেছি ॥” 
তিনি নির্দেশ দিলেন “তাহা এই স্বানে খনন কর।” মহানবীর (আল্লাহর অনুগ্রহ 
এবং শাস্তি যেন তাহার বধিত হয় ) অশ্বট ইহার খুর দিয় মাটিতে আঘাত করিল এবং 
পানির এক অ্রোত নির্গত হইতে আরন্ত করিল । সুলতান তাহার নিদ্রা হইতে 
জাগিয়া গেলেন, আর রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি খাজা কুতবুদ্দীনের ( আল্লাহ 
যেন তাহার কবর পবিত্র রাখেন ) খেদমতে গমন করেন এবং যাহা ঘটিয়াছে তাহ? 
তাহার নিকট বিধত করেন। খাজ। (তাহার কবর যেন পবিত্র থাকে) বলেন যে 
সুলতান তাহাকে এ স্থানে নিয়। যান আর এক বাতির আলোকে তাহারা দেখিতে 
পান যে একট প্রত্রবণ নির্গত হইতেছে । 

একটি গল্প আছেষে, মালিক শামঙ্দ্দীন আলতামশ যখন বোগদাদে:দরিদু 
পরিবেশে১ ছিলেন, তখন বহু সংখ্যক দরবেশ তাহার প্রভুর গৃহে সমবেত হইতেন আর 
এমন সংগীত এবং ধর্মীয় উল্লাস উপভোগ করিতেন যেক্সপ সচরাচর দরবেশগণ এবং 
ধর্মীয় অভিজ্ঞতার লোকেরা উপভোগ করেন। প্রতি রাত্রে মালিক আলতামশ মন 
প্রাণ দিয়া দরবেশগণের খেদমত করিতেন আর তাহাদের সংগীত শুনিয়৷ কাদিতেন।ং 
কাজী হামিদুদ্দীন নাগোরী এই সমাবেশের প্রধান ছিলেন। যেহেতু মালিক আল- 
তামশের খেদমতে দরবেশগণ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহার। তাহার প্রতি অনুগ্রহের 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; আর এই ছুষ্টির ফলেই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা। 


১, এই অংশটির অর্থ সুস্পষ্ট নয় ; বিভিন্ন পাণুলিপিব পাঠেও পার্ধকা আছে। 

২. সবগুলি পাণুলিসিতেই এই স্বানে আছে ''মোমবাতিব মাথ। ধরিয়ছিলেন।” যাহার কোন অর্থ 
বোধগমটট নয়, ফলে এই স্থানের পঠি সামান্য বদল কর! হইয়াছে। পর পষ্ঠা যখন কাধী হিস।যুদ্বীন 
স্ুলতাদকে এই ব্যাপারটি স্মরণ করাইয়া দেন তখন তিনি যাহ বলিয়াছেন, সেই অনুযায়ীই পাঠ 
দেওয়া হইল। 


৮০ তবকা ত-ই-আকবরী 


তাহাকে সুলতান পদে উন্নীত করেন। এক যুগ পরে, তিনি যখন হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের 
সিংহাপনে উপবেশন করেন, আর কাষি হামিদুদ্বীন নাগোরী দিল্লীতে সত্য সন্ধানীদের 
শিক্ষাদান নিষুক্ত ছিলেন, তখন দরবেশগণ সর্বদাই তাহার বক্তৃতার কক্ষে সংগীত ও 
নৃত্য করিতেন। দুইজন বাহ জগতের পণ্ডিত লোক, যাহাদের একজনের নাম ছিল 
মুল্লা ইমামুদীন আর অপর জনের নাম ছিল মুল্লা জালালুদ্দীন, সংগীত ও সত্যের প্রথা 
নীতি বিরোধী গণ্য করিয়া কাখির এইরূপ কাষ স'গাদন করিতে নিষেধ করিরার জন্য 
প্ররোচিত করেন । 

সুলতান কাধিকে ডাকিয়। পাখান এব অত্যন্ত সন্পান ও শ্রদ্ধা সঙ্গে তাহাকে 
আসন গ্রহণ কপ্িতে বলেন । এ দুইজণ লোক াহাকে জিআ্াপা করেন যে সংগীও 
ও ্বত্য আইনসঙ্গত কিনা । কাধিজবাব দিলেন, থে সব লোক স পুণবপে যুক্তিবাদী, 
তাহাদের জন্য এই সব বেআইনী ; আর আধ্যাঞ্জিক ভাবাবেগ সম্প লোকের জগ্ত 
আইনসঙ্গত। অওঃপর স্ুলঙানের দিকে তাহার মুখ কিরাইয়া তিনি বলিলেন, “সম্রাট 
শুভ স্থঙিতে অবশই আছে বে এক পাতে পর্নবেশগণ এবং ভাবাবেগ আচ্ছম 
লোকেরা যখন আধ্যাত্মিক কার্ধ সম্পাধনে নিযুক্ত হিলেন, আর আপনি আপনার প্রভুর 
নির্দেশ অনুযাষী, এ সায় লোকদের খেদন৩ করিরাছিলেন আর আপনার ভাবের 
উদয় হইলে আপণি কাদিয়াছিলেন। দরবেশগণ আপনার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন আর এ শুভ ল্ণযুক্ত টাষ্টপাতের ফলেই আপনি আপনার বওমান 
উচ্চপদ লঙ করিয়াছেন ।” এ পরিবেশের থা সুলঙানের মনে পড়িল আর তিনি 
কাদিয়। ফেলিলেন এব কাধিকে তাহার পার্শে বসাইলেন আর তাহাকে বহু অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করিলেন। ইহার পর তিনি ভাবাবেগের অনুষ্ঠানসমূখ উপভোগ করিতেন 
আর দগবেশগণ কতক প্রদণ্ড উপকারিতার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতেন । 

ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে এবং দায়িত্ব পালনে সুলতান অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন । 
শৃক্রবারগুলিতে তিনি মসজিদে গমন করিতেন এবং সকল নির্ধারিত এবং প্রচলিত কতব্য 
সম্পাদন করিতেন। ইহাতে দিল্লীর মুলাহিদগণ (প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদীগণ ) 
রাগাহিত হন।১ তাহারা একত্র ষড়যন্ত্র করে এবং জুমার নামাজের সময় 
যখন লোকেরা নিজেদের নামাজে নিযুক্ত থাকিবে তখন স্থুলতানকে হত্যা করিবার 
সিদ্ধাস্ত করে। তাহারা একত্র হয় আর এক শুক্রবার তাহার] অস্ত্রশস্রে সন্িত হইয়। 


১. মিনহাজদ্রীন এুলাহিদগণ কর্তৃক সুলতানের উপর এই আরক্রষণের ব্যাপারটি উল্লেখ করেন নাই, 
যদিও তিনি তাহাদেব দ্বারা আঃ হিঃ ৬১৪ সনে জামে মসধিদে একটি থমাতের উপর অনুরূপ 
আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন । 


তধকাত'ই-আকফবন্ী ৮১ 


মসজিদে গমন করে এবং তাহাদের তরবারি টানিয়। লইয়া কতিপয় লোককে শহীদ 
করে। মহান ও পবিত্র আল্লাহ এই লোকগুলির দুষ্ট পরিকল্পন হইতে রক্ষা করেন ; 
আর সাধারণ লোকেরা গৃহের ছাদে উঠিয়া এবং দেওয়ালে চড়িযা পাথর-এর তার 
বার] ক্ষতবিক্ষত করিয়া এই দলটিকে ধ্বংসের ধুলায় নিক্ষেপ করে এবং অস্তিত্বের লঙ্। 
হইতে এই পৃথিবীকে মুক্ত করে। 


শ্লোক 
দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সর্বদাই তাহাদের শয়তানীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে 
বশ্চিকের গায়, যাহা কদাচিত গৃহে গমন করে ।১ 


তাহার জীবনের শেষ দিকে, বোগদাদের উধির ফখর-উল-মুলক উপাম্ী, ধিনি 
তথায় ত্রিশ বংসর কাল উধির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাহার বান্িক ও আন্তরিক 
মহত্ব এবং উৎকর্ষতার জন্ত সুবিখ্যাত এবং স্থুপরিচিত ছিলেন, কতিপয় বৈষয়িক কারণে, 
যাহ" প্রায়ই মহৎ লোকের দুঃখ ও মানসিক যাতনার কারণ হয়, তাহারা স্বদেশ ত্যাগ 
করেন এবং দিল্লী আগমন করেন। তাহার আগমনে সুলতান নিজেকে সম্মানিত জান 
করিলেন এবং সর্বপ্রকার সৌজন্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহাকে শহরে আনয়ন করিলেন ॥ 
তাহাকে উধির পদে নিযুক্ত করিলেন আর তাহাকে সর্বপ্রকার রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিলেন। 

সুলতান শামসুদশিীন আলতামশের রাজত্বকাল ছিল ছাবিবশ বৎসর । 


হৃূলতান রুকনুদ্দীন ফিরোয শাহ, সুলতান শামহুদ্দীনের পুত্র 
আঃ হিঃ ৬২৫ সনে তাহার পিতা তাহাকে পরগণ। বদাওন প্রদান করেন এবং 
তাহাকে একটি চাদোয়া আর একটি দুরবাশ বা দুই শিংওয়াল। বল্লম প্রদান করেম। 
ইহার পর গোয়ালিরর বিজয়ের পর সুলতান যখন দিল্লী আগমন করিলেন, তিনি 
লাহোর অঞ্চলটির দায়িত্বভার তাহাকে সমর্পণ করিলেন । জলগতান যখন তাহার 
শেষ যাত্রায় সিওয়াস্তানৎ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি লাহোর হইতে রুক- 
নুদ্দীন ফিরোয শাহকে তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন ; আর তাহার ইন্তেকালের পর 


দু প্রকৃতির লোকের আল কুঁশ্চিকের ব্যবহারের সামঞ্জসা ঠিক সুস্পষ্ট নয়। 

২. উন্নকাত-ই-নাপিবী এবং আগেকাপ্ন ইতভিহাসগুবিতে এই তারিখই দেওয়া আছে : বিগত ফিরিশত। 
পিখিয়ারেন আঃ ছিঃ ৬২৬ ; তাহার দেওয়। এই তারিখ সঠিক মনে হয় না। 

৩. তবকাত-ই-নাসিন্বী বলে যে "সিদু নদী এবং বানিয়ান হইতে 1” 


৬ 


/ 


৮২ তবকা ত-ই-আকবরী 


আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ আঃ হিঃ ৬৩৩ সনের (২১ শে শাবান)৯ 
মঙ্গলবার ফিরোয শাহকে দিল্লীতে সিংহাসনে স্থাপন করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী 
উচ্চ নীচ সকলের জন্যই উপহার প্রদান এবং অর্থ ছিটানোর অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা 
হয়। কবিগণ প্রশংসা এবং অভিনন্দনের বিজয়স্ুচক গীতি কবিতা রচনা করেন এবং 
পুরস্কার এবং অনুগ্রহ লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের মুলি মালিক তাজুদ্দীন 
রেজা একটি সুদীর্ঘ গীতি কবিতা রচনা করেন এবং উপহার এবং পুরস্কার দ্বারা সন্মানিত 
হন; ইহ] হইতে স্মারকরপে দুইটি শ্লোক এই স্থানে উদ্ধত কর গেল । 


চিরস্তন সাণ্রাজ্য যেন রাজার প্রতি 

বিশেষতঃ তরুণ রাজার পক্ষে শুভ লক্ষণ যুক্ত হয়, 

ইয়ামীন উদদৌল রুকনুদ্দীন যিনি আসিয়াছেন ।২ 

তিনি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ভোগ বিলাসের প্রাতি আসক্তি 

তাহাকে সরকারী কার্যাবলী হইতে দূরে রাখিল। কোধাগারের দ্বার উদ্ম-্ক্ত করিয়া 
তিনি ধনরত্ব অপব্যয় করেন এবং বিলাইয়া দেন। হিন্দুস্তানের শাসনভার তাহার 
মাতার হস্তে চলিয়া! যায়, তিনি ছিলেন তুকী ক্রীতদাপী এবং শাহ্‌ তুর্কান নামে 
পরিচিত ছিলেন । যেহেতু তিনি প্রঞ্ুর ক্ষমতা এবং প্রভাব অর্জন করেন, তিনি 
হারেমের অন্যান্য মহিলাগণের বছ অসুবিধার স্থাষ্ট করেন । ভূতপূব জুলতানের জীবিত- 
কালে তিনি ইহাদের সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত ছিলেন ।৩ শেষোক্ত জনের এক কনিষ্ঠ পুত্র ছিল 
আর তাহার নাম ছিল কুতবুদ্দীন,৪ তিনি তাহাকে হত্যা করান; আর কোষাগার 
শুন্য করিয়া ফেলেন। করুকনুদ্দীনের উপহারের অধিকাংশই ছিল নর্তকীদের এবং নীচ 


জাতীয় লোক; ভাড় এবং কৌতুককারীদের প্রতি । 
ছোট বড়, উচ্চ নীচ সকলের মনই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে, আর 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালিক ঘিয়ান্ুদ্দীন, যাহার হস্তে অযোধ্যার শাসনভার ন্তত্ত 


ও 


১: ভারিখ ও মাস তবকাত-ই-নাসিবী হইতে নেওয়। হইয়াছে । 

২, শেঘ পংক্জির অর্থ বুঝা যাঁয় না। 

৩. তবকাত-ই-নাদিরীর লেখক বলেন যে তিনি হাবেমের অন্যান্য মহিলাদের হিংসা এবং দর্ধায 
পাত্রী হইয়াছিলেন | কিন্ত তাহ] ঠিক নহে । তবকাত-ইশ্জআাকবরীর লেখক যেমন বলিয়াছেন 
তিনিই তাহাদের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোঘণ করিতেন । আর সে বুহূর্তে তিনি তাহাথ্ধের করেক 
জনকে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে হত্যা করান আর অন্যান্যদের সঙ্গেও অতাণ্ড অসম্মানমক 
ব্যবহার করেন। 

৪, তিনি ছিলেন শামসুদ্বীন আলতামশের পুব্রগণের বধ্যে সর্ব কনিঠ এবং এ সয়য়ে প্রায় শিশু ছিলেন, 

: এবং এক রক্ষিতার গর্ভে তাহার জন্ম হইয়াছিল । তবকাত-ই-নাসিরী অনযায়ী তাহাকে প্রথষে 

জন্ধ করিয়। ফেল। হয় এবং পরে হত্যা করা হয়| 


তবকাত-ই-আ কবরী ৮৩ 


ছিল, আনুগত্যের মস্তক ফিরাইয়] নেন। সুলঙানের গভর্ণর মালিক ইযধুদ্দীন কবির 
খান এবং হানসীর গভর্ণর মালিক সরফুদ্দীন কুজ্জি পরস্পরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন 
এবং শব্রতার পতাকা উত্তোলন করেন । ইহাদের ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান 
রুকনুদ্দীন এক বিশাল বাহিনী সৈন্যসহ দিল্লী হইতে বহির্গত হন এবং কিলুখরিতে১ 
শিবির স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ্যের উধির নিযামুল মুলক মুহম্মদ জুবায়দী 
অতিরিক্ত ভয় ও শঙ্কায় কিলুখরি হইতে পলায়ন কঞ্জেন এবং কোল শহরে গমন 
করেন এবং মালিক ইযধুদ্দীন মালীরীর সঙ্গে যোগদান করেন। 

হুলতান ককনুদদীন পাঞ্জাবেরও বিশৃঙ্খলসামুহ দমন করা সর্বাপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ 
গণ্য করেন এবং কুহরাম অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন মনস্থুরপুর এবং তরাইনের 
স্গিকটে উপস্থিত হন তাহার সঙ্গীর আমীরগণের মধ্যে নিশ্নলিখিতগণ যথা, তাজ-উল 
মুলক মুহম্মদ দবির (মুঘি) এবং বহাউদ্দীন হছসেন এবং মালিক করিমুদ্দীন যাহিদ 
(দরবেশ) এবং যিয়াউল মুলক সরওয়ানী এবং খাজা রশিদ এবং আমীর ফখকদ্দীন 
সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন এবং দিলী প্রত্যাবর্তন করেন ।* 
তাহারা সুলতান শামন্ুদ্দীনের জোষ্ঠা কণ্ঠা সুলতান রাধিয়ার প্রতি আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ করেন। আর তাহাকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাহারা 
স্থলতান ককনুদ্দীনের মাতা শাহ' তুর্কানকে বন্দী করেন এবং তাহাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করেন । স্থলতান রাযিযা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যেমন 
সাহস এবং উদারতা এবং জ্ঞান এবং বিবেচনা আর তিনি পৃকষে।চিত গুণাবল্গীতে 
ভূষিত ছিলেন। তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত যত্্র নিতেন আর তাহার 


১. ইছা ছিল দিল্লীর একটি শহরতলী অথবা বছ নতুন শহরগুলিব একটি । কোন কোন লেখক বলেন 
যে আঃ ছিঃ ৬৮৬ সনে সুবতান মুইযবুদ্দীন কাযকোবাদ প্রতিষ্ঠা কবেন, তাহ। ঠিক নহে। ইহ 
আবও অনেক পৃবেই প্রতিষিত হইযাছিল | 

ইনি বদাওনের অধীন ছিলেন। 

লাহোরে অধীনম্ব মানিক আলাউদ্দীন জাগিও বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । 

তবকাত-ই-নাসিরী ইহার নাম লিখিয়াছে তাজ-উল-মুলক মাহমুদ । 

তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই লোকগুলি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে নাই ; কিন্ত তাহারা এবং 
অনান্য কতিপয় তাধিক কর্মচাবী, তুবাঁ আমীব এবং অন্দরধহলের ক্রীতদাসগণ কর্তৃক নিহত 
হয়। তবকাত-ই-নাসিরী, তবকাত-ই-আকববীয় চেয়ে অধিকতর নির্ভরষেগ7, ফলে তবকাত-ই- 
নাসিবীর অভিণতই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত ফিবিশৃতা এবং বদাওনী উভয়েই তবকাত-ই- 
আকবরী অনুসরণ করিয়াছেন । তবকাত-ই-নাগিবী অদুযাম়্ী সুলতান রুকনুদ্ধীনের মাতা এবং 
সুলতান ঝাধিয়াব মধ্যে প্রক্কাশ্য শক্তা আরম্ত হওয়াব ফলেই সুলতান রুকনুদ্দীনকে দিল্লী প্রতটানর্তন 
কয়িতে হয়। শথবের অধিবাসীগপ জ্গুলতাঁল রাধিয়াব পঙ্গ অবলম্বন করেন, রার্কীয় কসর 
(কেন্প!) আক্রমণ করে এবং শাহ তুর্ক!নকে বর্দী কবে। 


১৯:৪০: 4৫ 


৮৪ তৰবকাত-ই-আকবরী 


জীবদ্দশায় তাহাকে রাহ্রীয় কার্যাবলী শিক্ষা দান করেন এবং কিছু ক্ষমতাও 


প্রদান করেন । 
সুলতান রুকনুদ্দীনের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি দিল্লী অভিমুখে 


প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিলুখরি পৌঁছেন । সুলতান রাষিয়া তাহাকে বাধা দিবার 
জন্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে বন্দী কর হয় এবং দিল্লী আনয়ন 
করিয়৷ কারারুদ্ধ করা হয় আর ইহার অগ্লকাল পরই কারাগারে তিনি ইন্তেকাল 
করেন। 

তাহার রাজত্বকাল ছিল ছয় মাস আটাশ দিন। 


সুলতান রাজিয়।১ 

যে বৎসর সুল'তান শামসুদ্দীন গোয়ালিয়র দুর্গটি অধিকার করেন, সেই বৎসর 
তিনি সুলতান রািয়ার মধ্যে যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তা এবং স্ববিবেচনা দেখিতে পান 
তাহার ফলে তিনি তাহার কতিপয় আগীরকে একত্র সমবেত করেন, আর তাহাকে 
তাহার উত্তরাধিকারী করা সম্বন্ধে কতিপয় নির্দেশ দান করেন । তাহারা সাহস 
সঞ্চয় করিয়া তাহার নিকট নিবেদন করেন যে একটি মেয়েকে সিংহাসনের উত্তরাধি- 
কারী করা স্বিবেচনার কাজ হইবে না। আর যখন তাহার দক্ষ ও বুদ্ধিমান পুত্র 
সম্ভতান আছেন সুলতান বলিলেন £ আমি আম।র পুত্রদের মগ্তপান, খেলাধুলা, আর 
নানা প্রকার বে-আইনী ও নীতিহীন কার্ষে রত দেখিতেছি। আমার মনে হয় ন। 
ঘে তাহাদের বা সামাজ্যের ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে । রাযিয়া যর্দিও 
চেহারায় একজন মহিলা, তবু তাহার মানসিক গুণাবলীতে সে একজন পুরুষ, আর 
প্রকৃতপক্ষে সে আমার পুত্র গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

সংক্ষেপে, আঃ হিঃ ৬৩৫ সনে যখন সুলতান রাধিয়৷ সামাজ্যের সিংহাসনে 
বসেন, তিনি তাহার পিতার সময়ের প্রচলিত নিয়ম-কানুনসমূহ পুনঃ প্রবর্তন করেন ; 
যদিও এইগুলি রুকনুদ্দীনের শাসনকালে অর্থহীন এবং পরিত্যাজ্য হইয়। পড়িয়াছিল ; 
আর তিনি শ্তায়পরায়ণতা এবং সদাশয়তার পথ অনুসরণ করেন । 

নিযাম-উল মুলক মুহন্নদ জুবারদী, ধিনি সামাজ্যের উির ছিলেন এবং মালিক 
জানি এবং কুজি এবং মালিক ইযযুদ্দীন আয়াষ, যাহারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে র্লাধিয়ার 


১* মের রাত[তী” তাহার নাম বিখিরাছেন বাধিযাত। যদও তাহার লিখা নামটি ব্যাকরণসম্মত 
তবু তাহাব বাধিয়। নানটিই ইতিহাসে চালু হইয়া গিয়াছে বলির়। এই নামটি এই পুস্তকে রাখা 


হইয়াছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ৮ 


দরবারে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতঙ্ঞত' প্রদর্শন 
করিয়া শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত আমীর- 
গণের নিকট পত্র লিখেন এবং তাহাদিগকেও একরপ করিতে প্ররোচনা দেন। এইক্সগ 
অবস্থায় অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক ইযহুদ্দীন হানসী১ সুলতান রাষিয়াকে 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে আগমন করেন। তিনি যখন গঙ্গা অতিক্রম 
করেন তখন পূর্ব বণিত শক্রভাব।পন্ন আমীরগণ অগ্রসর হন এবং তাহাকে বন্দী করেন; 
আর এই সময়ে তিনি এক রোগে আক্রান্ত হইবার ফলে ইন্তেকাল করেন। ইহার 
পর, সুলতান রাষিয়া তাহার দক্ষ ব্যবহার এবং তেজত্বী পরিকল্পনার দ্বার] অকর্মন্ 
আমীরগণ বিচ্ছিন্ন করিয়৷ ফেলিতে সক্ষম হন* এবং তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয় দেন 
এবং প্রতোকেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন । সুলতান রাধিয়া এই পলা তকগণের 
পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। মালিক কুজি এবং তাহার ভ্রাতাকে বন্দী করা হয় এবং 
হত্যা কর] হয় । মালিক জানি পায়েল প্রদেশে নিহত হন এবং তাহার শির দিল্লীতে 
আনয়ন করা হয়। মালিক নিষাম-উল মুলক সবমুর পার্বত্য অঞ্চল অভিমুখে চলিয়া 
যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন । 

সুলতান রাযিয়ার ক্ষমতা যখন বৃদ্ধি পাইল এবং তাহার শাসন যখন সুশৃঙ্ষল 
হইল তখন খাজা মুহাযযবকে উধির পদে নিষৃক্ত করা হইল; তিনি নিযাম-উল-মুলক 
জুবায়দীর সহকারী ছিলেন এবং তাহাকে নিযাম-উল-নুলক উপাধি দেওয়া হইল । 
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়] হইল ফখকদ্দীন আয়বককে আর তাহাকে কুতলষ খান 
উপাধি দেওয়া হইল । লাহোর প্রদেশটি দেওয়! হইল মালিক কবির খান আয়বককে 
আর লক্ষণাবতী, দিউল, দরবন্দ এবং বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের প্রত্যেকটি এক একজন 


১, শুবকাত-ই-নাসিরীতে তাহাব নাম নেওয়া আছে মালিক নুষরত (নসবত) উদ্দীন তয়াষয় সুইযষী। 
মেজর বাত।তী এক ঢিকায় বলেন যে, শাএস্ুদ্দীন আলতামণের কনিষ্ঠতম পুত্র ধিয়াউদ্বীন মুহদ্মদ 
শাহেব বিদ্রোহের পর, রূকনুদ্দীনের রাজত্বকালে সুলতান রাধিয়া তাহাকে অযোধ্যা প্রদেশের 
অধীনে নিধুজ করেন । 

২, মেঞ্জর রেভাতী এই নতি গ্রহণ করেদ নাই যে, স্ুবতান আসীরদেব বিচ্হি্ন করিয়া! দেন। 
কিন্তু ইহ। সত্য না হওয়ার কোন কারণ নাই। তবকাত-ই-নাসিরীতেও আছে যে আমীরগণ বিচ্গিয়্ 
হইয়৷ পড়েন। ইহা সুলতান রাধিয়ার় ব্যবস্বাপনার ফলে সংঘটিত হওয়া কোগ প্রকাগেই অসম্ভব 
হইতে পার না। 

৩. একটি পাণুলিপিতে নামটি দেওয়।৷ আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে ববজ, বেগ এবং ময়েল | 
বদাওমী এবং ফিরিশৃতায় ইহ। বধল, বকুল এবং বাবুল আছ্ছে। রাভারতী বলেন পাল বা পায়েশ 
একটি অভি প্রাচীন স্বানের নাগ, আর ইহ হইতে জেলাটিরও এই নাম হয়; দিল্লী ও লুধিয়ানার 
এক পথের উপঢর এই জেল অবস্থিত। 


৮৬ তবকাত-ই-আকবরী 


আমীরকে দেওয়। হইল । ঠিক এই সময়েই সরফুদ্দীন আয়বক ইন্তেকীল করেন আর 
তাহার স্থলে কুতবৃদ্দীন হাসানকে১ নিষুক্ত করা হয়; আর এক বিশাল সেনাবাহিনী 
সহ তাহাকে রণথন্তোরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় । সুলতান শামনুদ্দীনের ইন্তেকালের 
পর হিচ্কুগণ এই দুর্গে যে সব মুসলমানদের অবরোধ করিয়। রাখিয়াছিল, তিনি 
তাহাদের অবরোধ মুক্ত করেন এবং দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনেন; কিন্ত স্বানটি 
দখলে রাখিবার কোন বাবস্থা গ্রহণ করেন নাই । তিনি রণথন্তোর অভিমুখে গমন 
করিলে মালিক ইখতিয়াকু'দীন আইতাকিনকে গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত কর হয়; আর 
আন্তাবলসমূহের তত্বাবধায়ক আবিসীনীয় জামানুদ্দীন ইয়াকুত২ সুলতান রাধিয়ার 
চাকুরীতে উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন এবং আমীরদের ঈর্ষার কারণে পগ্িণত হন। 
তিনি (তাহার সঙ্গে) এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন যে ন্ুুলতান রাধিয়া অশ্বে আরোহণ 
করিতেন তখন তিনি তাহার বাছুর নীচে নিজের হাত রাখিতেন এবং তাহাকে অশ্বে 
বসাইয়া দিতেন ।৬ সুলতান রাধিয়া পর্দা ত্যাগ করেন এবং পুরুষের পোশাক পরিধান 
করিতেন । তিনি কবা (কোট) গায়ে দিতেন আর কুলাহ (চুঁঙগওয়ালা টুপি) মাথায় 
দিতেন আর সিংহাপনে বসিতেন এবং প্রকাশ্য দরবার করিতেন । 

আঃ হিঃ ৬৩৭ জনে লাহোরের গভর্ণর মালিক ইযযুদ্দীন আবার আনুগত্যের 
গথ হইতে সরিয়া বান এবং শকরতার ভিত্তি স্থাপন করেন । জুলতান রাযিয়া তাহার 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন; আর তিনি আন্তরিক ব্যবহার করেন এবং তাহার একজন অনুচরে 
পরিণত হন । সুলতান রাধিয়া মালিক করাকাশের অধীনস্থ মুলতান প্রদেশটিও মালিক 
ইযযৃদ্ধীনকে প্রদান করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। এই বংসরেই তিনি এক বিশাল 
বাহিনীসহ তাবারিন্দাহ্‌ গমন করেন । পথিমধ্যে তুকি আমীরগণ তাহাকে আক্রমণ 
করেন এবং জামালুদ্দীন ইয়াকুবকে হত্যা করেন। তাহাকে আমীর-উল-ওমরা 


১, তাহাকে হাপান এবং হুদেন উভদ্ম নামেই অভিহিত কব হইয়াছে । মেজব রাভাতীর মতে 
শেঘোজ নামটিই শুদ্ধ। তিনি ছিলেন আলী ঘুরীর পুর এবং মৃধলদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তিনি 
ধুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন । 

২, এই গ্রন্থের লেখকেব অনুলরণে ফিবিশতা তাহাকে আমীর-উল-ওমরায় পরিণত করিয়।ছেন। 
মেজর রাতাতাঁ বলেন যে আমীব-উর-ওমরা পদটি আকবরের সময় হইতে আনম হয়। সুলতান 
রাধিয়ার সময়ে এই পথের অস্তিত্ব ছিল না| যিরাউদ্দীন অ্ববায়দীকে কিন্ত মালিক-উল*ওমরা 
উপাধি দেওয়া হইয়াছিন। 

৩, জুলতান রাধিয়া৷ এবং জাখালুদ্দীন ইরাকৃতের মধ্যের প্রকৃত সম্পর্ক মন্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ অ|ছে। 

_. ত্ববকত-ই-নাপিরী তাহাকে অশ্বে বা হস্তীতে আরোহণ করিতে জামালুদ্দীন ইয়াকৃত কোন গাহাষ্য 
করিতেন এরূপ কোন উল্লেখ নাই | তবকাত্ত-ই-আকবরীর অনুসন্ধণ করিয়া ফিরিশত। এবং 
বদাওনী তাদের মধ্যে অস্তরূপ লল্পর্ক দেখাইয়াছেন। বদাওনী বলেন যে স্বলতান রাধিয় শু বা 
ঘৃন্বীতে আরোহণ করিবার সময় জামালুদ্দীন ইয়াকৃতের উপর ভর দিতেন। 


তবকাত-ই-আকবরী ৮৭ 


নিষৃক্ত কর হইয়াছিল । তাহারা সুলতান রাধিয়াকে তাবারিন্দাহ দুর্গে কারারুদ্ধ 
করেন। তাহারা সুলতান শামজুদ্দীনের পুত্র সুইযযৃদ্দীন বহরাম শাহকে সিংহাসনে 
বসান এবং দিলী দখল করেন । এই সময়ে তাবারিন্দাহর গভর্ণর মালিক ইখতিয়ারদনিন 
আলতুনিয়া নিকাহ১ অনুষ্ঠান পালন করিয়া সুলতান রাধিয়াকে বিবাহ করেন এবং 
অল্পদিনের মধ্যেই একদল খোখর এবং জাট-এর এ সব অঞ্চলের সকল জমিদারগণকে 
সংগ্রহ করেন এবং কতিপয় আমীরকে তাহার দলে ভিড়ান এবং তৎপর আলতুনিয়া 
সেনাবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ এক 
বিরাট বাহিনীসহ কনিষ্ঠতর মালিক তিগিনকে তাহার বিকদ্ধে প্রেরণ করেন । উভড় 
বাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; সুলঙান রাধিয়া পরাজিত হন এবং পুনরায় 
তাবারিন্দাহ ফিরিয়া যান। কিছুকাল পর তিনি তাহার বিচ্ছিন্ন সৈম্ধদের একত্র করেন 
এবং নুতনভাবে প্রস্ততি গ্রহণ করিয়া! এবং নূতন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি দুঢ় 
সংকল্পের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান 
(মুইযযুদ্দীন ) বহরাম শাহ কনিষ্ঠতর মালিক তিগিনকে পিরাট এক দল সৈম্তস্হ 
তাহার বিকদ্ধে যুদ্ধ করিতে এবং তাহাকে ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন । উভয় 
বাহিনী কইখালের সণিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হয় । পুনরায রাষিয়া পরাজিত হন 
এবং তিনি আর শালতুনিয়া জগ্দারদের হস্তে পতিত হন এবং নিহত হন; আর অন্ত 
এক মতবাদ অনুযায়ী তাহাদিগকে বন্দী করা হয এবং বহরাম শাহের সন্গখে আনয়ন 
করা হয় আর তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন। এই ঘটনা 
ঘটে আঃ হিঃ ৬৩৭ সনের ২৫শে রবিউল আউয়াল তারিখে ২ 

সুলতান রাষিয়ার শাসনকাল তিন বৎসর ছয মাস ছয় দিন বিস্তৃত হইয়াছিল । 


সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ, হুলতান শামহুদ্দীনের পুত্র 


আঃ হিঃ ৬৩৭ সনের ২৮ই রমযান সোমবার সুলতান মুইযধুদ্দীন বহরাম শাহ 
সভাসদ, এক আমীর এবং মালিকগণের সন্মতিক্রমে সাগাজোর সিংহাসনে আরোহণ 


১, তৰকাত-উল-মুলুক এবং অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে আছে যেমালিক ইখতিয়ারকন্ধীন আলতুনিয়। 
রাঁধিয়াকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। 

২. এরই পুস্তকে দেওয়া! এই বিররণের সঙ্গে, তবকাত-ই-নামিপীর বিবরণের কিছুট। পার্থক্য আছে ॥ 
তবকাত-ই-নাপিবী অনেক সনলাময়িককালের লিখিত বিবরণ বিধায় প্র পুস্তকের বিবরণ অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য | ত্ববকাত-ই-নপিবীট অনুযাক্সী সুলতান মুইধধূদ্দীন বহরাম শাহ শ্বরং সুলতীন রাবিয়া 
এবং আলতুনিঞ্জাব বিক্ুচ্ছে সেনাবাহিলীর নেতৃত্ব করেন ; আর শেখোক্াগণ পরাজিত ছন আর 
তাহার? ধখন কইখান পৌছেন, তখন তাহাদের সঙ্গীয নৈন্যগণ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায 
আর 'ুলতান যাধিয়। এবং আলতৃনির) হিল্দুদর হস্তে মিপতিত হন এবং শহীদ হন। তাহাদের 
এই পরাজয় ঘটে আঃ হিঃ ৬৩৮ সনের ২৪শে রবিউল আউয়াল অয় স্থলত়ান ফ্লাহিয়। এবং যালিক 
আলতুমিয়া ২৫শে রষিউল অফিয়ান নিধূত হন। 


৮৮ তবকাত-ই-আকবরী 


করেন। যেহেতু মালিক ইখতিয়ারদ্দীন১ সাম্লার্জোর উির নিযাম-উল-মুলক মুহযষব 
উদ্শিনের সম্মতিক্রমে সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সুলতান 
মুইযযুদ্দীনের ভন্লীকে নিকাহ অনুষ্ঠান ছারা বিবাহ করেন, ইনি ইতিপূর্বে কাষি 
ইখতিয়ারুদ্দীনের নিকাহ করা স্ত্রী ছিলেন ; আর তিনি সর্বদা একটি বিশালকায় হস্তী 
তাহার প্রবেশ ছ্বারে বাঁধিয়া রাখিতেন, যদিও এ কালে সুলতান ছাড়া আর কেহ 
এদ্ধপ হস্তী রাখিতে পারিত না। এই সব ব্যাপারে স্থলতানের মনে গভীর সন্দেহের 
উদ্রেক হয় । শেষোক্ত জন কয়েকজন নৃশংস লোককে ফেদা-ই-কে)২ নির্দেশ দেন এবং 
তাহার। তাহাদের ছোরা ছ্বারা মালিক ইখতিয়াকুদ্দীনকে হত্যা করে । তাহারা 
মুহযযব উদ্দীনের পাশে ও দুইটি আঘাত করে কিন্ত তিনি প্রাণ নিয় পলায়ন করেন । 
ইহার পর মালিক বদর উদ্দীন সুনকর রুমি আমীর হাজিব (গৃহাধ্যক্ষ ) নিযুক্ত 
হন। তিনি প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুযায়ী রাজের সকল শাসনকাধ পরিচালন। 
করেন । কিন্ত ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে মালিক বদরুদ্দীন সুনকর একদল অবাধ্য লোকের 
প্ররোচনায় বিচারকগণ এবং অগ্ঠান্ত রা্রের অন্ঠান্ঠ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণের সঙ্গে এক 
বিপ্লব সংঘটনের পরিকল্পনা করেন। ১৭ই সফরঙ সোমবার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের 
সকলে সদর-উদ-মুলক (প্রধান বিচারক ) তাজুদ্দীন যিনি সাগ্রাজোর সম্পাদক ছিলেন, 
এবং সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের বিষয়ট আলোচনা করেন। তারপর নিযাম-উল-মুলককে 
আনয়নের জগ্ঠ সদর-উল-মুলককে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনিও এই আলোচনায় 
যোগদান করিতে পারেন । তৎক্ষণাৎ সদর-উল-মুলক সুলতান মুইযবুদ্দীনকে এই 
ব্যাপার অবহিত করেন । তিনি সুলতানের বিশ্বাসভাজন একজন লোককে এক 
কোণায় লুকাইয়া রাখেন এবং নিজে নিষাম উল-মুলকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে 


সস 


১. ইনি ছিলেন মালিক ইখতিযারুউদ্দীন আইতকিন। মুইযুদ্দীন বহর়াব তরুণ বযস্ক হওয়ার ফলে 
তাহ!কে এক বৎসরের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত কবা হইয়/ছিল। 

২. ফিদা অর্থ বিদর্ন। ফিদাই বলা হয় এমন লোককে যে তাহাব প্রতি সমপিত দায়িত্ব সম্পাদনের 
জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তত থাকে। 

৩. তিনটি পাণ্ুলিপিতে আছে ১৭ই তারিখ, একটিতে আছে ৭ তারিখ, তবকাত-ই-নাদিরীতে আছে 
১৭ই তারিখ । 

৪. তবকাত'ই-নাসিবী অনুযায়ী নিযাম-উব-মুনকই জুলতানকে এই ঘড়যন্ত্রেব সংবাদ দেন। ইহ! 
সস্তানপর নয় যে সদর-উল-মুলক সুনতানকে সংবাদ দিবেন, বিশেষ করিস! যখন থওযন্ব তাহ!র 
গৃহেই হইতেছে । ফিগিশৃত। তবকাত-ই-আকৰদীর অনুসরণ করিয়াছেন । 

দি, তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী প্রধান রিচারক (সঙ্রণ্উল-মলক) যখন আগমন কয়েন তখন উধির 
নিখাযম-উল-মূলকের নিকট দ্লুলতানের বিশ্বাদভাজন একজন লোক উপস্থিত ছিলেম এবং তিনি 
“তাহাকে লুকাইয়া রাখেন আর সদর-উল-যুলক চলিয়া যাওয়ার লঙ্গে সঙ্গে উধির এ লোকটিকে 
স্নলতানের নিকট প্রেরণ করেন। 


তধকাত-ই-আকবরী ৮৯ 


এই সভার সংবাদ দেন; এই সভার কার্ধে জালালুদ্দীন কাশানী১, কাধি কবিরুদ্দীন, 
শেখ মোহম্মদ সাওজী২ এবং অগ্ঠান্তরা উপস্থিত ছিলেন । নিষাম-উল-মুলক এক 
অজুহাত দিয়৷ অগ্ত এক সময়ে যাইবেন বলিয়। জানান । সদর-উল-মুলক যে লোর্কট 
লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমে সকল ঘটনা স্থলঙানের গোচরে আনেম। 
সুলতান তৎক্ষণাৎ সভাস্বলে আগমন করেন; এ স্থানে যে লোকজন ছিলেন 
তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন; মালিক বদরুদ্দীন সুনকরকে বদাওন অভিমুখে প্রেরণ 
করেন ; আর কাধি জালালুদ্দীন কাশানীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করেন ; 
আর কিছুকাল পরে যখন মালিক বদকদ্দীন বদাওন হইতে দরবারে আগমন করেন 
স্বলতান তাহাকে এবং মালিক তাজুদ্গীন মুখসিকেও ফাসি দিবার নির্দেশ দেন। তিনি 
বারহরাহ৪ শহরের কাধি | কাষি শামস্তদ্দীনকেও তিনি হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করিবার 
নির্দেশ দেন। ইহার ফলে লোকদের মধ্যে অত্যন্ত ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয় । 


এই সব ঘটনাবলীর মধ, আঃ হিঃ ৬৩৯ সনের জমাদি-উল আউয়াল সোমবার 
চেঙ্গিস খানের মুঘল বাহিনী লাহোর আক্রমণ করিয়! শহরটি অবরোধ করে। 
লাহোরের গভনর মালিক করকাশ দেখিলেন যে. শহরের লোকের তাহাকে সাহায্য 
করিবে না। তিনি মধ্য রাত্রিতে শহর হইতে বাহির হইয়া! আসেন এবং দিল্লী অভি- 
মুখে যাত্রা করেন । চেঙ্গিস খানের অগ্রগামীদের নিঃরতার ফলে লাহোর শহরটি ধ্বংস 
এবং জনশূন্য হইয়া যায় আর অসংখ্য লোককে বন্দী করা হয় । এই সংবাদ যখন স্থুল- 
তানের নিকট পৌছে তখন তিনি আমীরগণকে তাহার শ্বেত প্রাসাদে সমবেত করেন 
এবং তাহার প্রতি নৃতন করিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং মুঘলদের ধবংস- 
লীলায় বাধা দিবার জন্ত সাগ্নাজ্যের উধির নিধাম উল-মুলককে অন্থান্ত আমীরগণসহ, 


১, তিনটি পাগও্ুলিপিতে অছে কাশানী, এটিতে আছে কাশ্রিয়ানী। তৰকাত-ই-নানিগীতে আছে 
কাশানী। কাগান সযবকন্দের নিকটস্থ একটি গ্রামেব নাম, আর কাশান ইরাকের একটি শহর । 

২. তিনটি পাওুসিপিতে আছে সাওজী, আর একটিতে গাছে সাওচী । তবকাত-ই-নাপিরীতে লোকটির 
নায় বল! হইয়াছে শেখ সূহন্মদ-ই শামী (সিরিয়াবাী) | 

৩. লবগুরি পাগুলিপিতেই নামটি এইরূপ ত্াছে। তবকত-ই-নামিরীতে আছে তাজক্দীন আলী 
মাগতা। 

৪. একটি পওুরিপিতে শহরটির নাষ দেওয়। আছে মনহয়াহ ; আব অন্যান্য পাওুরিপিগলিতে আছে 
ধায়হরাহ বা মরহরাহ | তবকাত-ই-নাপিবীতে ম্বানটির নাস দেওয হইয়াছে মিহির । তষফাতি- 
ই-গাম়িরীতে যানে যে মিহিয়ের কাধি খামনুদ্লীনকে একটি হাতির পায়ের নীচে দিক্ষেপ বর 
হয় ; কিন্তু ইহা তিনি ঘড়বঘে জন্তিত ছিলেন বলিয়া বয়; কাধে একজন ধরাষেশের উপর 
উৎ্পপীড়ন করিয়।ছিলেন, আর সেই দরবেশ এই সমস্য জুলতানের উপর প্রভাষ বিস্তার করিতে 
সক্ষম ছুগ এব! তাহায় কথায়ই কাধিকে এইকপ শান্তি দেওয়া হয। 


৯০ . তবকাত-ই-আকবরী 


লাহোর অভিমুখে প্রেরণ করেন।১ সেনাবাহিনী যখন সুলতানপুর শহরের নিকটে 
বিতস্তা নদীর তীরে পৌছে, তখন নিযাম-উল-মুলক, খিনি মনে মনে সুলতানেগ 
প্রতি বিরূপ ছিলেন, আমীরগণের মন তাহার নিকট হইতে আলগা করিয়া দেন এবং 
প্রতারণ। ও বিশ্বাসঘাতকতার ভিপ্তি স্থাপন করিয়া সুলতানের নিকট এক নিবেদন 
প্রেরণ করেন যে তাহার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতক একদল লোক প্রেরণ কর৷ হইয়াছে 
তাহাদের নিকট হইতে কোন কিছুই আশা করা যায় না। আর সুলতান স্বয়ং 
দেশের এ অঞ্চলে না আপিলে বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করা যাইবে না। সুলতান তাহার 
সরলতার জন্য এবং তাহার প্রতি তিনি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার জন্য 
প্রত্যত্তরে লিখিলেন যে এ লোদদের ফাঁসী হওয়া উচিত অথবা অন্তরূপ শান্তি দেওয়। 
প্রয়োজন । আর উপযুক্ত সময়ে তাহারা তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি লাভ করিবে ; কিন্তু 
কয়েকদিনের জন্ক তিনি যেন তাহাদের সঙ্গে তাল দিয়া চলেন। নিযাম-উল-মুলক 
এই ফরমানটি আমীগগণকে দেখান এবং ফলে তাহাদের সকলেই তাহার সঙ্গে যোগ- 
দান করেন। 

সুলতান যখন এই সব ঘটন। সমন্ধে অবহি'ত হইলেন তখন তিনি আমীরগণকে 
আশ্বাস দিতে মহাসন্সানীয় শেখ-উল-ইসলাগ, শেখ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার উশি২ কে 
প্রেরণ করেন ; কিন্তু তাহাদের কোন প্রকারেই সন্তষ্ট করা গেল না। শেখ দিল্লীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সুলতান মুইযযুদ্দীনকে ধ্বংস করিবার জন্ত নিাম-উল 
মুলক এবং আমীরগণের সকলে দিল্লী আগমন করেন। তাহারা তাহাকে অবরোধ 
করেন আর প্রতিদিন সংঘর্ষ হইতে থাকে । 

যেহেতু শহরের নাগরিকগণ আশীরগণের পক্ষে ছিলেন, এঁ বৎসরের ৮ই যি- 
কাজাহ তারিখ শনিবারে তাহারা শহর দখল করেও; আর সুলতান মুইযযুদ্দীনকে 
কয়েকদিন কারারদ্ধ করিয়। রাখিয়। হত্যা করেন । 

তাহার রাজত্বকাল ছিল দুই বংসর এক মাস এবং পনর দিন। 


১ দেখা যায় যেযুধঘনদের প্রতিহত করিতে বা লাছোবের অনরোধ উত্তোলন করিতে ব! সীমান্ত পাখার 
দিতে (এই সবগুলি উদ্দেশ্যই উল্লেখ কর। হইয়াছে) যে সেনাবাহিনী প্রেরপ কর! হয় তাহার সেনাপতি 
ছিলেন ঘূবের আমীর প্ত্র মালিক কতব্দ্দীন ছসেন, আর উধির শুধ ইহার অনূগমন করেন। 


২. ভবকাত-ই-নাসিরী অন্যায়ী শেখউল-ইসলাম সৈয়দ কতবদ্দীনকেই সেনাবাহিনীর নিকট প্রেরণ 
করা হইয়াছিল | খাজ। কৃতবদ্দীন বখতিযার উধি, যাহাকে আউলিম্ারূপে সন্বান কর। হইত, 


আব যাহার নামান্‌সারে দিলীব কতধৃদ্দীন মিনারের নামকরণ কর। হয়, এই ঘটনার ছয় বৎসর 
পূর্বেই ইন্তেকাল করেন৷ আরও দেখা যায় যে শেখ-উল-ইসলাম এই বিদ্রোহ প্রধরিত করিবাব 
চেষ্টা না করিয়া তিনি ইহা আরও উত্বেধিত করিয়া তোলেন (তবকাত-ই-নালিরী দেখ ন)। 

৬, শহরের চতুর্দিকে এবং যযো ১৯ শাবান হইতে ৮ই যিকাদ!হ পর্ষন্ত লাতাত্তর দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে 
আর তবকাত-ই-নাসিরীর মতে) এই লষয়ের যধ্যে বছু সংখাক লো নিহত হয় আয় অন্যানার়। 


তবকাত-ই-আকবরী ৯১১ 


নুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ 

স্থবলতান বহরাম শাহকে যখন হত্য। করা হইল ৩খন মালিক হযযুদ্দীন বলবন 
দিল্লীতে সিংহাসনে আরোহণ কগ্সিলেন১ এবং শহরে :ক ঘোষণাপত্র জারি করিলেন 
আমীর ও মালিকগণ ইহা অনুমোদন করিলেন না; আর তাহারা তৎক্ষণাৎ জুলতান 
শামকুদ্দীন আলতামশের পুত্র স্রলতান নাসিরুদীন এবং সুলতান জালালুদ্দীন এবং 
সুলতান রুকনুদ্দীনের পুত্র জুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে যাহারা শেত কেল্লায় 
কারারুদ্ধ ছিলেন, বাহির করিয়া আনেন; আর তাহারা দিল্লীতে আলাউদ্দীন মাসুদ 
শাহকে আঃ হিঃ ৬৩৯ সনের যি-কাজা মাসে সিংহাসনে স্বাপন করেন। মালিক 
কুতবৃদ্দীন হাসানকে সাম্রাজ্যের নায়েব বা' প্রতিনিধি আর মুহষযবউদ্দীনকে নিযাম-উল 
মুলক পদমর্যাদায় সম্মানিত করেন। মালিক করাকাশ গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। যেহেতু 
নিযাম-উল-মুলক অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই একাই সাম্রাজ্যের রাশ ধরিতে 
চাহিয়াছিলেন২, এই যুগের আমীর এবং ক্ষমতাশালী লোকেরা একত্র যোগদান করেন 
এবং আঃ হিঃ ৬৪০ সনের ২রা জমাদিউল আউয়াল বুধবার তাহাকে হত্যা করেন। 


শ্লোক 
ফুন্ের স্টায় কাহারও ক্ষমতার গর্ব করিতে নাই 
কারণ প্রবল বশ্তা অচিরেই বাধ ভাসাইয়া দেয় ।$ 


সদর-উল মুলক নজমউদ্দীন আবু বকরকে উধির পদে নিষুক্ত করা হইল; আর 
ঘিয়ানদ্দীন বলবনঃ এ সময়ে যাহার উপাধি ছিল উলুখ খান, গৃহাধ্যক্ষ নিষুক্ত হইলেন। 


আহত হয় এবং শহরের চতৃত্পর্শেব সবগুলি স্থান ধ্বংস হয়। এই বিশৃঙ্খলা দীর্ঘস্বায়ী হইবার 
কারণ এই ছির যে সুলতান ফখরুদ্দীন মবাবক শাহ ফারুখী নামে এক প্রধান আসীয়ের প্রভাবে 
ছিলেন আব তিনি কোনবপ আপোষে সম্মত হইতে ছিলেন না । এই আপোঘের শত কি ছিল 
অ!ন। যায় না। 

১. তিবি প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনে আরোহণ কবিয়াছিলেন কিনা, তাহা সঠিক বলা যার না । তৰকাত- 
ই-ন/সিরীর 'এক স্থানের, টীকায় আছে যে তিনি রাজকীময কপকপ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তাহার 
পার্বভৌবস্ব গ্রহণ সম্পর্কে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। কিন্তু পৃস্তকের পাঠে আছে থে রাজকীয় 
আবাসে সিংহাসনে আরোহণ করিয়!ছিপেন। 

২, অরাৎ;মন্ত ক্ষমতা তিনি একা তোগ কবিতে চাহিয়াছিখেন। তবকাত-ই-নাসিৰী অনুযান্ী তিনি 
কোন জিল!টি তাহার নিজের জায়গীররূপে দখল কবেন ; ইতিপূর্বেই ভিনি নৌবত স্বাপদ 
কঠিয়াছিবেন এবং তাহার বাঁসগৃহের প্রবেপ স্থারে একটি একটি হস্তী স্থাপন কমিয়ছিপেন। 
তিনি তুকা আমীরগণের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া নেন। সম্ভতিঃ দিল্লী শহবের 
সনববখস্থ ধাণীর সরোবরের প্রান্তরে অবস্থিত শিবিরের মধ্যেই তাহ!কে হত্যা করা হয়। 

৩. এই গ্লোফটির অর্থ ছুস্পই্ট নয়; এইটিই সঠিক অনুবাদ । 

৪. তৃবকাত-ইস্দাসিক্ধীতে দুইঞ্াম বলবদের মধ্যে গোলবাল স্থটি হইয়াছে । নাংপার জায়গীরটির দে রা 


৯২ তবকাত-ই-আকফবরী 


নাগোর, গিস্ধু এবং আজমীর দেওয়৷ হইল জ্োষ্ঠ ইযযুদ্দীন বলবনকে । বদাওন পর- 
গণার কতৃত্ব দেওয়া হইল মালিক তাজুদ্দীনকে ; আর সামাজ্যের সবগুলি পরগণাই 
আমীরগণের অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল । আর 
সাম্াজে।র শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করা হইল । আর লোকেরা তৃপ্ত ও সুখী হইল । 


এই সময়ে মালিক ইযধুদ্দীন তুঘা খান১ ঘিনি তাহার নিজের অঞ্চল লক্ষণাবর্তী 
অভিমুখে গমন করিলেন। শরফ-উল মুলক আশারীকে সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। স্রলতান অযোধ্যার শাসনকর্ত। কাধি জালালুদ্দীনের হন্তে ইযযুদ্দীন 
তুঘা খানের জন্য লক্ষণাবতীর দিকে একটি লাল চাদোয়৷ এবং একটি বিশেষ সন্বানীয় 
অঙ্গাবরণ প্রেরণ করিলেন । তিনি তাহার দুই চাচাকেও কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া 
দিলেন ; আর কান্তজজকু অঞ্চলটি মালিক জালালুদ্দীনের কতৃ'তে স্বাপন করিলেন ; আর 
বহর1ইচং এবং ইহার অধীনস্থ অঞ্চলটির দায়িত্বভার মালিক নাপিকদ্দীনের হস্তে 
্যস্ত করিলেন ; আর তাহারা এ সব অঞ্চলে কালের মুখে তাহাদের পরোপকারীতার 
চিহ্ন রাখিয়া যান । 

আঃ হিঃ ৬৪২ সনে মুঘল সেনাবাহিনীৎ লক্ষণাবতী অঞ্চলে আগমন করিল। 
অনুমান করা হয় ষে মুহল্মদ বখতিয়ার যে পথে তিব্বত ও খিতা অভিমুখে অভিযান 
করিয়াছিলেন, তাহারা এ পথেই আগমন করিয়াহিল। সুলতান আলাউদ্দীন, 
ইযধুদ্দীন তুখানকে সাহায্য করিবার জগ্ বিরাট এক দল সৈন্তসহ তায়মুর খান এবং 


হয় মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-কশালু খানকে, আব তিনি যে রাজবংশীয় তাহ। বৃঝা।ইতে তাহাকে 
একটি হস্তী রাখিবার অনুমতি দেওয়া! হয়। তিনি স্থতান আলতামশেব জামাত৷ অর্থব৷ স্ত্রীর ভ্রাতা 
ছিরেন। আর তিনিই নিজেকে সুলতান কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | পরে নাগোর, মল্দোয়ার 
এবং আজমীর তাহাকে দেওয়া হয়। অপর বলবন হইপেন ধিয়াস্ন্দীন বলবন-ই-খূর্দ, যিনি পরে 
উন্ুধ খান উপাধি লাভ করেন | 

১. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযাধী তাহার সম্পূর্ণ নাম ছিল ইবযুদ্দীন তুঘরিল-ই-তুখান খান। কথিত 
আলালুদ্দীন অযোধ্যায় কাষি ছিলেন, হাকিম ছিনেন না। 

২, ম্েঞ্জর রাভাতীঁ ইহাকে ভরাইচ লিখিয়াছেন। দুইটি পাণ্লিপিতে নামটি সুস্পইরপে বাহয়াইচ 
আছে। অন]!ন্য পাণডুলিপিগুলিতে ইছা ভরনজ ও ভরাইজ হইতে পারে । মালিক নাসিরুদীনের 
বয়স তখন মা'র পনর বৎসর, আর অপর জন আরও কম বয়স্ক ছিলেন । 

৩* ইহ] সম্ভবত ভূল । তবকাত ই-নাসিরীর লেখক এই সময়ে লক্ষণাবতী অঞ্চলে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। তিনি অথন। তারিখ-ই-মুবারক শাহী, রৌবাত-উস-স্ক। এবং যুবদাত-উত-তাওয়ারিখ 
ইত্যাদির লেখকগণ যুধলগণ কর্তৃক লক্গণাধতী আক্রমণের ফোন উল্লেখ করেন নাই । সম্ভবতঃ 
নিযাযুদ্ধীন মিনহাঞ্জের ইতিহামের যে কপি ব্যবহার করিয়/ছিলেন তাহাকে ফোন তুল ছিল, বাহার 
ফলে জালগরের হিন্দুগণের বদলে চেঙ্গিস খাঁনের বাহিনী হইয়। পিঁযাছিল । এই সয়ে 
জাজনগরের (ত্রিপুরার) ছিপ্দুগণ লক্ষণাবতী আররমণ করিয়াছিল, সুখশগণ দয়। 
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কর। বেগকে১ লক্ষণাবতী প্রেরণ করেন। মুঘলগণ পরার্জিত হইবার পর তাহারা 
চলিয়া গেলে, ইযযুদ্দীন তুঘান আর মালিক করা বেগের মধ্যে শত্রুতা আরম্ত হয় । 
সুলতান লক্ষণাবতী তায়মুর খানকে প্রদান করেন, আর তুঘান খান দিজীতে আসিয়া 
নুল্লতানের চাকুরীতে যোগ দেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে মুঘল বাহিনী উছ্ের 
সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে । সুলতান তাহার আমীরগণকে আহ্বান করিলেন এবং 
অত্যন্ত ক্রত উছ অভিমুখে যাত্রা! করিলেন । তিনি যখন বিয়াহ নদীর তীরে পৌছিলেন 
মুঘল বাহিনী, যাহারা উছ অবরোধ করিরাছিল, পশ্চাতে ফিরিয়। পলায়ন করে। 
সুলতান বিজয় ও সাফল্য লাভ করিয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইহার পর সুলতান আলাউদ্দীন শ্তারপরায়ণ ও নিরপেক্ষতার পথ হইতে বিচ্যুত 
হইয়া যান এবং ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠেন।২ ইহার ফলে সকল আমীর এবং ক্ষমতা- 
শালী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে এবং সকলে একত্র হইয়া সুলতান 
শামন্দ্দীনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের নিকট পত্র লিখেন এবং তলব করেন। 
এই সময়ে তিনি বহরাইচে ছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ যখন দিল্লী পৌছেন, 
তখন আঃ হিঃ ৬৪৪ সনেও আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে বন্দী এবং কারারদ্ধ কর। হয় 
আর কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। 

তাহার রাজত্বককাল ছিল চারি বৎসর এক মাস এবং এক দিন । 


সুলতান নাসিরম্দীন মাহযুদ 


তিনি ছিলেন সুলতান শামনুদ্দীন আলতামশের কনিষ্তম পুত্র এবং একজন 
ন্ায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু রাজা ছিলেন । আর পবিত্র ও বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন । তিনি 


১, এই স্বানের নাহগুলিব মধ্যেও কিছু গোলযাল আছে বলিয়া যনে হয় | তবকাত-ই-নালিরী অনুয়ায়ী 
সৈন্য সাহায্য প্রেবণ করা হইয়াছিল মানিক ক্রউদ্দীন কিরান-ই-তষুব খানের অধীনে । টমাস 
(পাঠান রাজাগণ) ইহার নাম পিখিয়াছেন তমর খান। তবক1ত-ই-ন/সিরীতে কর বেগ নামীয় 
কোন মালিকের উল্লেখ নাই। মনে হয় নিযাযু্বীন আহমদ কমরষউদ্দীন কিরান-ই-তমুর খানকেই 
দুই জন মনে করিয়াছেন এবং তাহাদের নাম লিখিয়াছেন তারামুর খান এবং করা বেগ। 


২, নিধাধুদ্দীন আহমদ আজুরতালের চরিত্রে সহস। এই পরিবর্তন ঘটিবার কোন কারণ দেওয়া! হয় নাই। 
তবকাত-ই-নাসিরীর নেখক বলেন যে তিনি সেনাবাহিনীর কতিপন় নিক্ষর্ষ। লোকের প্রভাবে আয়ন 
আর তিনি তাহার মালিকগণকে বন্দী ও হতা। করিতে আরম্ভ করেন । আর তিষি শলাম্পটয, 
তোগ বিলাস, যা পানে মাসজ। হইয়। পড়েন আর শিকারে অভিরিজ মত্ত হইএ। ওঠেন । টসাধ 
বলেন যে শিবিরের জীবন যাত্রা আর সামরিক জঙ্গী তাহার চরিত্রে প্রভাব বিশ্তার জাড় করে ফলে 
তিমি বিপথে গস করেন এবং অপধনীর নিষ্ঠরত। করিতে থাফেন। আধাউদ্বীন মাসুদ শাছের 
সিংহাঁপলচ্যুতি সন্গল্প করিতে বিশেষ কোন রভপাতের প্রয়োজম হয় নাই। নাসিক্ষত্বীনক্ষে 
কি প্রকায়ে বহরাই6 হইতে দিীতে আনম্বগ কর! হয়, তাহার বিবরণ তরকাত-ই'লা সিবীতে 
গেওয়া আছে। 


৩, ২৩শে বহর ৷ 
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পঞিত ও ধাগিক ব্যক্তিদের সমাদর করিতেন । আর বিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তিদের পোষণ 
করিতেন। তাহার প্রশংসনীয় এবং পরোপকারী গুণাবলী তবকাত-ই-নাপিরীতে 
সুম্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে । এই পুস্তকটি তাহার নামেই সংকলিত হয়। আঃ হিঃ 
৬৪৪ সনে১ তিনি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ের আমীর এবং 
মালিকগণ তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন ১ আর ধনী নির্ধন সকলকেই উপহার 
ও দান খয়রাত করা হয় । কবিগণ সাফল্যের কবিতা রচনা করেন এবং উপহার ও 
পুরস্কার লাভ করিয়া সুখী হন। কাধি মিনহাজ একটি দীর্ঘ গীতি কবিতা রচনা করেন 
এবং ইহা স্েলতানকে) উপহার দেন; নিম্নের প্লোকগুলি ইহা হইতেই উদ্ধৃত করা 


হইল ঃ 


মহ] প্রভূ যিনি দানশ।লতায় হাতিম২ আার শক্তিতে র্তমত 

তিনি নাসিকুদদ,নিয়া ওয়া দিন মাহমুদ আলতামশের পুত্র 

এ পৃথিবীর অধিপতি ; যাহার প্রাসাদের চুড়া হইত, আকাশের ছাদ 
উচ্চত। আর আড়হুরে, নীচু বলা যাইতে পারে ।৪ 

মুদ্রা! তাহার শুভ উপাধি দ্বারা অলংকৃত হইয়াছে ; 

মোনাজাত! তাহার নাম ছ্বাগ। ধন্ত হইয়াছে । 


উধির পদে মালিক ঘিক্ান্ুদ্দীন বলবনকে নিযুক্ত করা হইল । তিনি ছিলেন 
একজন ক্রীতদাস এবং তাহার ম্েলতানের) পিতার জামাতা ।৫ তাহাকে উ-ুঘ খান 
উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং তাহাকে একটি ষাদোয়া এবং একটি দুূরবাশ প্রদান 
কর? হয় আর সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার তাহার পরিণত বিচার বৃদ্ধির উপর ন্যস্ত 
করা হয়। তাহারা বলে যে উলুঘ খানের নিকট শাসনকার্ষের দায়িত্বভার অর্পণ 


১, যেদিন আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে কারারদ্ধ করা হয়, এ দিলেই অর্থাং ২৩শে মহরম তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

২. হাতিম তাই-এর দানশীলত। প্রবাদে পরিণত হইয়াছে । 

৩. প্রাচীন পারস্যের জাতীয় বীর ! 

৪, এই পংজিটির একটি অংশের পাঠ অন্য পাগুলিপিতে ভিন্নরূপ আছে । কিন্তু তাহার অর্থ বোধগম্য 
নয়। 

৫* মেজর রাভাতাঁর মতে ইহ। ভুল । তাহার মতে ইযযাদ্দীন বলবন-ই-কশলু খানই সুলতান শামসুদ্দীন 
আঁনতামশের জামাতা অথব। স্ত্রীর ত্রাত। ছিন্সেন, ধিয়াসুদশিন বলধন নছে | সুলতান আলাউদ্দীনের 
সয়ে যখন ঘিয়াস্ছদ্দীন বলবনকে গহাধ্যক্ষ নিধুক্ত করা হয়, তখন নিধাধুদ্দীন বলিয়াছেন যে 
তাহার উনুঘ খান উপাধি ছিল কিগ্তু ইহা ঠিক নছে, সে সময় তাহাকে এই উপারি দেও! হয় 
নাই। সুলতান নাসিরুদ্গিীনের সিংহাসনে আরোহণের সময়েও তাহাকে এই উপাধি দেওয়া! হয় 
নাই। তিনবৎনর পরে আঃ ছিঃ ৬৪৭ সনে তাহাকে এই উপাধি দেওয়। হয় 1 ' 
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করিবার সময় সেলঙান) বলেন, “আমি আপনাকে আমার নায়েব নিযুক্ত করিতেছি 
এবং সাম্রাজ্যের কার্ধাবলীর নিষস্ত্রণভার আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি । এমন কোন 
কিছু করিবেন না, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার নিক) যাহার আপনি জবাবদিহী 
করিতে পারিবেন না এবং আমাকে এবং আপনাকে যাহার জগ্ত অগ্রতিভ এবং লঙ্িত 
হইতে হয়।” মালিক বলবন উলুঘ খান এমনভাবে নায়েবের শাসনের ভিত্তি স্বাপন 
করেন যে শাসন সম্পকি৩ সবকিছুই তাহার নিজন্ব নিয়প্রণাধীনে আসিয়া পড়িল এবং 


কোন রাষ্ট্রীয় কার্ষেই অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা রহিল না। 


তাহার সিংহাপনে আরোহণের বপরের রজব মাসে সুলতান নাসিকদী।ন 
তাহার সেনাবাহিনী সহ মুলতান১, অভিমুখে অগ্রসর হন এবং যি কাজা মাসের প্রথম 
তারিখে তিনি লাহোরের নদী ( ইরাবতী ) অতিক্রম করেন এবং উলুঘ খানকে সেনা- 
বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে জুঁদ পার্বত্য অঞ্চলে এবং নন্দনার জেলা 
সমূহকে প্রেরণ করেন আর তিনি স্বয়ং সিদ্ধুং নদীর তারে দশ দিন অপেক্ষা করেন । 
উলুঘ খান জুদ পর্বতগাল1 এবং এ সমস্ত অঞ্চল লুঠতরাজ ও বিধ্বস্ত করেন এবং 
খোখরগণ এবং এ স্বানের অগ্ঠাণ্ঠ দুর্দান্ত প্রকৃতির অধিবাসীদের নিহতত করেন। আর 
তৎপর স্লতানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। শেযোজ জন তখন পশুর খাদ্যের অভাবে 
দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন ।৪ 

আঃ হিঃ ৬৪৫ সনের ২রা শাবান তারিখে স্বলত।ন দোরাব€ অভিমুখে অগ্রসর 
হন আর এ বৎসরেই ১€ই যিকাজাহ তারিখে তিনি করাহঙ অভিমুখে যাত্র] করেন এবং 
তথায় উলুঘ খানকে সেনাব|হিনীর অধিনায়ক নিধুক্ত করেন আর শেষোক্ত জন সম্মুখে 


১, সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে সুলতান. কিন্ত তবকাত-ই-নাদিরীর দূইটি ছাড়া আব সবগুলি পাওু- 
লিপিতেই আছে বলিয়ান ; পরী সময়ে দিচ্দ সাগর দেয়াবেক উপব দিকেব পশ্চিয অঞ্চলের পার্বত্য 
এলাকাটি এই নামে পরিচিত ছিল । 

২, সবগুলি পাগুলিপিতেই এইবপ দেওয়৷ আছে, কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীব মতে সুলতান সুধরাহ 
ব৷ ধরা (চন্দ্রভাগ। নদ্দীব এক অংশের নাম) নদীর তীরে শিৰিব স্বাপন করেন । 

৩. ইছান কোন কারণ উল্লেখ কর। হয় নাই, পন্ভবতঃ তাহারা বিদ্রোহ করিয়। থাকিবে। 

৪. তবক।ত-ই-আকবরী অনুযায়ী উলুধ খানকেই তাহার পৈন্যদের রসদের অভাব হওয়ায় বাধা হইয়া! 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, সুলতাদকে নয়। 

৪. তবকাত ই-নানিরী অনুযায়ী কানাকৃঝ অঞ্চলে তলসলহ নামে একটি অতি শ্তিপালী দুর্গ সর্ধ্রথসে 
দখল করা হয়। 

৬. অস্বানের জায়গীরদার মাধিক ইখতিয়ারুদ্দীন করা কুশ খা-নে-ই আইতফিন পূর্ব বৎসর নিহত 
ইইবার কলেই সম্ভবঙঃ ফরাহ অভিযানের প্রয়োজনীন্নতা দেখ! দেয়। ফিদ্তকে ঘ৷ কাহার! এবং 
ফেন তাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহার কোন হদিস পাওয়া ধায় নাই । 


৪ তরকাত-ই-আকবরী 


অগ্রসর হন এবং দলকি এবং মলকি১. নামক স্থানসমূহ লুঠতরাজ ও বিধবস্ত করেন, এবং 
ুলতানের খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিঃ ৬৪৬ সনের শাবান মাসের ৬ তারিখে সুলতান রণথন্তোর অভিমুখে 
অগ্রসর হন ; আর এ দুর্গের স্মিকটস্থ অবাধ্য লোকদিগকে শান্তি দান করেন এবং 
তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই বসরেই কাধি ইমাদুদ্দীন শফুরখানির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করা হয়; এবং তাহাকে তাহার পদ হইতে বরখাস্ত করা হয় আর তৎপর 
ইমাদুদ্দীন রায়হানের প্রচেষ্টার তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করা হয় । 
আহঃ হিঃ ৬৪৭ সনেও সুলতান উলুঘ খানের কন্তাকে বিরাহণ্করেন আর পর 
বৎসর আও হিঃ ৬৪৮ সনে) তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ মুলতান অভিমুখে অগ্রসর 
হন এবং বিয়াহ নদীর তীরে, শের খান সাম্রাঙ্গ্যের বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন । 
এই বংসরেরই ৬ই রবিউল আউয়াল মুলতান পৌছেন, আর কয়েকদিন পর মালিক 
ইযযৃদ্দীনকে উছ অভিমুখে গমনের অনুমতি দান করা হয় আগ সুলতান স্বয়ং দিলী 
প্রত্যাবর্তন করেন।৪ 


১. এই পংজিটি সুষ্পষ্ট নয়। তবকাত-ই নাগিবীতে এই নামগুণন সম্থন্ধে গগগোলের স্ট্টি হইযাছে 
এই স্বনে দলকি এবং মলকির মধো একটি , দেওয়া আছে কিন্তু আর এক স্থানে ইহাদের নধ্ে 
কোন , নাই। ফলে প্রথম স্থানে দূলকি ও মলকি দ্বারা কোন একটি অঞ্চন বুঝ।ইতেছে, আর 
দ্বিতীয় স্থানে দলকি মলকি একক্রন রাজ] শুধু এইটুকু বৃঝা। যায় (য এই বাজার রাজ্য জুন 
ব1 জমূশ নদীর সন্নিকটে কালঞ্রব ও কাঁবাহ এর মধ্যে অবস্থিত, আর তাহার অসংখ্য অনুচর এবং 
প্রচুর সম্পদ ছির, আর দেশটি অত্যন্ত দুর্গম আর শ্রী সময় পর্যস্ত কোন মুসলমান বাহিনী এ 
অঞ্চলে প্রবেশ করে নাই । 

২. তবকাত-ই-নালিবীতে কাধির না দেওযা হইয়াছে জাবালুদ্ধীন শফবখানি । তবকাত-ই-আকবরীতে 
যে লোকের চেষ্টার তাহাব প্রাণদণ্ড হয়, তাহার নামটিই ভূলবশতঃ কাষির নাম রূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে! তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ছিল তাহার উল্লেখ নাই। 

৩. একটি পাণ্ুলিপিতে মন দেওয়া আছে ৬৪০, আর দুইটি পাণুলিপিতে দেওয়া আছে ৬৪৮ আই হিঃ 
সঠিক সন হইল আঃ হিঃ ৬৪৭ সন। 

৪, আঃ হিঃ ৬৪৮ সনের ঘটনাবলীর তবকাত-ই-নাসিরীতে ভিন্নরূপ বর্ন দেওয়া) হইয়াছে । তাহার 
লেখক বলেন যে তিনি যুলতান গষন করেন আব তথায় ১১ই সফর, তিনি মালিক শের খান-ই- 
সুতদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপর তিনি মুলত/ন অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৬ই রবিউল 
আউয়াল তান পৌঁছেন, তথায় তিনি মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-কশলু খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। অতঃপর লেখক দিল্লী অভিমুখে যাত্র) কয়েন আর মাষিক ইবযুদ্দীদ উচ্ছে, প্রত্যারর্তন 

| করেন। মৌলানা খিনহাভুদ্দীনেয এই অয়ণ, তবকাত-ই-আকবযীর লেখক নিষামুদ্্রীন আহমদ 
এ গ্রন্থের পাঠ হইতে ভূলবশতঃ হুলতানের অভিযান রূপে গণ্য কঞেন, আর ইঃ়ার়ই কলে এই 
পুতকে এই. ঘটনাবধী- ভুল; রেখা হইয়াছে। ফিনিস্ত। খুবং অন্যান্য লেখকগণ তবকাত-ই- 
আকবরী অনুসয়ণ করিবার কলে এই. ভুগ তাহাদের গস্থেও গন পরিযাছে। 


তধকাত-ই-আকরধরী ১৫ 


আঃ হিঃ ৬৪১৯ সনে নাগোরের জায়গীরদার মালিক ইযধুদ্দীন বলবন আনুগতোর 
পথ হইতে বিষ্্ুত হন এবং অবাধ্য আচরণ করিতে থাকেন । সুলতান নাপিকদ্দীন 
এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে নাগোরের অভিমুখে যাত্রা করেন। মালিক ইবধুদ্দীন 
তাহাকে প্রতিহত করিতে বার্থ হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং রাজকীয় দরবারে 
যাগদান করেন। সুলতান নাসিকদ্দীন তখন বিজয় ও সাফলা সহকারে দিঙ্গী আগমন 
করেন। এই বৎসরেই ৫&ই শাবান১ তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ গোয়ালিয়র, চন্দেয়ী 
এবং মালব অভিমুখে গমন করেন; আর এ অঞ্চলের রাজা জাহর দেও২ তাহার 
মোকাবিপা করিবার জগ্ঠ পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক বাহিনীসহ 
অগ্রসর হন ; কিন্ত এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হন; আর নিরওয়ার দুর্গটি 
বলপূর্বক দখল করা হয়; আর সুলতান বিজয় ও সুখ্যাতির সহিত রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন । এই যুদ্ধে উলুঘ খান বলবন বহু সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কার্য 
সম্পাদন করেন। ইহার পর উছ বিজষের উদ্দেশ্যে শের খান মুলতান হইতে যাত্রা 
করেন আর মালিক ইবধুদ্দীন বলবনও নাগোর হইতে উছ্ছে গমন করেন এবং উছ্েগব 
দুর্গটি শের খানের নিকট অর্পণ করিয়া সুলতানের নিকট গমন কগিয়৷ তাহার খেদমতে 
নিযুক্ত হন; আর বদাওন অঞ্চলটি তাহাকে জায়গীর রূপে দেওয়] হয় ।৩ 
অতঃপর আঃ হিঃ ৬৫” সনের ২১শে শাওয়াল সুলতান লাহোর হইয়া উদ্ছ ও 
মুলতান অভিমুখে যাত্রা করেন ।৪ এই অভিধানে, কুতলুঘ খান সনসা'ওয়ান অঞ্চগ 
হইতে আর কাশলু খান ইযবুদ্দীন বদাওন হইতে তাহাদের সেনাদলসহ সুলতানের 
নিকট আগমন করেন এবং বিয়াহ নদীর তীর পর্যস্ত তাহার সঙ্গে গমন করেন। 


উবক।ত-ই নাসিবী অনুষ'্ধ্ী এই অভিযানে ২৫ শাবান মঙ্গলবাব যাত্রা কর হয়। 

২. এই রাজাব নাম সম্বন্ধে তবকাত-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবানে দীর্ঘ চীক। দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন 
লেখক নামটি চাহব বা জাহর, অটর ব৷ দেও লিখিয়াহে। যেঞ্রর বাভাতাঁ বলেন যে তবকাত-ই- 
আকবরীতে নাষটি অচর দেওয়া আছে। কিন্তু তবক।ত-ই-আকবরীতে এই নামটি দেওয়। আছে 
জাহর দেও । নিরওয়ার বা নুবওরার তৃপঠল হইতে 8০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । টডের মতাণুষায়ী, 
কচওয়াহ। রাপপূতগণ কর্তৃক ইহ। স্থাপিত হয় এবং ইহা রাজাগণের আবাসস্থল ছিল এবং তাহার 
উত্তরাধিকারিগণ ইহ দখর কবিতে থাকে । 


৩. ত্বধকাত-ই-বাসিরী অনুধাযী এই ঘটনাগুলি গোয়ালিয়র, চঙ্গেবী এ মাল অভিযানৈর পুর্বে ঘটে) 
পরে নহে। 


মেয় রাত অগুমান করেন যে লাহোব হইয়া উদ্ধ ও যুলতান গধনের উদ্গেশট ছিল উপ খানের 
আন্্ী় শের খানকে এই স্্ানগুলি হইতে বঞ্চিত কৰা ; আর উদ্গয গানের সাঃহানী 
খুীযঘের ইহাই হইল সুুলা। 

ও. হী ভিগ্লানা বা বিজাগা হইবে । কিরিশত। ভবকাতনীপ্যাকধরীর অনুকরণে এইন্ধপ ভূই 
' শিথিরাছেদ। 


স্” 
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৯১৮ ৩বকাত-ই-আকবরী 


অঃ হিঃ ৬৫১ সনে১ উলুঘ খান তাহার জায়গীর শিবালিক এবং হানসী গমনের 
অনুমতি লাভ করেন। আইনুল মুলক গুহন্দদ জুনায়দীকে উধির নিষৃক্ত করা হয় ; মালিক 
ইবধুদ্দীন কাশলু খান গৃহাধ্যক্ষ নিধুক্ত হন আর খান-ই-আযগের ভ্রাতা আরবককে 
জায়গীররূণে দেওয় হয় করাহ । ইমাদুদ্দীন রায়হান ভকিল-ই-দরবার নিষুক্ত হইলেন ; 
আর সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই বৎসরেই শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে 
পুনরায় তিনি দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন এবং বিয়াহ নদীর সন্নিকটে আসিয়া 
পৌছিলেন। ৩থা হইতে তিনি তাহার সেনাবাহিনীকে সন্ম খে প্রেরণ করিলেন এবং 
তবরহিন্দাহ, উচ্ছ এবং মুলতান অধিকার করিলেন । এই স্বানগুলি শের খানের দখলে 
ছিল €কিস্ত তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়৷ লওয়া হয় ) যখন ভিনি সিচ্ধুর লোকদের 
নিকট পরাজিত হন; এবং তুকীস্তান চলিয়া যান। এই স্থানগুলি তিনি আরসলান 
খানের কতৃত্বে গ্স্ত করেন এবং তৎপর ( দিল্লী ) প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিঃ ৬৫২ সনে সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ বিজনৌর& পর্বত" 
মালার পাদদেশে গমন করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্ুব্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি 


১, তবকাত-ই-নাসিবী হইতে জানা যায় যে আঃ হিঃ ৬৫০ সনেব খেঘ দিকে ইমানুদ্দীন রায়হান 
গোপনে সুলতানের এবং মালিকদেব যন উলুধ 1[ন-ই-আযমের প্রতি বিবপ করিযা তোলেন । আর 
তদনুষায়ী পব বৎসয়ের প্রথম দিকেই উলুঘ খানকে তাহার জায়গীবে পাঠাইযা দেওয়া হয় আর 
তাহার বিরোধী দলীয় লে।কেরা বাজধানীতে উচ্চ পদসযুহে নিযুক্ত হন। 

২, তবকাত-ই-নাসিরী অনুষ।যী সরফর্দীন জআয়বক-ই-কশলী খন, খান-ই-জাষষের এ!তা ছিলেন এবং 
গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইযাছিলেন, আব অনুষ্ঠানসমুহেব প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। আর তাহাকেই 
কাবা জায়গীর দেওয়। হয় এবং থান প্রেরণ করা হযা। তবকাত-ই-আকণবীতে তাহাকে দুই 
তাগ কবা হইয়াছে; তাহার এক ভাগকে ইযযুদ্দীন কশণু খান নাম দিয়া গুহাধ্াক্ষ নিষুত্ত করা 
হইয়াছে, আর অপর তাগকে কাবাহ প্রেবণ করা হুইয়ছে। 

৩. দেখা যাম যে তাবারহিল্গাহ, উছ এবং মুলতান মাহিক খেন খানের অনুগামীন্বের দখলে ছিল £ আব 
স্থলতান এ সব লোকের নিকট হইতে এই স্থানগুলি নিয়া নেন এবং এইগুলি মালিক ভাঙুদদীন 
আরসলান থান-ই-মনজর, থাহাকে এই পুস্তকে আবসলাণ খান বল! হইয়াছে, এর নিকট প্রদান 
কবেন। কাজেই প্রকতপক্ষে স্থুলতান এই স্কানটি অধিকার করিলেন বা দখল করিলেন সেরূপ 
বল৷ চলে না। শের খান কাহাবও হস্তে পরার্িত হইয়!ছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। 
তবকাতৃ-ই-নাসিরীর কোণ কোন পাগুলিপিতে আছে যে তিনি সিন্ধু নদীর তীরে পবাজিঙ হছন। 
আবার কোন কোন পাণুলিপিতে আছে যে তিনি পিদ্কুন কাফিবগণ কর্তৃক পরাজিত হন। 

৪, মেজর রাত।তী বলেন যে, এই অভিযানের বিবরণে তবক1ত-ই-আকধরীর লেখক ভূগোল সন্বন্ধে 
অল্পত৷ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দূইটি অভিযানকে একটি অভিযানে পরিণত করিরাছেম। বদিও 
তথকাত-ই-নানিরীতে দইটি অভিযানের কথাই লিখা আছে, ধনে হয় দুইটি অভিযান ছিল না, 
অভিযান একটি ছিল | কারণ সুলতান বৎসরের শুরুতে দিল্লী ত্যাগ করেন আর ১৯ সফর বদাওন 


পৌছেন, এই ছয় সপ্তাহের সামান্য অধিক সহ্গয়ের হধো দুইটি অভিযান কর। লগ্ভতব নয়। কিন্তু 
লিয়ানউদ্দীন আহমদ কঠিহারের স্বলে কৈথার লিখিরাছেদ এবং ভুগবণতঃ কুহয়াম লিবিয়াছেন । 


তর্বকাত-ই-আকবরী ৯৯ 


মিরানপুরে গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং পর্বতমালার ধার ধরিয়া রহর নদী পর্যন্ত 
অগ্রসর হন। আর আঃ হিঃ ৬৫২ সনের সফর মাসের ১৫ তারিখ রবিবারে বাকলাহ 
মানিতে মালিক ইযযুদ্দীন রাযি-উল-মুলক যখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন১ তখন এ 
স্থানের জমিদারগণ কতৃকি শহীদ হন। তাহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জগ্ত সুলতান 
কৈথাল ও কুহরাম অভিমুখে অগ্রসর হন এবং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত লোকদের শাস্তি দিয়া 
বদাওন অভিমুখে গমন করেন। তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন এবং তৎপর 
দিল্লী আগমন করেন। তিনি তথায় ভোগ-বিলাসে ও আনন্দ-উপভোগে পীচ মাস 
কাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর সংবাদ আসে যে কতিপয় আশীর যেমন 
আরস্লান খান এবং বৃত খান আয়বক খিতাই এবং উলুখ খান-ই-আযম মালিক 
জালালুদ্দীনের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করিয়াছেন । 


স্থলতান দিল্লী হইতে তাবারহিন্দাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন 
হানসীর সন্নিকটে উপস্থিত হন, উপরোল্লিখিত আমীরগণও তখন কুহরাম এবং কৈথাল 
অভিমুখে অগ্রসর হন।২ এই স্থানে কতিপয় লোক মধ্যস্থ করেন এবং শান্তি স্বাপিত 
হয়; আর তাহারা (বিদ্রোহী আমীরগণ ) অঙ্গীকারাবদ্ধ হন এবং শপথ গ্রহণ করেন 
এবং সুলতানের চাকুরী করেন। সুলতান লাহোর অঞ্চলের শাসনভার মালিক 
জালালুদ্দীনের নিকট সমর্পণ করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 
আঃ হিঃ ৬৫৩ সনে স্লতান তাহার মাত] মালকা-ই-জাহ[রর প্রতি অসন্তষ্ট হন, 
ইনি (সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের ইন্তেকালের পর ) কুতলুখ খানকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন আর অযোধ্যা প্রদেশটি তাহার জায়গীরক়পে শেষোজ জনকে দেওয়া 
হইল। তাহাকে এ স্থানের অভিমুখে গমনের অনুমতি দেওয়] হইল ; অল্প দিনের মধ্যেই 
কিন্ত তাহাকে এ স্বান হইতে অপসারণ করা হয় এবং বহরাইচ প্রেরণ করা হয়। তিনি 


১. ইহা ভূদবশতঃ বলা হইয়াছে । মালিক ইযযুদ্দীন রাধি-উল-মুলক ছিলেন দূরমুশের অধিবাসী 
অথবা তাহার পরিবার প্রস্থান হইতে আগমন কনিয়ু।ছিল। দ্রষ্শি শংদ্টিকে তধকাতি-ই- 
আকবরীর লেখক দরমন্তি বা "মাতাল অবস্থায়” পাঠ করিয়াছেন, আয় কিরিশতা। তাহার অধুগবাধ 
করিয়াছেন । 

২, ঠিক কি হইয়াছিল ডাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; তবে যলে হয যে সামান্য খওযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া" 
ছিল আর সুলতানের শিখিয়ে ঘরষ বিশৃঙ্ঘবা দেখা দিয়াছিল। অতঃপর জ্ুলতীন হাদদী অভিধুগে 
পশ্যাদপময়ণ করেন আর মালিক জালালুষদী্ মাসুদ শাহ, তাহার বাত! এবং উধুষ জীদ-ইপয যন 

এর অন্যান্য যালিকগণ কৈধাল অভিমুখে গমন করেন। অতঃপর গোগায়া ড় হয বং 
শান্তি গ্বাপন করা হয়। 
৩, বন্তবতঃ এই বিবাহ সন্ধে কিছু গোপনীয়ত। রক্ষা কর! হইয়াছিণ। 


১০০ ৩ধকাত-ই-আকবরী 


তথা হইতে পলায়ন করেন এবং সম্তরের১ নিকট গমন করেন। মালিক ইযবৃদ্দীন কশলু 
খান এবং অন্যান্ঠ কতিপয় আমীর তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং এক বিদ্রোহের ভিত্তি 
হ্বাপন করেন। সুলতান এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ উলৃঘ খান-ই বলবনকে তাহাদের 
বিরদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সন্মখীন হইল, দিল্লীতে 
কতিপয় লোক, যেমন শেখ-্উল-ইসলাম, সৈয়দ কুতবুদ্দীন এবং কাধি শামনুদ্দীন 
ধহরাইচী, কুতলুঘ খান এবং কাশলু খানকে রাজধানীতে আগমন করিয়] তাহ। দখল 
করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আর তাহারা গোপনে নাগরিকগণকে তাহাদের 
প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য আনগ্বণ জানান। উলুঘ খান-ই-বলবন এই ঘটনা 
জানিতে পারেন এবং প্রকৃত ঘটনা সুলতানের নিকট নিবেদন করেন এবং প্রস্তাব করেন 
যে তিনি থেন এই লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! দেন। সুলতান প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
দান করেন; আর ড়যন্ত্রকারী আমীরগণক্ে তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে চলিয়া যাইতে 
হয়। কুতলুঘ খান এবং মালিক কশলু খান যখন সীমানা হইতে দুই দিনে এক শ৩ 
ক্লোশ পথ অতিক্রম করিষ। দিল্লীতে পৌছিলেন, তখন তাহার৷ এ স্বানে তাহাদের 
সমর্থকগণকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া যান। উলুঘ 
খান স্থলতানের সাহায্যে তাহাদের পর পরই আসিয়া পৌছেন। 


১. তবকাত-ই-নাসিবীতে দেখ! যায় যে, কৃতলুধ খন অধোধ্য। প্রদেশ ত্যাগ করিতে অস্ত হন; 
আর তাহাকে বহিফার করিবার জন্য মালিক বাক তামরকে একদল সৈন্যদহ প্রেরণ করা হয়। উভয় 
বাহিনী বঙ্গাওনের পন্লিকটে পরস্পরের সন্তুর্খীন হয় আর মালিক বাক তামুর নিহত হন । অতঃপর 
স্থুলতান তাঁহার সেনাবাহিনীসহ অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা ববেন | কৃতলুঘ খান তাহার সম্গুখে 
পলাযন করেন। অতঃপর জুলতান কালাইর নামক স্থানে অভিমুখে গমন করেন এবং উল 
খানকে কতলুধ খানের পশ্চাদপসরণেব জন্য প্রেরণ করেন। কিছুকাল পর উল্লুঘ খান বছ লৃগ্টিত 
ড্রবাসস্তারলহ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুসতানও তিনি দিল্লী ফিরিয়। যান ॥। অতঃপব কুতনুখ খান 
কাবা ও মানিকপুর অভিমুখে গমন কবেন। কিন্ত এ স্ব/নেব জায়গীরদার কর্তৃক পরাজিত হল। 


তৎপর তিনি সম্তর অতিযুখে চলিয়া যান। 

হু. কুতলুধ খান বিয়াহ ও লাহোরের উদোশো সন্তর গদন করেন। এইস্বনে হিশু জঅমিদারগণ 
তাহাকে লাহাবষ করেন। কিন্তু এ-স্বানে একদল স্ন্যেসহ উললুধ খানকে প্রেরণ করা হয়। কিছু 
যুদ্ধের পর তিনি দিলী প্রত্যাবর্তন কবেন, অভঃপর ইযযুদ্দীন কশলু খান এবং অন্যান্যঞ্গণ 
কূতঘুধ খানের সে যোগদান করে ; ফলে উন খানকে একদ্ল সৈন্যসহ পৃমরায় তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করা হয়! বিদ্রোহী আশীরগণ তখন সপ্ত শহরে অবস্থিত অসন্ত সগাসদণাণের সঙ্গে 
চিঠিপত্রের মাধামে যোগ!যোগ শ্বাপন করেন এবং খাবিয়ায পথ চলিয়া অতাকিতে শহর আকেষণের 
সর্নিবন্পীনা করেন । উল্ঘ খান কিন্তু এইসবের সংবাদ গুপতানকে জানান । পেখোজ অন তখন 
অনন্ত আনীরগণকে রাজধানী ত্যাগ করিয়। তাহাদের শ্ব স্ব জায়গীয়ে গখদের দির্দেশ দান কলেন 
আর শহর রক্ষার ব্যবস্থ। গ্রহণ করেন এবং আমীরগণ ও পরিবায়ের প্রথাদগণকে-দুর্গ প্রাকারে 
পাহারায় নিযুক্ত কয়েন । বিয়ানার স্বায়গীরদার মালিক বদরগ্দীন ভুলকর় কমি একদল সৈসাসহ 
রাজধানীতে আগমন করেন এবং তাহ। রক্ষার কাজে সাহাধ্য কঝেন। 


তবফাত-ই-আকবন্ধী ১০১ 


এই বৎসরের শেষ দিকে মুঘল বাহিনী উছ ও মুলতানের সন্নিকটে আগমন করে, 
আর সুলতান তাহাদের প্রতিহত করিবার জন্ত অগ্রসর হন কিন্ত তাহারা যুদ্ধ না 
করিয়াই চলিয়া যায় এবং সুললতানও প্রত্যাবর্তন করেন॥১ অতঃপর তিনি মালিক 
জালালুদ্দীন জানিকেং একটি অঙ্গাবরণ প্রদান করিয়া সন্ভানীত করেন এবং তাহাকে 
লক্ষণাবতী অভিমুখে প্রেরণ করেন । আঃ হিঃ ৬৫৭ সনে লক্ষণাবতী। হইতে দুইটি হস্তী 
এবং কতিপয় মণি-মাণিক্য আর প্রচুর বছুমূল্য বস্ত্র আসিয়া পৌছে । মালিক ইবধুদ্দীন 
কশলু খান, যাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বৎসরের রজব মাসে 
ইন্তেকাল করেন। 

তাহারা বলে যে সুলত।ন নাসিরুদ্দীন প্রতি বৎসর কোরানের দুইটি কপি নকল 
করিতেন আর এইগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ তাহার ভরণ-পোষণে ব্যয় করিতেন। 
একবার এইন্সপ ঘটে ষে সুলতানের লিখিত কোরানের একটি কপি একজন আমীর উচ্চ 
মূল্যে (সাধারণতঃ ইহার যা মূল্য হওয় উচিত তাহার চেয়ে অধিক মূল্যে ) ক্রয় 
করেন । জুলতান এই সংবাদ জানিতে পারিরা বিশেষ অসস্তষ্ট হন এবং নির্দেশ দেন 
যে অতঃপর তাহার লিখিত কোরানসমূহ নিয়মিত মূল্যে গোপনে বিক্রম করিতে 
হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে সুলতানের একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কোন 
পরিচারিকা ছিল না। আর শেষোক্ত জন নিজ হাতে তাহাদের পাক করিতেন । এফ- 
দিন তিনি তাহাকে বলিলেন যে সর্বদা কটি প্রস্তুত করিতে করিতে তাহার হাতে বাথা 
হইয়া গিয়াছে । তিনি যদি তাহার জন্ত একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়। দেম তবে খুব 
ভাল হয়, আর সে কটি প্রস্তত করিতে পারিবে । প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন £ 
রাজকীয় কোষাগার আল্লার বান্দাদের প্রেজাদের); ইহা তাহার নিজের সম্পন্তি নয় 
যে তিনি তাহার জন্ত হেহার অর্থ দ্বারা) একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিবেন। তিনি যদি 
ধৈর্য ধরেন, তবে মহান আল্লাহতায়াল। পরলোকে ইহার জগ্ত তাহাকে উপযৃজ 


পুরস্কার দিবেন । 


১, সুলতানের বাছিনী রাজধানীর দৃটিসীমা় বাহিরে গমন করে নাই। মঘলগণ সীমান্তের জিলা 
সব,হ বিৎ্বন্ত করে এবং তৎপর চলিয়। বায়। 

২, অনাত্র তাহার নান দেওয়া হইয়াছে জাদালুষ্থীন কুলিচ খান, মালিক আলাউম্বীন জানির 
পুত্র । তাহাকে সুলতাগ বিরোধী বলিয়া সলোহ কর! হইয়।ছিল। কিন্ত তিনি সুলতানের রঃ 
আন্মসবর্পপ করেন এবং তৎপর তাহাকে অক্ষণাবতী আয়গীর দেওয়া হয়। 

৩৫ স্থলতান অতি সাধারণ ররোসা। স্বীবন যাপন করিতেন এবং কোয়ান নকণ করিতেন: । ঈদে 
বতুতা তাহার দিল্লী পরিরসণের সহয় তাহার হত্তলিখনেয নম.না। দেখিতে পান । টমাস বলেন 
থে তাহার উনৎকার হয্থাদিখলেরই প্রভাবেই লন্তবত; তাহার বুজানযৃহের বিএন অন্তি- পুর্দিপণ 

। ও অতি চষৎকার হইরাখিল। 


১০২ তবকাত-ই-আকবরী 


শ্লোক 
স্জাগ চক্ষুর কাছে পৃথিবীটা একটি স্বপ্ন 
জ্ঞানীগণ স্বপ্নে আসন্ত হয় না। 
আঃ হিঃ ৬৬৩ সনে সুলতান অসুস্থ হইয়! পড়েন আর আঃ হিঃ ৬৬৪ সনের 
১১ই জমাদিউল আউক্লাল তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। 
তিনি কোন সম্তানাদি রাখিয়া যান নাই। তাহার রাজত্বকাল উনিশ বংসর তিন মাস 
ও কয়েকদিন স্থায়ী হইয়াছিল । 


সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বলবন 


স্থলতান নাসিরুদ্দীন ইন্তেকাল করিলে সকল আমীর ও মালিকগণ উলুঘ খান- 
'ই-বলবনকে, যাহাকে বলবন-ই-খ্র্দ বলা হইত, আঃ হিঃ ৬৬৪ সনে শ্বেত কেল্লাতে 
সামাজ্যের সিংহাসন স্থাপন করিলেন; আর আমীর ও সাধারণ লোক সকলেরই 
আনুগত্য সিংহাসনের সঙ্গে বাধা হইয়া গেল। সুলতান খিয়াস্ুদ্দীন সুলতান 
শামস্সদীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন । চল্লিশ জন ক্রীতদাস দলের ঠিনি হিলেন 
একজন । সুলতান শামন্সু'্দীনের চল্লিশ জন তু ক্রীতদাস চিল, তাহাদের প্রত্যেকেই 
এক এক জন আমীর পদে উম্ীত হইয়াছিলেন, আর তাহাদের সকলে হেহালগানী 
চচষ্টিশ জনের দলটা ভ্রাতৃত্ব) নামে পরিচিত ছিল । স্থুলতান ঘিয়া স্দ্দীন ছিলেন একজন 
জ্ঞানী, পরিণত বুদ্ধি এবং মর্যাদাবান সুলতান এবং তাহার প্রচুর অভিজ্ঞত। ছিল । 
সবক্ষেত্রে তিনি বৃদ্ধিমন্তা ও বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করিতেন । 


শ্লোক 
পৃথিবীর জ্ঞান যে কি অমূল্য সম্পদ 
পৃথিবী যেন কখনও ইহা হইতে বঞ্চিত না হয়, 
সেই লোকই দুনিয়ায় মাথা তুলিতে পারে 
এই পৃথিবীতে যাহার জ্ঞান লাভ হয়। 


তিনি সাগ্রাক্জ্যর কোন কাজ কখনও বিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তিগণ ছাড়া কাহারও 
উপর ন্যস্ত কগিতেন না। আর কখনও নীচ ও নিম়্শ্রেণীর লোকদের শাসনকার্ষে 
'কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। তিনি কখনও কাহাকেও কোন পদে নিষু্ত 
করিতেন নাব? কাহাকেও কোন কাজের দারিত্ব দিতেন না, যতক্ষণ না তাহার পূর্ব 
পরিচন্ন, সততা, সংগুণ এবং ধর্মপরায়ণত সহদ্ধে তিনি 'নিঃসন্দেহ হন, আার তিনি 


তবকাত-ই-আকফযরী ১০৩ 


কোন লোকের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত 
তাহার অনুসন্ধান করিতেন। কোন লোককে কোন পদে নিষূক্ত করিবার পরেও যদি 
তাহার ব্যজিগত চরিত্রে অথবা যোগ্যতায় তিনি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে 
পাইতেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখান্ত করিতেন। রাজত্বের 
শেষ পর্ষস্ত, যাহ] বাইশ বৎসর পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনি কখনও কোন নীচ 
লোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন নাই; আর কখনও কোন কৌতুককারী এবং 


ভাড়কে দরবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই । 
তাহারা বলে যে ফখর আমানী নামে একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন, তিনি 


কয়েক বৎসর সুলতানের চাকুরী করিয়াছিলেন । তিনি "সুলতানের একজন প্রিয় পাত্রের 
নিকট যান এবং তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া! অনুরোধ করেন এবং প্রচুর অর্থও 
দিতে চাহেন যদি তিনি স্থুলতানের সঙ্গে তাহার এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া 
দিতে পারেন। আর ইহাও জানান যে এই সাক্ষাতে তিনি স্থলতানকে প্রচুর অর্থ ও 
মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিবেন। ইহ] যখন স্থলতানের নিকট নিবেদন করা হয় 
তখন তিনি বলেন যে লোকটি বাজারের একজন আমীর আর তিনি যদি তাহার সঙ্গে 
আলাপ করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের সুলতানের প্রতি যে ভয়ভীতি আছে 
তাহণ চলিয়া যাইবে ; আর তাহার ক্ষমতা এবং আড়ঙরের হানি হইবে । সুলতানের 


সকল বৈশিষ্টই প্রশংসনীয় ছিল ; আর গ্ঠায়পরায়ণত। ও নিরপেক্ষতায় পূর্বের আর 
কোন সুলতানই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কথিত আছে যে দেহরক্ষীদের প্রধান 


মালিক বকবক তাহার চাকুরীতে নিযুক্ত একজন ফরাশকে (গালিচ। বিছানে। এবং 
আসবাবপত্র সাজানোর কাজে নিযুক্ত ভৃত্য ) একটি লাঠি দিয়া কয়েকবার আঘাত 
করেন আর এই আঘাতের ফলে লোকটি মার] যায় । এই মালিক বকবককে 
(সুলতানের নির্দেশে ) এই অপরাধের প্রতিশোধরূপে পায়ের তলায় বেত ছ্বার। প্রহার 
করিয়া হত্য। করা হয়। মালিক কিরান আলাই-এর পিতা এবং সুলতানের একজন 
প্রিয় ক্রীতদাস হায়বত খান মাতাল অবস্থায় একজন লোককে হত্যা করেন। নিহত 
লোকটির উত্তরাধিকারিগণ সুলতানের নিকট আসিম্] হ্টায়বিচার প্রার্থনা করে। 
স্থলতান নিদেশ দেন যে হায়বত খানকে একটি লাঠি ছারা গপাঁচশতটি ঘ। দিতে 
হইবে ; আর তাহার পর তাহাকে নিহত লোকটির বিধবার হস্তে স্পণ করা হইবে । 
লোকেরা এ মহিলার নিকট সুপারিশ করে এবং স্থির করে যে তাহাকে পঞ্চাশ সহম্র 
তংগ! দেওয়। হইবে ; আর এইক্ধপে এ মহিলার নিকট হইতে তাহাকে উদ্ধার করা 
হয়। ইহার পর হার়বত খান লজ্জায় আর মৃত্যু পর্ষস্ত তার কখনও গৃহ হাইতে বাহির 
হননাই। অনুকূপভাবে প্লুতিশোধের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্ত কতিপয় আমীরও 


১০৪ তবকাত-ই-আকবরী 

তাহাদের অগ্ঠান্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য শান্তি ভোগ করে। হত্যাকারী আমীর কি 
মালিক আর নিহত ব্যক্তি দীনহশীন হইলেও সুলতানের নিকট তাহাতে কিছু 
আসিত যাইত না। স্রলতান ধামিক লোকদের সমাবেশে যোগদান কহিতেন এবং 
ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং আবেগের উচ্ছাসে কীদিয়া ফেলিতেন। ধর্মের 
অনুশাসন ও নিষেধাজ্ঞা তিনি বিশ্বস্ততার সহিত পালন কগিতেন। সামাজ্যের 
রীতিনীতি আর শাসনকার্ষের আইন কানুন, যেগুলি সুলতান শামন্দ্দীনের পুত্রগণের 
রাজত্বকালে অকেজো এবং অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি নৃতম অনুমোদন ও 
নব অনুপ্রেরণা লাভ করিল; আর সুলতান এমন ভয়ভীতির সঞ্চার কগিলেন যে 
কাহারও আনুগত্যের পথ হইতে বিষ্যত হইবার মত বোকামী করিবার সাহস হইল 
ন]। স্ভলতান নিরপেক্ষত। এবং গ্াযপরায়ণতার নিয়মকীনুন এমনভাবে প্রয়োগ 
করিতেন যে দেশের সকল লোকই তাহার নিদেশ পালন করিত এবং তাহার হুকুম- 
নাম। পরিপূর্ণ উদ্ভমের সঙ্গে গ্রহণ করিত। মালিক এবং আগীরগণের অধিকাংশ, 
যাহারা সুলতান শামনুদ্দীনের ইন্তেকালের পর তাহার পুত্রগ্ণের দুর্বলতার স্তষোগে 
গোয়াতুমি এব, অবাধ্যতার মাথা তুলিয়াছিল, বিনয়ী এবং বাধ্য হইল । 


শ্লোক 


পৃথিবীর প্রদীপ যখন শ্ঠায়পরায়ণতার আলোকে উদ্দীপ্ত হয় 
ইহ] নেকড়ে বাঘকেও ভেড়ার 2্ঠায় ব্যবহার শি-কা দেয় । 


তিনি যখন সবসাধারণকে দর্শন দিতেন অথবা ব্যক্িগতভাবে সাক্ষাৎ করিতেন 
সে সব সময়ে তিনি তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাজকীয় আড়ম্বর ও চাকচিক্য 
সহদ্ধে বিশেষ সচেষ্ট হইতেন। আপন গ্রহণে এবং আনন হইতে উত্থানে তিনি এমন 
আড়ুহুর ও গুদ্ধত্য ও ধঠোরতার সঙ্গে ভাব ধারণ করিতেন যে ইহা দর্শনে ভয়ভীতিতে 
দর্শকের হদয় গলিয়া যাইত । তাহার ক্ষমতার ভয়াবহতায় দূর ও নিকট উভয়ের 
দুরন্ত লোকদের হৃদয় কাপিয়া উঠিত। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন যে তিনি লুলতান 
শামন্দুদ্দীনের দরবারের খ্যাতনামা প্রবীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, যে 
রাজ] তাহার দরবারের ব্যবস্থাপনায় আর তাহার মিছিলের জশাকজমকে সামাজ্খোর 
নিয়মকানুন রক্ষা করেন না, আর যাহার আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্তায় রাজোচিত 
কাড়হুর প্রকাশ পায় না, তবে তাহার শাসনের শক্রগণের মনে অথবা তাহার 
সাগ্নাজ্যের লোকদের মনে তাহার সছদ্ধে ভয়ভীতি প্রবেশ করে না; তার ফলে তাহার 
রীর্জা শাসন নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হয়। সভার ব্যবস্থাপনান় পর সুন্দর গালিচায় 


তবফাত-ই-আ কবরী ১০৫ 


এবং স্বর্ণ ও রৌপোর তৈজসপত্রে, সোনার কাজ করা পর্দা এবং নানা প্রকার উপাদেয় 
ফল ও অন্ঠান্ত আহার্য ও পানীয় সম্থদ্ধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিহেন। 
আমন্দ-উৎসবের দিনগুলিতে তিনি দিনের শেষ পর্যস্ত এবং যতক্ষণ না তাহার খান ও 
আমীরগণের উপহারসমূহ তাহার চোখের সন্্ুখ দিয়া নিয়া যাওয়া শেষ হইত, 
ততক্ষণ তিনি সমাবেশে বপিয়া থাকিতেন। প্রত্যেক আমীরের ভেট যখন তাহার 
সল্প“খে উপস্থিত করা হইত, তখন সভার অভ্যর্থনাকারীগণ এ আমীরের প্রশংসনীয় 
বৈশিষ্্যসমুহের এবং তাহার কৃতিত্বপূর্ণ কার্ধাবলীর বর্ণনা দিতেন। তাহার উৎপব 
সভাসমুহে গান গাওয়া হইত ১ কবিগণ প্রশংসাস্চচক কবিতা আবৃত্তি করিতেন, 
আর উপহার এবং উপকার দ্বারা পুরস্কত হইতেন। তাহারা বলেন যে তাহার পুরাতন 
ভৃত্যগণের যাহার] তাহাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহদের 
মধ্যে এমন একজনও নাই যে তাহাকে কখনও তাহার টুপি এবং মোজা এবং অঙ্গাবরণ 
ছাড়া দেখিয়াছেন। সমাবেশে তিনি কখনও উচৈঃস্বরে হাস্য করিতেন না, অন্য 
কেহই তথায় হাস্য করিতেন না । তিনি বলিতেন যে কোন রাঞজ্জার চালচলনে মর্যাদা 
ও গ্ান্তীর্য তাহার দেওয়া শান্তির চেয়ে লোকের মনে অধিকতর ভয়ভীতির উদ্রেক 
করে; আর রাজার প্রতি ভয়ভীতির অভাবই বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ স্ষ্টির কারণ হয়। 
এমন কোন রাজা যদি সিংহাসনে আগোহণ করেন, অচিরেই বু বিপদ দেখা দিবে 
এবং গণ্ডগোল ও বিদ্রোহ সংঘটিত হইবে ; শ্ঠায়পঞ্া়ণতার নিয়মকানুন বাঙিল 
হইয়া যাইবে আর অত্যাচার ও উৎপীড়ণের প্রবেশহার উন্মন্ত হইবে। সর্বক্ষেত্েই 
জুলঙান ছিয়াজদ্টীন প্রকৃষ্ট মধ্যপথ অবলছ্ছন করিতেন এবং প্রতি অবস্থার উপযোগী 
সময়ে দয়া ব] ক্রোধ প্রদর্শন করিতেন । তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, যে সুলতান 
তাহার কাজে কর্মে এবং আচার-ব্যবহারে উৎপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন আর মহানবীর (তাহার উপর যেন আল্লাহর 
করুণা ও শাস্তি বধিত হয ) অনুশাসনের পরিপন্থী কাজ করেন। আর এইকপ কাজের 
শান্তি আর কিছুই নয়, পরলোকে শাস্তি ভোগ করা আর ধ্বংস হওয়া । কোন 
রাজার পক্ষে এরূপ ব্যবহারের জন্ত চারি প্রকারে উপায় ছাড়া আর কোন প্রকারে 
উপায় নাই £ ৰ 

০১) যেতিনি তাহার ক্ষত ও কতৃত্ব উপযৃক্ত সময়ের জগ্ঘ সংরক্ষিত রাখিবেন 
আর একমাব্র লোকের সুখ-সহৃক্ধিও আল্লাহর ভীতি ছাড়া তাহার চোখের উপ আর 
তান লক্ষা থাফিবে মা; €২) যে তিনি তাহার রাজ প্রতারণা এবং অন্যান্য আগয়াধ 
সংঘর্টত'হইতে দিবেন না; আর এরপ কার্ষের সব দয়জ] সম্পূর্ণনপে বন্ধ করিয়া দিবেন : 
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আয় সর্বদা দুষ্ট প্রকৃতির এবং অবাধ্য লোকদিগকে তাহার শাস্তির ভয়ে রাখিবেন ; ৩) 
যে তিনি সকল কাজ ও দায়িত্ব জ্ঞানী, গুণসম্পন্ন, সৎ এবং আল্লাহকে ভয় করেন 
এর'প লোকের উপর ন্যস্ত করিবেন; আর তাহার রাজ্যে বিশ্বা/সঘাতক লোকদের 
বসবাস করিতে দিবেন না। কারণ তাহারা লোকের মধ্যে বিভ্রান্তির স্বটি করে ঃ 
আর (8) যে বিচার কার্য নির্বাহ করিবার কাজে তিনি এমন পরিমাণের নিরপেক্ষতা 
অবলঘ্বন কিতে যাহাতে তাহার রাজ্য হইতে সকল প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ণের 
শেষ চিহ্ুও নিঃশেবে মুছিয়। যায় । 


পধ্লোক 
ঠাষপরায়ণত। হইতে স্থায়িত্ব আসে 
রাজাদের অত্যাচার বাধুপ্রবাহে প্রদীপের হায় । 


যখনই সুলতান বলবন কোন সরাই, সেতু অথবা কোন জলাভূমিতে পৌছিতেন, 
তিনি তথায় অপেক্ষা করিতেন : আর আমীর এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে 
প্রেরণ করিতেন আর তাহারা লাঠি হাতে ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দিতেন ১ আর তাহারা 
প্রথমে অসুস্থ, অক্ষম, নারী ও শিশুদের এবং দুর্বল ও পাতলা চতুষ্পদ জত্তদের বিন। 
বাধায় তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে দিতেন । তিনি লোকদের পার করিবার কাজে 
সাহায্য করিতে তাহার হাতী ও অগ্ঠান্ত জন্তদের নিষুক্ত করিতেন। এইবপ স্থানে 
তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করিতেন, যাহাতে সকল লোক অনায়াসে ইহ অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারে । 
যে সময়ে তিনি খান পদমর্ষাদায় ভূষিত ছিলেন, সে সময়ে সুলতান বলবন যদিও 
মগ্ঘপানে আসক্ত এবং সামাজিক সমাবেশ, যাহাতে তিনি মালিক ও আমীরগণকে 
দাওয়াত দিতেন ; পালন করিতেন ; আর জুয়া খেলিতেন ; তাহার লব্ধ অর্থ তাহার 
পরিচারকগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন; আর তাহার সমাবেশসমূহে সর্বদাই 
উপস্থিত বৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বাগ্ী সভাসদগণ, মধুর সুরের সঙ্গীতজ্ঞগণ যোগ দিতেন ; 
কিন্ত তিনি যখন বাদশা হন তিনি কখনও এইগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন নাই এবং তাহার 
রাজ্যের সর্ধত্র স্্রার এবং স্তর! পানীয়দের এবং অন্যায়কারীদের নাম পর্ধস্ত মুছিয়া 
দেন। তিনি প্রথানুযায়ী রোজা রাখিতেন। সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতেন, 
নিয়মিতভাবে শুক্রবারের জুমার নামাজ, সকাল সন্ধ্যার নামাজ আদার করিতেন আর 
ও করিতে কখনও গাফিলতি করিতেন না । তিনি কখনও পঞ্ডিত ও ধামিক লোকের 
সঙ্গে ছাড়া খাণ্ঠ গ্রহণ করিতেন না; আহার করিবার সময় তাহাদের সঙ্গে ধর্ম 
ও আইন সহদ্ধীয় প্রশ্নের আলোচন। করিতেন। তিনি পবিত্র লোকদের গৃহে গমন 
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করিতেন : আর তাহার ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদ শনের পর দেরবেশদের) কবর জিয়ারত করিতে 
গমন করিতেন । তিনি মহান লৌকদের অন্তে্াক্রিয়ায় যোগদান করিতেন আর 
শোক পালনকারীদের নিকট গমন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেন। যে সব লোক 
ইন্তেকাল করিতেন তিনি তাহাদের পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্থজনদের সন্মানীয় অঙ্গাবরণ 
দান করিতেন; আর এসব লোকের রণ্ড তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে দিতে 
থাকিতেন। তাহার এত অধিক ক্ষমতা ও আড়ম্বর থাকা সর্জেও অন্থে আরোহণ 
করিয়া বাহিরে গমনের সময়েও যদি তিনি শুনিতেন যে কোথাও ধর্মীয় সমাবেশ 
হইতেছে যেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ নামিয়৷ যাইতেন 
এবং তথায় গমন করিয়া আলোচন। শুনিতেন এবং ( অনুভূতির উদ্্বাসে ) কাদিয়। 


ফেলিতেন। 


কায় খুসরুর জাকজমক ইহা হইতেই স্ট 

যে তিনি গ্ায়পরায়ণত। আর জ্ঞান দ্বারা তিনি পৃথিবী অলংকৃত করিধাছিলেন 
উপাস্নার দিনগুলিতে তিনি শুধু একটি কথ্ল পরিধান করিতেন 

আল্লাহ'র নিকটে তিনি মোনাজাত ও প্রশংসা দ্বারা চেষ্টা করিতেন । 

তাহার মুখ মাটিতে রাখিয়া, আর জদর উত্তপ্ত কড়ার ন্যায় করিয়া 

তাহার ছদয় এত বাগ্ায় আর তাহার জিহবা এত নির্বাক । 

তোমার অন্তর্ভেদী দষ্টি ছার! যতক্ষণ না তাহার হৃদয় দর্শন কর 

তুমি সকল উচ্চতা, আর সকল গভীরত1 দেখিতে পাইবে না। 


তাহার এই সব দয়াশীলতার বৈশিষ্টসমূহ থাকা সত্বেও বিশৃঙ্খল? স্যষ্টিকারী এবং 
বিদ্লোহীদের বেলা তিনি সর্বাধিক কঠোরতা এবং ছঢ়ত প্রদর্শন করিতেন! আর 
উৎপীড়কের পথ হইতে একচুলও বিছ্ুত হইতেন না। একটি লোকের বিদ্রোহের জগ্ 
তিনি একটি সম্পূর্ণ বাহিনী বা একটি শহর ধ্বংস করিতে ছিধা করিতেন না। তিনি 
তাহার সাগ্রাজ্যের শান্তিকে তাহার চোখের সন্মখে সকলের উপরে শ্বান দিতেন ; 
আর এই কারণেই তিনি অধিকাংশ শামসী মালিককে যাহারা এককালে তাহার সঙ্গী 
ছিল, নানা কৌশলে ও ছল চাতুরীতে শেষ করিয়া দেন। তাহার ক্ষমতা! এবং প্রতাপ 
যখন সুরঢক্পে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কতিপত় শামসী আমীর তাহার নিকট নিবেদন 
করেন যে যেহেতু ভাহার় ক্ষমতা এবং মর্যাদা? প্রভূত বৃদ্ধি পাইকাছে তাহার পক্ষে এখন 
জরা, মাগব এবং হিশ্দুন্তানের অগ্তান্ত প্রদেশ অধিকার করিবার জগ্চ সেনাবাহিনী 
পরিচালনা কর] উচিত হইবে । গ্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন যে, প্রতি বংসর মুঘলগণ 
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এই দেশ আক্রমণ করে । তাহাদের নিকট হইতে এই দেশ রক্ষা করিতে হইলে তাহার 
পক্ষে দিল্লী তযাগ করিয়া দূরবর্তী প্রদেশে যাওয়] সম্ভব নয়; কোন রাজার পক্ষে সর্ব- 
প্রথমে তাহার রাজ্জাকে সম্পূর্ণবপে নিরাপদ করিয়া তোলা উচিত; আর শুধু ইহার 
পরই অন্য দেশ বিজয়ের চেষ্টা করা উচিত : যে প্রাচীন হ্বপতিগণের এক প্রবাদ আছে 
যে একজনের নিজের রাজ্য নিরাপদ ও শক্তিশালী করা অগ্চের রাজ্যের প্রতি হস্ত 
প্রসারিত করার চেয়ে ভাল ; আর যে রাজা তাহার রাজ্য নিরাপদ করিতে সামান্যতম 
গাফিলতিও করে সে আল্লাহর নিকটে অপরাধী হয় । 

সুলতানের সিংহাসনে আরোহণের বৎসরে অর্থাৎ আঃ হিঃ ৬৬৪ সনে আরসলান 
খানের পুত্র তাতার খান১ লকণাবতী হইতে তিযটটি হস্তী প্রেরণ করিলেন ॥। হার 
ফলে) লোকেরা শহরে তোরণ নির্মাণ করিলেন আর আনন্দ-উৎসব করিলেন । সুলতান 
বলবন বদাওন দরওয়াজার বাইরে নাসিরী চবুতরে (মঞ্চ) প্রকাশ্য দরবারে রসিলেন 
আর আমীর মালিক, কাযি এবং অন্ান্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ আগমন করিলেন এবং 
কর প্রদান করিলেন আর উপহার ও পুরস্কার দ্বারা সম্মানীত হইলেন । যেহেতু স্থলতান 
বলবন শিকারের খুব ভক্ত ছিলেন, তিনি এক নির্দেশ দিয়াছিলেন যে শহরের চতুদিকে 
বিশ ক্রোশ পর্যন্ত শিকার সংরক্ষণ করিতে হইবে । তাহার চাকুরীতে মীর শিকার 
(প্রধান শিকারী ) উচ্চ মর্ধাদার পদ ছিল ; আর তাহার চাকুরীতে বহ শিকারী নিষৃক্ত 
ছিল। শীতকালে প্রতি ভোরে তিনি তাহার অশ্বে আরোহণ করিতেন এবং রেওয়ারী 
শহর পর্ধস্ত চলিয়া যাইতেন, আবার কখনও আরও দূরে গমন করিতেন আর শিকার 
করিয়া রাত্রিতে শহরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, কিন্ত তিনি কখনও শহরের বাহিরে রাত্রি 
যাপন করেন নাই। পর্যায়ক্রমে এক সহত্র অশারোহী, যাহাদের প্রত্যেকে সুলতানের 


আরপলান খান (ই-মনজর) আঃ হিঃ ৬৫৭ সনে যখন তিনি কাবাব জায়গীরদার ছিলেন তখন 
লক্ষণাবতী আক্রধণ কবেন। লক্ষণাবতীব জায়গীরদার মানিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইউয বাকী 
সেই লময়ে বঙ্গে অভিযান কবিতে গষন করিয়াছিলেন এবং লক্ষণাঁৰতীতে তখন ফোন সৈন্য ছিল 
না। অধিবাদীগণ শহরের দেওয়ালের অভ্যন্তরের আশ্ুয় গ্রহণ করে এবং আত্মবক্ষ1 করিতে থাকে 
কিন্ত তিন দিন পর শহরটি অধিকৃত হয় আর খন তিন দিন ধরিয়া লুঠতরাজ ধনংসলীল। চঙ্সিতে 
থাকে । এই সংবাদ পাইয়া মারিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইউধ বাকী প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার 
ও আরসলান খান-ই-মনজরেব মধ্যে এক বৃদ্ধ সংঘটিত হয়। আর ইহাতে শেঘোড্ জন প্রাধান্য 
লাভ করে আর মালিক ইযহুদ্বীন বলবন-ই-ইউব বাকী বল্গী হন, আর কধিত আছে যে তিনি 
নিহত হন। দেখা যায় যে ইহার পর আরপনান খান বাংলাদেশের গড়র্ঁর হন আর তাহার পর 
তাহার পৃর্র তাতাৰ খান গভর্নর হন | আর বলবন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাতার 
খান কয়েক বৎসব ধরির। বাংলার গভর্ণৰ পদে আগীন আছেন । এই তীঁতার খানই ধ্তীগুলি 
প্রেরণ কয়েন। 


তবকাত-ই-আকবরী ১০% 


নিকট পরিচিত দিলেন, আর অন্তান্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে যেমন নায়েক (সার্জেণ্ট ) 
এবং তীরন্দাজ, এক সহত্র লোক তাহার রেকাবের অনুগমন করিত । ইহাদের সকলেই 
আুলতানের টেবিল হইতে আহার লাভ করিত । হালাকু খান যখন বোগদাদে 
স্থলতানের এই শিকারের অভ্যাসের কথ] অবগতঙ হইলেন তখন তিনি বলিলেন 
যে বলবন একজন সুবিজ্ঞ সুলতান ; বাহতঃ তিনি লোককে দেখাইতেন যে তিনি 
শিকারে গমন করিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি অশ্বারোহণের চর্টা কগিতে যাইতেন 
আর তাহার সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খল] ও নিরমানুবতিতা শিক্ষ। দিতেন; আর সবধদ। 
«ই রাজ্যের প্রতি সতর্ক ঢৃষ্টি রাখিতেন ॥ সুলতান বলবন যখন ইহা শুনিতে পাইলেন 
তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। আর হালাকুর বিবেচনা প্রশংসা কগ্িলেন ; আর 
বলিলেন যাহারা রাজ্য জন ও শাসন করিয়াছে, শুধু তাহারাই জানে কি করিয়া রাজ্য 
শাসন করিতে হয়। 

সুলতান শামনুদ্দীনের পুত্রগণের গাফিলতি এবং দুর্বলতার ঘলে সামাজ্যের 


শাসন ব্যবস্থার বহবিধ বাধাবিপত্তি অনুপ্রবেশ করিয়াছিল : আর তাহাদের দেওয়] 
নির্দেশাবলী এবং প্রবতিত বিধানসমূহ পালনের চেয়ে অগান্য করা ছ্ারাই সেগুলিকে 


সম্মানীত করা হইত । শহরের চতুদিকে বাসস্থানকারী মেওরাতী দলগুলিকে তিনি 
অত্যন্ত কঠোর ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্বংস করেন; ইহার] এই স্থানের নিকটস্থ 
অঞ্চলসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় বিশৃঙ্খল] ও বিদ্রোহের ভিওি স্বাপন করিয়াছিল ; পথ- 


ঘাটে ডাকাতি করিত আর রাত্রিবেলা শহরে প্রবেশ কগিত। গৃহাদি ভাঙ্গিয়া বছ 
সম্পত্তি নিয়া যাইত । এই সব ডাকাতির ফলে চতুদিক হইতে আগত রাস্তাগুলি বন্ধ 


করিয়। দেওয়। হইয়াছিল ; আর ব্যবসায়ীগণ আসা যাওয়া করিতে পারিত না। আর 
শহরের মক্কার দিকের ( পশ্চিম দিকের ) দরওয়াজাও তাহাদের ভয়ে দ্বিতীয় নামাজের 
পুর বন্ধ করিয়া দিতে হইত ; ফলে বৈকালিক নামাজের পর কেহই দরবেশদের 
দরগাহে জিয়ারত করিত যাইতে পারিত না। পুনঃ পুনঃ ডাকাতগণ সুলতানের 
জলাশয়ের সমিকটে আনিয়া পড়িত ; আর পানিবাহক এবং ক্রীতদাসীগণের যাহারা 
পানি নিতে আসিত তাহাদের বিপদ ঘটাইত । এ বৎসরেই সুলতান এই ডাকাতদের 
ধংস সাধন অন্তান্ত সব কাজের পূর্বে সম্পন্ন করা উচিত মনে করিয়। জঙ্গল কার্টিয়া এবং 
মূলসহ তুলিয়া পরিক্ষার করাইলেন আর বহু সংখ্যক ডাকাতকে তরবাদির খাচ্ছে 
করিলেন। তিনি কাওয়াল কর (কিলোগাবি )-এ একটি সুন্দর দুর্গ নির্মাণ করিলেন 
আর শহরের সঙ্গিকটে বিভিন্ন স্থানে থানা প্রতিষ্ঠা করিলেন ১ আর এই সব স্বানগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ তাহার সৈন্তদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন ; যাহাতে প্রতোকে তাহার 
উপর ভার দেওয়া এলাকা পাহার। দিতে পারে । ইহার পর মেওয়াতীদের অত্যাচার 


১১০ তর্কাত-ই-আকবরী 


হইতে নাগরিকগণ অব্যাহতি লাভ করে। সুলতান যখন জঙ্গল কাটা এবং মেওয়াতী- 
গণকে নিমূ্ল করা সম্পূর্ণ করেন তখন তিনি দোয়াবের শহর এবং গ্রানগুলি শক্তিশালী 
জায়গীরদারগণকে প্রদান করেন আর তাহারা দূর্দাস্ত লোকদের লুটতরাজ এবং হয়রান 
করেন; আর তাহাদিগকে হত্য। করে আর তাহাদের পরিবার এবং সন্তানদের বন্দী 
করেন; আর তাহাদের স্যষ্ট অসুবিধাসমূহ' সম্পূর্ণবপে দূর করেন। ইহার পর দুইবার 
স্থল্তান তাহার রাজধানীর বাহিরে গমন করেন এবং তাহার সেনাবাহিনী কৈথাল 
এবং পাতিয়ালী অভিমুশে পরিচালনা করেন এবং এই জেলা গুলির উছংঙখল এবং দুর্দান্ত 
লোকদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেন। তিনি হিন্দৃস্তানের পথ উন্নত করেন। 
ভারতের লোকেরা এই নামের যে বিশেষ অর্থ করেন তাহা দ্বারা জৌনপুর এবং বিহার 
এবং বাঙ্গালা বুঝায়, এই পথ বদ্ধ হইয়। গিয়াছিল । এই সব লুটতরাজ এবং ধ্বংসের 
অভিযান হইতে তিনি বন্দী এবং গবাদি পশুতে প্রচুর লুষ্ঠি৩ সম্পদ দিল্লীতে আনয়ন 
করেন। তিনি কৈধাল এবং পািয়ালী এবং ভোজপুরে, যাহা পথঘাটের ডাকাতদের 
বাসস্থান ও কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, সুুঢ দুর্গ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি এই 
দুর্গগুলি আফগানদের হস্তে সমর্পণ করেন আর শহরগুলিতে দলে দলে আফগান 
প্রতিষ্ঠা করিয়া এইগুলিকে শঙ্জিশালী করেন। 

এই সময়েই তিনি হিসাগী-জালালী প্রতিষ্ঠা করেন । ইহ ডাকা ওদের একটা 
আন্তানা ছিল এবং এই স্বানে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠ৷ করা হয়। কাজগুলি শেষ কগিতে ন। 
করিতেই তিনি সংবাদ পান যে কাটেহারের লোকেরা বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করিয়াছে; ইহার 
কারণ হইল বদাওন এবং আমরোহার জায়গীরদারদের দুর্বলতা। সুলতান কৈথাল 
ও পাতিয়ালী হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর সেনাধা হিনীকে প্রস্বত 
হইবার জণ্য নির্দেশ দিলেন আর তিনি লোককে দেখাইলেন যে তিনি পাহাড়শ্রেণীর 
প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইবেন। অতঃপর রাজকীয় মঞ্চ বাহির করিয়। আনিবার পূবেই 
তিনি পাঁচ সহত্র সাহসী অশ্বারোহীসহ যাত্রা করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিয়া দুই 
রাত্রির মধ্যে তিনি কাটেহারের ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করিলেন ; আর কাটেহার 
অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি লুটতরাজ ও হত্য৷ করিবার নির্দেশ দিলেন । 
মহির্পা ও শিশু ছাড়া আর কাহাকেও জীবিত রাখা হইল না; আর পুরুষদের মধ্যে 
যে কেহ আট বৎপর বয়সে পৌছিয়াছে তাহাকেই তয়বারির খাগ্ঠ করা হইল। তাহারা 
মৃতের পাহাড়ের স্থাষ্ট করিল । এ সময় হইতে জালানুহ্দীনের সময় পর্যস্ত কোন উচ্ছংত্ঘল 
লোক তথায় মাথা তুলিতে পারে নাই ; আর বদাওন ও আমরোহা অঞ্যাগুলি কাটে- 
হারেক' লোকদের শয়তানী হইতে রক্ষা পাইল । ইহার পর সুলতান বল্গৰন বিজয্ব ও 
সাফল্য লাভ করিয়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি পুনরার 


তধকাঙ-ই-আকবরী ১১১ 


তাহার বাহিনী পাহাড়ের প্রান্তের অভিথুখে পরিচালনা করিলেন : আর এ স্থানগুলি 
লুট করিলেন । এই অভিযানে সৈম্তগণ বহু সংখ্যক অশ লাভ করিল, ফলে অঙ্গের মূল্য 
কমিয়া ত্রিশ বা চল্লিশ তায় নামিয়া আদিল । সুলতান বলবন পুনরায় বিজয় ও 
সাফল্য লাভ কৰিয়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; আর প্রতিবার তিনি যখন 
শিবির হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন কাধিগণ এবং অগ্ঠান্য উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ 
দুই বা তিন পর্যায় অগ্রবী হইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেন . আর শহরের 
লোকেরা গদ্ুজ তৈরী করিত আর আনন্দ উৎসব করিত । শুকরিয়া আদায়রূপে যাহা 
কিছু দান করা হইত, তাহাই গাঞ্জোর বিভিন্ন স্বানে উপযুভ লোকদের মধ্যে বি৩রণের 
জণ্ঠ প্রেরণ করা হইঙ। 


কিছুকাল পরে তিনি লাহোর অভিষুখে গমন করিলেন এবং মুঘলগণ যে দুর্গটি 
ভাঙ্গিয়। দিয়াছিল তাহার পুনঃ নির্মাণ করিলেন; আর লাহোরের চতুর্দিকস্থ যে অঞ্চলটি 
তাহারা জনশূন্য ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা পুনরায় সম্ৃপ্ধিশীলী করেন। 
অতঃপর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন৷ এই সময়ে কতিপয় লোক যাহারা অর্থনৈতিক 
সমস্যা সন্ধে ওয়াকিফহাল, তাহারা স্থলতান বলবনের নিকট বলিল যে বিরাট এক দল 
সৈগ্ঠ যাহারা স্ভলতান শামগুধ্ণীনের সময়ে জাযগীর লাভ করিয়াছিল, তাহারা এখনও 
সেই সবজায়গীর ভোগ করিতেছে । এই সব জায়গীরে ব5 গলদ রহিরা শিক্লাছে। 
সুলতান নির্দেশ দিলেন যে যাহার বদ্ধ হইয়াছে আর নিজেদের কর্মক্ষমতা নাই, 
তাহাদিগকে সামরিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে আর তাহাদিগকে বস্তি 
দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সংস্থান হয়; আর 
জায়গীরের বাকী অংশটি ফের নিতে হইবে । ইহার ফলে লোকের মধ্যে অসন্তোষ ও 
দুঃখের স্থষ্টি হইল। বহু সংখ্যক লোক আমীর-উল উমরা ফখকদ্দীন কোতোয়ালের নিকট 
উপহার নিয়। উপস্থিত হইল এবং তাহার নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিল । মালিক- 
উল উমরা ঙাহাদের উপহার গ্রহণ করিলেন না আর বলিলেন, যদি তিনি তাহাদের 
নিকট হইতে ঘৃধ নেন তবে তাহার কথায় বিশেষ কোন ফল হইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ 
সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং উদ্বিগ্ন ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় তাহার 
নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুলতান তাহার বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার 
কারণ জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি শুমিয়াছেন ষে সুলতান বৃগ্ধদের 
(নাম) বাতিল করিয়। দিয়াছেন আর তাহাদের জীবন ধারণের উপায় নিয়] গিকাছেন ; 
আর যেহেতু ভিনি জামেন না যে তাহার অতৃষ্টে কি আছে, তাই তিনি চিন্তিত ও শঙ্চিত 
হইয়া আছেন, বদি তাহার? ফেয়ামতের দিমেও বৃদ্ধদের সঙ্গে এইরপ ফ্যবহার করেন । 


১১২ তবকাত-ই-আকবরী 


সুলতান বুকিতে পারিলেন তিনি কিসের ইঙ্গিত করিতেছেন ; মালিক-উল-উমরার 
কথায় তিনি ব্যথিত হইলেন এবং কাদিয়া ফেলিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে বৃদ্ধ 
লোকদের বৃত্তি দেওয়া চলিতে থাকুক আর তাহ ফেরৎ নেওয়া হইল না । 


শ্লোক 
স্থলতানের অনুগ্রহ তাহাদের পক্ষেই শুভ স্থচক 
যাহারা অভাবী লোকের সাহায্য করেন। 


ইহার কিছুকাল পরে সুলতান বলবনের চাচাত ভাই শের খান ইন্তেকাল করেন ; 
তাহারা বলে যে সুলতান নিদেশ দিয়াছিলেন যে তাহার পানীয়তে ১ যেন বিষ 
দেওয়া হয়। শেরখান আলতামশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন, চল্লিশ দাসের 
ভ্রাতৃত্বের একজন) আর ইনি আমির পদে উদ্দীত হইযাছিলেন। ভিনি তাবারহিন্দাহ 
এবং ভাটনীর দুর্গ্বয় নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর শেষোক্ত স্বানে তিনি একটি সুউচ্চ 
গস্থজও২ নির্মাণ করিরাছিলেন। তিনি সুনাম, লাহোর, দেবলপুর জায়গীরগুলি 
এবং মুঘলদের আক্রমণের পথে যে সমস্ত স্থান ছিল সেগুলির সব সুলতান নাসির- 
উদ্গীনের রাজত্বকাল হইতে সুলতান বলবনের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাহার অধিকারে 
রাখেন, তিমি বহুবার মুঘলদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের পরাজিত 
করিয়া ঘষযনীনে সুলতান নাসিকদ্দীনের নামে খোত্ব। পাঠ করাইয়াছিলেন ; আর 
তাহার বীরত্ব এবং সাহসিকতা৷ আর তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিকেঃর ফলে মুঘলদের 
পক্ষে হিঙ্দুস্তানে আগমন কর অসম্ভব হইয়া উঠে। যেহেতু তিনি জানিতেন যে 
সুগগতান বলবন শামসী ক্রীতদাসগণের হত্যার চেষ্টা করিতেছেঃ তাই তিনি কখনও 
দিল্লী আগমন করেন নাই । তাহার ইন্তেকালের পর জ্ুলতান বলবন সুনাম এবং 
সামানা জায়গীরছ্য় তামিউর খানকে প্রদান করেন, তিনিও চল্লিশ কীতদাসের দলের 


১. যে শব্দটি ব্যবহার কর হইযাছে তাহ।র অর্থ হইল এক প্রকারের সুরা । ইহ। বাপি হইতে প্রস্তত হয়। 

২, বিয়া বারণীর মতে পের খান ভাটপীরে একটি সুউচ্চ গঞু নির্মাণ করেন এবং ভাতিলা এবং ভাট- 
মীর দূর্গছয় নির্মাণ করেন) ত'তিন্সার পরিবর্তে একটি পাগুলিপিতে আছে তরছিলাহ আর 
অন্যান্যগুলিতে আছে তাবাম্মহিল্পাং | 

৩, যিয়া বারণী এন্সপ অভিমত্ত ব্য্ত করিয়াছেন । তবক1ত-ই-নাসিবী ন্যাম কিন্ত কোন বষর়েই 
নিখিবাদে এইগুলি ভে'গ করিতে পারেন নাই এবং স্ুপতান পামসুষ্থীনের মৃত্যুর পনের বৎসর 
পূর্বে তাবারাহি্। মালিক নগরত খান পুনকর-ই-ুফির কর্তৃত্বে স্থাপণ করা হয় আর কোল, 
বিয়ানা, বল!রাষ, ভবিগর, বলতারাহ, মিহিয় এবং মহাওয়াস ছায়গীরওনি এবং গোয়াজিযর দুর্গ 
' পয খানের দরিত্ে দেওয়া হয়, আর যন তবকাত-উ-নাস্রিস্বী তাহার ইতিাসের পাতাগুনি পিখিত 
হয় তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন । 


তধকাত-ই-আরুবরী ৬১৩ 


একগঁন ছিলেন ; আর অগ্যান্ত জায়গীরগুলি (যেগুলি শের খান ভোগ করিতেন) অন্যান্ত 
আমীরদের প্রদান করেন। যে মুঘলগণ শের খানের আমলে হিন্দুন্তামের নিকটে 
আসিতে সক্ষম হইত না, পুনরায় এই দেশের সীমান্তে উপদ্রব করিতে আরম্ত করিল । 
ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্ত সুলতান বলবন তাহার জোষ্ঠ পুত্র মুহশ্মদ সুলতানকে 
মূলতান প্রেরণ করিলেন আর তিনি শহীদ খান রূপে খ্যাতি লাভ করেন, আর তাহার 
উপাধি ছিল কান খান আর তিনি জৈবিক ও মানসিক গুণাবলীতে ভূধিত ছিলেন । 

তাহাকে প্রেরণের পূর্বে তিনি তাহাকে একটি রাহীয় চদোয়া এবং একটি দুরবাশ 
প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । সিন্ধু এবং তাহার 
অধীনস্থ স্বানসমূহ' এবং সমস্ত রাজ্যসমূহ তাহাকে প্রদান করা হয়। বহু সংখ্যক 
আমীর এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে এবং বহু সংখ্যক সহচর তাহার সঙ্গে মুলতান প্রেরণ করা 
হয়। সুলতানের নিকট তাহার ভ্রাতাদের চেয়ে মুহত্মদ সুলতান অধিকতর প্রিয়পাত্র 
ছিলেন । তিনি সর্বদ] বিছ্বান এবং গুণী লোকের সঙ্গে বসিতেন বা আলাপ আলোচনা 
করিতেন। মুলতানে আমীর খুসক এবং আমীর হাসান পাঁচ বৎসর কাল তাহার 
চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহার অন্থান্য সভাসদগণের চার বৃত্তি ও পুরষ্কার পাই- 
তেন। তিনি তাহার অন্ঠান্ত সভাসদগণের চেয়ে তাহাদের অধিকতর সন্বান প্রদর্শন 
করিতেন), আর তাহাদের পপ্ত এবং গদ্য রচনায় মহা-আনন্দ অনুভব করিতেন । তিনি 
এত মধুর স্বভাবের এবং নম ব্যবহারের ছিলেন যে সারা দিন রাত্রি তিনি যদি ক্ষমতার 
আসনে বসিয়া থাফিতেন তবু একবারের জগ্ঘও তিনি তাহার হাটু তুলিতেন না। 
তিনি একমাত্র হস্ক (আহঃ আল্লাহ ) ছবক ছাড়া কখনও আর কোন শপথ নিতেন না 
আর অসাবধান মুহুর্তে এবং সুরা পান অবস্থায় ও কখনও তাহার শুখ হইতে কঠিন 
কথা বাহির হইত না। 


শোক 
বিনয় লোককে মহত্ব দান করে। তুমিও 
তোমার স্বভাবে ইহার মাধূর্য আন তবে তুমিও মহৎ হইবে | 


১ শেখ * পণ্ডিত বাঞ্ছিদের প্রতি তাহ র যথেষ্ট শ্রশ্থা ছিল | তাহারা বলে ঘে শেখ 
উদাস সারমদি, হিলি এই পুগের একজন প্রখ্যাত দদ্বেশ ছিলেন, সুলতান 'ভাগামল 
কায়িাছছি্েন | শাহযাদ! তাহাকে সন্মান করেন, তাহাকে বহন উপহার প্রদান 
করেল এবং আবেদন দেন ফেল তিনি গুজতানে অবস্থান করেন এবং তাছার জন্য একট 
খানকাহ-্রম্বত করিবার প্রত্তাব ফরেম'; আর তাহাত ভরগপোখণের জগত কয়েকটি খাম 


৮-৮ 
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প্রদান করিতে চাহেন। শেখ ইহাতে সম্মত হন না। তিনি তাহার ভবঘুরে জীবনই 
পছন্দ করিলেন। একদিন এই শেখ এবং শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র শেখ 
সদরদ্দীন শাহযাদা এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অন্তাগ্ত দরবেশগণ 
যখন তাহাদের আরবী কবিতা শ্রবণ করিলেন তখন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন আর 
তাহার] সকলেই হ্বত্য করিতে লাগিলেন । তিনি (শাহযাদ1) তাহাদের সন্মখে 
দণ্ডায়মান ছিলেন আর তাহার হাতহ্নয় তাহার বুকে রক্ষিত ছিল আর তিনি তাহার 
অনুভবের উচ্ছ্বাসে. অনবরত কাদিতে লাগিলেন । উপদেশপ্রদ আরবী কবিতা প্রায়ই 
তাহার সমাবেশে আবৃত্তি করা হইত । এই সব উপলক্ষে তিনি অন্ত সব কাজ ছাড়িয়া 
দিতেন এবং এইগুলি শুনিতেন আর তাহার যাতনা প্রদর্শন করিতেন আর 'অস্ঞ 
বিসর্জন করিতেন। 
তাহারা বলে যে সুলতান শামন্ুদ্দীনের এক কণ্তাকে তিমি বিবাহ করিয়াছিলেন। 
ঘটনাক্রমে, মন্ত অবস্থায়, তিনি তিনবার “তালাক শব্দটি উচ্চারণ করিয়া! তাহাকে 
তালাক দেন। যেহেতু ইহাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার অনুষ্ঠান পালন ব্যতিরেকে আর 
কোন উপায় না থাকার ফলে মহিলাটিকে শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র শেখ 
সদরুদ্ণীনের নিকট বিবাহ দেওয়া হয় এবং যৌনমিলন দ্বারা তাহা আইনসিদ্ধ হইলে 
যখন মহিলাটিকে তালাক দিতে শেখকে বলা হইল, তখন মহিলাটি তাহাকে বলিলেন 
যে তিনি এ বিশ্বাসঘাতক লোকটির নিকট হইতে তাহার কাছে আশ্রয় গ্রহণ কনিয়াছেন; 
আর আল্লাহ ইহা অনুমোদন করিবেন নাযে তাহাকে পুনরায় তাহার দয়ার উপর 
সমর্পন কর] হইবে । অতঃপর শেখ বলিলেন যে তিনি একজন মহিলার চেয়ে ছোট 
হইতে পারিবেন না; এবং তাহাকে তালাক দিলেন না। মুহম্মদ জুলতান তাহার 
বিচ্ছেদের বিরহ সহ করিতে না পারিয়। প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্ধত হন্ন। কিন্ত ব্যাপার 
এইরূপ ঘটে যে ঠিক এ সময়েই মুঘলগণ আক্রমণ করিল ; আর তিনি স্টায়সঙ্গতভাবেই 
স্বির করিলেন যে তাহাদের বিরদ্ধে তাহার সেনাদলকে পরিচালনা করাই তাহার 
প্রথম কাজ। তিনি তাহাই করিলেন এবং শহীদ হইলেন। দুইবার তিনি মুলতান 
হইতে শিরাষে সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়া শেখ সাদীকে (আল্লাহর করুণা যেন তাহার 
উপয় বধ্ধিত হয়) তলব করেন এবং তাহাকে অর্থ প্রেরণ করেন, তিনি তাহার জন্ত মুল- 
তানে একট খানকা নির্মাণ করিতে এবং বহু সংখ্যক গ্রাম তাহার উপকারের জগ্ত প্রদান 
করিবার প্রস্তাব করিলেন । কিন্ত শেখ তাহার বৃদ্ধ বয়স এবং অল অবস্থায় জগ্ত 
'্সিতে পারিলেন না ; আর এই দুইবারের প্রত্যেকবারই তিনি তাহার বহনে লিগ্সিত 
“স্ষ্কাঁকি কবিতার এক খণ্ড তাহার নিকট, প্রেরণ করিলেন; সার তিনি না আষিতে 
'্ারিরার জন্য কম) প্রার্থন। করিলেন এবং আমীন খসক্‌র দন্ত, সপান্রিশ করিলেন) . 


তবকাত-ই-আকবরী ১৯৫ 


মুহন্নদ স্থলতান তাহার পিতার নিকট আনুগত্য প্রকাশের জন্ প্রতি বখসর 
মুলতান হইতে দিলী আগমন করিতেন ; আর বহুমূল্য এবং মনোরম জিনিসপত্র 
উপহার দিতেন এবং তাহার পিতার নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করিতেন এবং 
তৎপর প্রত্যাবর্তন করিতেন। এ বৎসরে, যাহার পর আর তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই , সুলতান বলবন তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিবার সমযে তাহাকে তাহার 
ব্যজিগত কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন £ “আমি আমার সারা জীবন 
একজন মালিক এবং একজন বাদশারূপে কাটাইযাছি, এবং আমি নানাবিধ অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয করিয়াছি । সার্বভৌমত্বের দাধিত্ব সঙ্থষ্ধে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে 
ইচ্ছ৷ করি যাহাতে আমার ইন্তেকালের পর এইগুলি তোমার কাজে লাগিতে পারে । 
প্রথম উপদেশটি হইল এই যে, তুমি যখন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসন গ্রহণ কর, 
তুমি মনে করিবে না যে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পালন, যাহ? প্রকৃতপক্ষে সর্বশজিমান 
ও মহান আল্লার প্রতিনিধিত্ব করা, সাধারণ ও সহজ কাজ ; আর এই পদের মর্ষাদ। 
যাহ] অতি জাকজমকপর্ণ, তাহাকে মন্দ কাজ এবং নী প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া স্লান 


ও হীন করিও না; আর এই মহান কাজে নীচ এবং দুষ্ট লোককে কখনও তোমার 
অংশীদার করিও ন|। 


শ্লোক 
নীচ ও হান লোককে কখনও তোমার নিকটে আসিতে দিও ন। 
বিছেষপরায়ণকে তুমি কখনও পরোপকারী করিতে পারিবে না। 


আর একটি উপদেশ হইল এই যে, তুমি তোমার পদের কঠোরতা ও নিষ্ঠ,রত। 
উপযুক্ত স্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখিবে ; আর বাপনা চরিতার্থ করা হইতে বিরত 
থাকিবে, আর কখনও আল্লাহর প্রদশিত পথ ছাড়া কোন কাজ করিবে না; আর 
তোমার ধনর়ত্ব আল্লাহর পবিত্র উপহার, তুমি কখনও এই ধনরত্ব আল্লাহর মহিমা 
ঘীর্তনে অথব1 তোমার প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য ছাড়া ব্যয় করিবে না। আর 
একটি হইল এই যে, তুমি সর্বদা সত্য ধর্মের শক্তগণকে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের এবং 
অভ্যাচারীদের তোমার পারের নীচে দলিত করিয়া রাখিবে। আয় একটি হইল আই 
ঘে, তুষি সর্বটা তোমার প্রতিনিধিগণের এবং অফিসার়গণের এবং তাহাদের কার্বাবলী 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত পারিবে আর তাহাদিগ্নকে সংকাঞ্জ করিতে এবং প্রশংসনীয় 
*গগাবলী অর্জন কর্ধিতে উৎসাহ দিবে । আর একটি হইল এই যে, তুমি তোমার প্রজাদের 
উরে স্যাযসপ্রায়ণ ও পবিত্রমনা কার্দে এবং গাসনকর্ত। নিয়োগ করিবে ; যাহাতে 
তাহাদের মধ্যে আল্লাহর ধর্ম এবং স্তায়বিচারের মহিমা! আরও প্রকাশিত হইতে 
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পারে । আর একটি হইল এই যে, প্রকাশ্যে এবং ব্যজিগ্তভাবে তুমি সর্দ] রাজকীয় 
মর্যাদা ও আড়ম্বর রক্ষা করিয়া চলিবে আর কখনও কোন নিষিদ্ধ বা বেআইনী 
কাছে আসক্ত হইবে না। 


শ্লোক 
হে পাহরাদার, তৃমি নিজেই তোমার মর্যাদা আর শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পার, 
কারণ নীচদের সঙ্গে মেলামেশ। তোমার মর্যাদার হানি করিবে। 


আর একটি হইল এই যে, উগ্বমশীল, ধামিক এবং কৃতজ্ঞ লোকের প্রতি 
উপকার এবং সন্ধান প্রদর্শন করিবে, আর তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে 
গাফিলতি করিবে না; আর সুদক্ষ এবং বুদ্ধিমান লোকের প্রতি দয়ী। প্রদর্শন করিবে, 
ইহারাই রাজ্যের সন্ান ও মর্ধাদ। দান করে, আর দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নিকট 
হইতে এবং যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি কোন ভয় নাই, কখনও তাহাদের নিকট 
হইতে বিশ্বস্ততা আশা করিও না; আর মনে রাখিও যে তোমার রাজ্যের এবং 
ধর্মের মঙ্গল নির্ভর করে এইদ্ধপ লোকদের তোমার সপ্নিকট হইতে বহিফ্ষার করাতে । 


শ্লোক 
বিশুদ্ধ প্রকৃতির কাহাকেও তোমার নিকট হইতে দূরে সরাইও না; 
আর নন্দ স্বভাবের লোকের নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিও ; 
ৃষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কাহারও প্রতি বিশ্বাসভাজন হয় না; 
মন্দ হইতে যাহা।র উত্তব সে সর্বদ] মন্দই আকড়াইয়া থাকে । 


আর একটি উপদেশ হইল এই যে, মহানুভবতা আর রাজত্ব পরস্পরের পরি- 
গ্রক আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং দার্শনিকগণ এই দুইটিতে জমজের সাথে তুলনা করিয়া- 
'ছেন আর বলিয়াছেন যে রাজার চেতনা, চেতনার রাজা হওয়া উচিত, আর রাঙ্জার 
এই চেতন? যদি অন্য লোকের চেতনার মত হয়, তবে রাজ ও সাধারণ লোকের মধ্যে 
কোন প্রভেদ থাকিবে না; আর রাজদ্ব নীচ চেতনার সঙ্গে কখনও একত্র হইতে পারে 
না। আর একটি হইল এই ঘে, তুমি বখন কাহাকৈও উচ্চপদে উন্নীত কর তখন 
তাহার কোন সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে নীচে নামাইক্সা দিও না.আর যে 
জাস্রিকভাবে তোমার মঞ্গল কামনা করে শুধু কোন রাহীয় কারণ ছাড়া অন্ত কোন 
কায়াণে তাহাকে দুঃখ দিও না আর তোমার বন্ধুদের তোমার শক্ততে পরিণত 
ক্ষয়্িও না। 


তবকাত-ই-আকবরী ১১৭ 


শ্লোক 
প্রতিটি প্রধান যাহাকে তুমি উন্নীত করিয়াছ 
যতক্ষণ পার তাহাকে আর নীচে নিক্ষেপ কগ্সিও না । 


যদি ধর্ময়ি বা রাষ্ট্রীয় কোন কারণে তুমি কাহাকেও শান্তি দান কর তবু তোহার 
সঙ্গে) শাস্তি স্বাপনের পথ খোল রাখিবে ; আর সম্ত্রান্ত পরিবারের কাহাকেও যাতনা 
দেওয়াতে কখনও তাড়াছুড়া৷ করিবে না; কারণ তাহাদের সম্মানে যে কোন ক্ষত 
সষ্টি হয় তাহা ক্রত বা সহজে মিলায় না। আর একটি হইল এই যে, কুতর্কপূর্ণ 
লোকের কথায় কান দিও না; আর এরপ লোককে তোমার নিকট আসিতে দিও 
না, যেহেতু ইহাতে তোমার দরবারের অনুগামীদের আর তোমার মহত্বের হিতা- 
কাও্ষীদের মনে ভয়ের স্ষ্টি করিবে না; আর তোমার রাজ্যের কার্যাবলীতে মহা 
বিপদ দেখ দিবে । আর একটি হইল এই যে, এমন কোন কাজে নামিও না যতক্ষণ 
তুমি ইহার ফলাফল কি হইতে পারে তাহ] জানিতে না পার ; কারণ কোন আরঙ্ব 
কাজ অসম্পূর্ণ ফেলিয়া রাখ রাজার মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূণ নয় । 


শ্লোক 
যতক্ষণ তোমার পদক্ষেপ ঢুঢ করিতে না পার 
ততক্ষণ কোন কাজে হাত দিও না। 


আর একটি উপদেশ হইল এই যে, জ্ঞানী লোকের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া 
কোন কিছু চেষ্টা করিবে না; আর যে কাজ তোমার কোন অধীনস্থ লোক ছারা সমান 
দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হতে পারে সেক্প কাজ করা হইতে সর্দা বিরত থাকিবে । 
ভাল লোক আর মন্দ লোকের মধ্যে বাছাই করার ক্ষমতাই শাসনকাধের প্রকৃত 
পরীক্ষা, আর সকল ব্যাপারেই মধাপন্থা অনুসরণ করিবে ; কারণ কঠোরতা আর 
নিষ্টরত? সার্বজনীন ঘ্বণার উদ্রেক করে; আর অলসত। এবং গাফিলতি দুর্দাস্তদের 
মাথায় উৎপীড়ন ও বিদ্রোহের চিন্তা আনয়ন করে। সর্বশেষে, সর্বদা তোমার নিজের 
নিরাপতার প্রতি সর্ধাপেক্ষা সতর্কত অবলঘ্বন করিবে কারণ তাহাতেই তোমাদ় 
লোকদের নিরাপত্ব। নির্ভর করে ১ আর তোমার দরবার বিশ্বস্ত ও সংপাহারারাক্ক ও 
নায়েকদের ছারা সুরক্ষিত রাখিবে | সর্বদা তোমার ভ্রাতার প্রতি দয়ার্গীল হইবে, আন 
তাহার সম্বন্ধে কাহায়ও কোন কথায় কর্ণপাত করিও না) আর তাহাকে তোমার বাহ 
ও নির্ভর চালী করিবে আর তাহার জায়গীরগুলি তাহাকে প্রদান করিও ।” তাহাকে 


১১৮  তবক্ষাত-ই-আফবরী 


এইসব উপদেশ দান করিয়া এবং তাহাকে রাজত্বের প্রতীকসমূহ প্রদান করিয়া সুলতান 
তাহার পুত্রকে মুলতান অভিমুখে প্রেরণ করিলেন । 

এই বৎসরেই সুলতান তাহার কনিষ্ঠতর পুত্র বুঘরা খানকে, যাহার উপাধি ছিল 
নাসিরুদ্দীন, পামানা প্রেরণ করেন এবং এ নাশীয় জায়গীর এবং সুনাম তাহাকে প্রদান 
করেন । তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিবার সময় তিনি তাহাকে কিছু উপদেশ দেন 
এবং বলেন, “এ স্থানে পৌছিয়া তুমি তোমার পুরাতন সৈম্তগ্রণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া 
দিও আর যত সংখ্যক প্রয়োজন তত নৃতন সৈন্য নিয়োগ করিও ; আর মুঘলদের 
আক্রমণ সৃহ্থন্ধে তূমি অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে; আর রাষ্ট্রের সকল কা'জই তোমার 
উচিত হইবে জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করা, তাহারা তোমার বিশ্বাসভাজন 
চওয়া উচিত। কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকিলে বা তুমি হতবুদ্ধি হইলে তুমি 
সে ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য আমাকে জানাইবে, যাহাতে তুমি আমার নির্দেশ অনুযায়ী 
কার্ষ সম্পাদন করিতে পার ।” অতঃপর তিনি তাহাকে মগ্ধ পান করিতে নিষেধ 
করিলেন, “ইহার পরেও যদি তুমি সুরা পান কর তবে আমি তোমাকে এই সব 
জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিব এবং এইগুলির পরিবর্তে অন্ত জায়গীর দিব ; কিন্তু তুমি 
সর্বদাই আমার চোখে নীচ ও ঘ্বণ্য হইয়া থাকিবে |” বুঘরা খান তাহার পিতার 
উপদেশগুলিকে বৃদ্ধিমন্তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন; স্তামপরায়ণত। তাহান্ন অভ্যাসে 
পরিণত করিলেন; সকল বদ অভ্যাস ত্যাগ করিলেন; আর এমন একজন হইয়া 
উঠিলেন যে মুঘলগণ যদি হিন্দুস্তান আক্রমণ করে তবে মুলতান হইতে নুহন্'দ সুলতান, 
সামান। হইতে ব্ঘর। খান আর দিল্লী হইতে মালিক বারবক বেগ তারগকে তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের প্রতিহত করিতে প্রেরণ করা যাইত; আর যে সময়ে তাহারা সুলতানপুরের 
নিকটস্থ বিয়াহ নদীতে পৌছিত ইহারা সম্পূর্ণরূপে ইহাদেব স্থষ্ট বিশৃঙ্খলা দমন করিতে 
সক্ষম হইত। 

সুলতান বলবনের শাসন স্থায়িত্ব লাভের পর আর তাহার ক্ষমতার প্রতিন্ন্দিগণ 
পরাজিত হইয়া অদুশ্য হইবার পর তুঘরাল; যিনি একজন তুকী ক্রীতদাস ছিলেন এবং 
তৎপরতা, বর্মক্ষমত?, উদারতা এবং সাহসিকতা এইসব গণাবলীতে ভূষিত ছিলেন, 
এবং লক্ষণাবতী অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, দেখিলেন যে স্তলতান বৃদ্ধ হইয়। পড়িয়া- 
ছেন, আর তাহার উভয় পুত্রকেই মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভাহাদের 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার কাজে ব্যস্ততার সহিত নিয়োজিত আছেন ; আর ইহা মনে 
করিলেন যে তিনি প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী এবং সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়(ছেন, 
এবং একুরোখাভাবে বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং তিনি জাজনগর হইতে থে 
ধনরত্ব গং হত্তীদঘৃহ আনরন করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই নিজে দখল করিলেন এবং 


তবকাত-ই-আঞ্বরী ১১৯ 


ইহার কোন অংশই সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন না। অতঃপর তিনি রাজকীয় 
ঠাদোয়া ধারণ করিলেন এবং নিজেকে সুলতান মঘিসুদ্দীন উপাধি দান করিলেন আর 
বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন । যেহেতু তিনি অতি দয়াশীল ছিলেন, প্রকৃত 
পক্ষে তাহার উপহারসনুহে অমিতবায়ী ছিলেন, দেশের অধিবাসীগণ তাহার প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং তাহার শাসন গ্রহণ করিল ; আর তাহার ব্যাপারসমূহের 
শ্রী্দ্ধি হইল । 


শ্লোক 
মহানুভব রাজার কখনও অনুচরের অভাব হয় না 
কেহই তাহার নিকট কখনও মুল্যহীন হয় না। 


তুঘরালের বিদ্রোহের সংবাদ যখন দিল্লীতে পে ছিল, তখন সুলতান এক সৈন্ত- 
বাহিনী প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন ; আর মালিক আয়তকিন মুয়েদরাযকে, যাহার 
উপাধি ছিল আমীন খান, আর তিনি ছিলেন অযোধ্যার জায়গীরদার, প্রধান সেনাপতি 
নিযুক্ত করিলেন ; আর তিনি অন্ান্ত আমীরগণকে যেমন তমর খান শামসী এবং আলী 
খান শামসীর পুত্র মালিক তাজুদ্দীনকে তুঘরালকে শান্তি দিবার জগ্ প্রেরণ করিলেন । 
মালিক আয়তকিন যখন তাহার সেনাবাহিনী সহ সরযন নদী অতিক্রম করিলেন এবং 
লক্ষণাবতী অভিমুখে যাত্র| করিলেন তখন তুঘরাল অগ্রসর হইয়া আসিয়৷ তাহার 
মোকাবিল। করিলেন ; আর যে বুদ্ধ সংঘটিত হইল তাহাকে পরাজিত করিলেন । এই 
কার্ষের ফলে তুঘরাল প্রচুর ক্ষমতা এবং মর্যাদা লাভ করিলেন । এই দুঃসংবাদ পাইয়া 
সুলতান যারপর নাই বিরক্ত এবং দুঃখিত হইলেন এবং মালিক আয়তকিনকে অযো- 
ধ্যার দরওয়াজায় ফাসি দিয়। শান্তি দান করিলেন। অতঃপর তিনি তুঘরালের সঙ্গে 
যুন্ধ করিবার জন্য অপর এক সেন্বাহিনী প্রপ্তত করিলেন। কিন্ত শেষোস্ত জন 
ইহাকেও পরাজিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান আরও অধিক রাগাস্থিত 
এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইলেন ; আর উন্নত চেতনা এবং রাজকীয় ছঢ় সংকর হায় স্বয়ং সৈন্ত 
পরিচালন! করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন । তিনি নির্দেশ দিলেন যে এক স্ুুবৃহধ নৌ- 
বহর প্রস্তুত করিয়। যমুনা এবং গঙ্গা নদীতে তাহা সমবেত করিতে হইবে, আর তিনি 
শবয়ং সামানা এবং সুনাম অভিমুখে এক শিকার অভিযানে ধাত্র? করিলেন ; আর রাজ- 
কীয় রক্ষীবাহিনীর সৈন্াখ্যক্ষ মালিক সুন্জকে সামানার নায়েব গভর্ণর নিহুক্ত করির। 
বুঘরা খানকে তাহার ব্যজিগত সেনাদল সহ তাহার সঙ্গে নিলেন এবং সামানা 
হইতে দোর়াবে প্রত্যাবর্তন করিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিলেন এবং লক্ষণাবতীর পথে 
অগ্রসর হইলেন । তিনি মালিক-উল-উমরাকে দিলীতে প্লাতিনিধি রাধিয়া আগিলেন ; 
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আর তাহার মহী আগ্রহের জন্য এবং তাহার (সেনাদলের ) উচ্চ পর্যায়ের প্রস্বতি 
গ্রহণের ফলে, তিনি বর্যাকালের দিকেও কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিনা বাধায় 
লক্ষণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 


সাংসানিক জীবনে সবকিছুই 

ধীরে তুস্বে করা ভাল । কিন্তু শাসনকার্ষের বেলায় 
পৃথিবী তাহারই যাহার গতি ভ্রত হয় 

জয়যাত্রার কালে বিলম্ব মারাত্মক হয়॥ 


যেহেতু প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এব" রাস্তার অসুবিধার জন্য সুলতানের বিলম্ব হয়, 
তুঘরাল ইহার স্থবিধা গ্রহণ করে আর তাহার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া, 
আজনগর জয় করিবার উদ্দেশ্য এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য এ স্বানের 
অভিমুখে যাত্রা কপ্িলেন' আর সুলতান যখন দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিবেন 
তখন লক্ষণাবতী তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন । (প্রদেশের ) অধিবাসীগণ স্থলতান 
বলবনের ক্রোধবহ্ছির ভয়ে এবং তাহার সম্পদের লোভে ইচ্ছা ব৷ অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ 
করিল। নুলতান লক্ষণাবতী পে" ছিয়৷ তিনি তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা করিলেন ; 
আর তাহার সেনাবাহিনীকে পুনঃসজ্জিত করিয়া তুঘরালের পশ্চাদ্ধাবনে জাজনগর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি লক্ষণাবত্তীর বিষয়সমূহের তত্বাবধানের দায়িত্ব 
অর্পণ করিলেন সিপাহ্সালার হিসামুদ্শীন এবং ভকিল-দার মালিক বারবককে । তির্নি 
যখন সোনার গাও এর সমিকটে উপস্থিত হইলেন, এ স্থানের গভর্ণর ভোজ রার 
তাহার সন্মদখে আগমন করিলেন এবং নিজেকে তাহার অন্চরদের অন্ত্রভুক্তি করিলেন, 
তিনি স্বীকার করিলেন যে তুঘরাল যদি সমুদ্র পথে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তিনি 
তাহাকে বাধা দিবেন । অতঃপর সুলতান পরম ভ্রততার সহিত জাজনগর অভিমুখে 
যাত্াাকরিলেন। তিনি কয়েক পর্যায় অগ্রনর হইবার পর তুঘরালের সকল সংবাদ 
অচৃশ্য হইয়া গেল ; আর তাহার অবস্থান সন্থদ্ধে কেহই আর কোন হদিস দিতে 
পারিল নী । অতঃপর স্েলতান) মালিক বারবক বেগ তারসকে তাহার সঙ্গে সাত 
সহক্র বাই করা অশ্বারোহী নিবার নির্দেশ দিলেন; আর (প্রধান বাখিনীর) দশ বা 
বার ক্রাশ অগ্রবর্তী হইয়। গমনের হুকুম দিলেন । যদিও অগ্রবতী পর্ষবে কক দল আগে 
গমন কিয়? তুঘরিলের সহন্ধে। অনুসন্ধান করিল, তাহার] কোথায়ও তাহার ফোন 
চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিতে পাইল না; অবশেষে তাহার সন্ধান পয] গেল । একদিন 
আগ্লরতা পর্যবেক্ষক বাহিনীর একটি দল, যাহাতে ছিলেন কোলের জারবীরদাক্স মালিক 
তীরম্দাধ এবং তাহার ভ্রাতা মালিক মুকুদ্দর এবং অপর .এক ব্য্তি, যিনি 'তুঘরাজ 
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কুশ নামে পরিচিত ছিলেন, ত্রিশ বা চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈগ্ঠসহ পর্যবেক্ষকঙ্গপে 
অগ্রবর্তী হইয়। গিয়াছিলেম । সহসা তাহারা তুঘরালের কয়েকজন (সন্যের সাক্ষাৎ 
পায় এবং তাহাদের নিকট হইতে জানিতে পারে যে তাহারা যে স্থানে আছে এ স্বান 
হইতে তুঘফ়ালের শিবির মাত্র আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত ; আর শেষোস্ত জন এ দিন 
তথায় অপেক্ষা করিতেছেন, আর পরদিন তিনি জাজনগর পে ছিবেন। অস্বায়োহী 
পর্যবেক্ষকগণ যখন ধীধের উপরে উঠিল তাহারা দেখিল তাহাদের সম্মখে তুঘরালের 
মঞ্চে অবস্থান করিতেছে, আর তাহার সৈন্যগণ সম্পূর্ণ অসাবধান অবস্থায় বিশ্রার্গ গ্রহর্ণ 


করিতেছে । তাহারা তরবারি টানিয়া লইল এবং সহস। তুঘরালের মঞ্চের উপর 
নিপতিত হইল । শেষোক্ত জন আতঙ্কিত হইয়। গোসলখানা দিয় পলায়ন করিলেন 


এবং জিনবিহীন একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার শিবিরের নিকটস্ব পানিতে 
লাফাইয়। পড়িলেন। ভয় ও আতঙ্কের ফলে তাহার সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং 
চতুদিকে পলায়ন করিল । মালিক মুকদ্দর এবং তৃঘরাল কুশ তুঘরালের পশ্চাদ্ধাবন 
করিলেন এবং পানির তীরে তাহার নিকটস্ব হইলেন । তুঘরাল কুশ তাহার পার্ট 
এক তীর বিদ্ধ করিলেন আর তিনি তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া! গেলেন। মালিক 
মুকদ্দর অগ্ন হইতে অবতরণ করিলেন ; আর তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া লইয়া দেহটি 
পানিতে নিক্ষেপ করিলেন । তিনি তাহার শিরট তাহার অঙ্গাবরণের নীচে লুকাইয়। 
'াখিলেন ; এবং নিজের হাত মুখ ধৌত করিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন । 
এই একই মুহূর্তে মালিক বারবক, ধিনি অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন তথায় 
আগমন কটিলেন এবং এক পত্রে বিজয় ঘোষণা করিয়া তুঘরালের শিরসহ তাহা 
সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন । পরদিন তৃঘরালের সৈশ্ববাহিনীর লুগ্িত দ্রব্য এবং 
বন্দীগণ সহ মালিক বারবক স্বয়ং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিভাবে 
ব্ডিয্ন লাভ হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। মালিক বারবক যে অসাবধানতা 
প্রদর্শন বরিয়াছে তাহার জন্য জুলতান অসন্তষ্ট হইলেন ; কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি 
তাহাকে পুরদ্কংত করিলেন, আর তিনি মালিক তীরন্দায এবং সকল তুক্ষাগণকে অনুগ্রহ 
প্রদর্শন ও উপহার দান করিলেন। তিনি মুকদ্দর এবং তৃঘরাল কুশকে সম পরিমাণ 
পুরহ্থার দান করিলেন । অতঃপর তিনি লঞ্ষণাবতী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তুঘ- 
রার্জের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণকে শান্তি দিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষণাবতীর 
বাজারে ফাসি দিবার নিদেশশ দিলেন, আর এতদূর করিলেন যে তিনি একজন 
কলদয়কেও শান্তি দিলেন/ যাহাকে তিনি ত্ুঘরাল ) যেহেতু সন্মান করিতেন ; 
আর-'তাহার' বন্ধু অন্ভান্ু' কলপরগণকেও সাজা! দিলেন। ভিনি আর "নিদের 
দিযসরযে তুঘক়ানের অগ্ঠান্ত সৈম দের দিদীতে সাজা দেওয়া হইবে। "ইহার পর 
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তিনি বৃঘরা খানকে একটি রাজকীয় ঠাদোয়া, একটি দুরবাশ এবং অন্তান্ত রাজকীয় 
প্রতীকসমূহ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে লক্ষণাবতী রাখিয়া গেলেন ; আর তৎপর 
তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তনের জন্য তাহার পতাক] উত্তোলন করিলেন । 

তাহার বিদায় গ্রহণের সময় তিনি তাহার প্রিয় পুত্রকে কিছু উপদেশ দান 
করিলেন। প্রথম উপদেশটি হইল এই যে, ( লক্ষণাবতীর শাসনকর্তার পক্ষে ) 
দিল্লীর জুলতান আত্মীয় বা অনাত্বীয় যাহাই হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
কর স্ায়সঙ্গত নয়; আর শেষোক্ত জন যদি লক্ষণাবতী আক্রমণ করেন, তখন এ 
প্রদেশের শাসনকর্তার উচিত হইত তাহার নিকট হইতে দূরে থাকা এবং কোন 
দূরবর্তী অঞ্চলে চলিয়া! যাওয়া । তৎপর দিল্লীর সুলতান যখন তাহার রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন তিনি পুনরায় লক্ষণাবতীতে ফিরিতে পারেন এবং তাহার 
শাসনকার্য চালাইতে পারেন । দ্বিতীয় উপদেশটি হইল এই যে, তাহার প্রজাগণের 
নিকট হইতে রাজস্ব ধার্য করিতে (সুলতানের) মধ্য পথ অবলম্বন করা উচিত। তিনি 
এত কম ধার্ধ করিবেন না যাতে তাহার তাহারা অবাধ্য এবং দুদণাস্ত হইয়া উঠিতে 
পারে; অথবা এত অধিক রাজস্ব আদায় করিবেন না যাহার ফলে তাহার] অসহায় 
এবং দরিদ্র হইয়া যায় । তাহার উচিত হইবে তাহার সেন/গণকে এমন ভাত। দেওয়া 
যাহাতে তাহারা বৎসরের শেষ হইতে আর এক বৎসরের শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিতে 
পারে এবং দারিদ্র্য ও ক্লেশ ভোগ না করে । আর একট উপদেশ হইল এই যে, রাস্্রীয় 
কার্য সম্পাদনে তিনি জ্ঞানী লেকের পরামর্শ ব্যতীত যেন কোন কাজে হাত না দেন, 
আর তাহারা যেন তাহার আস্তিক শৃভাকাঙ্খী হয় । 


শ্লোক 
শত তরবারির চেয়ে জ্ঞান অনেক উত্তম 
শত মুকুটের চেয়ে রাজমুকুট উত্ত 
নীতি ছার] কোন সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়। দেওয়া যায় 
আর তরবারি ছার এক হইতে দশ জনকে হত্য। করা যায় । 


বিধান দিবার সঃয় রাজার উচিত রক্তের পিপাসা হইতে বিরত থাক্ষা ; আর 
শুধু তাহার নিজের স্বাথের জন্য স্ায়বিচারের পরিপন্থী কোন কাজ করা উচিত নয়। 
আর একটু উপদেশ হইল এই যে, কোন রাজার পক্ষে তাহার সেনাবাহিনী অবস্থা 
সগ্বগ্ধে দত্ত করিতে গাফলতি করা উচিত নয় $ ইহণ তাহায় একটি প্রধান কর্তব্য ; 
আর তাহাদিগকে উৎসাহ দান কর। তাহার একান্ত কর্তবারূপে গণ্য করা উচিত ; আর 


তবকাত-ই-আকবরী ১৯৩ 


তাহাদের ব্যাপারে কোন বিষয়েই চরম পন্থা অবলন করা উচিত নয়। যে কেহ 
তাহাকে এরূপ করিতে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে, তিনি তাহাকে যেন তাহার শক্র 
গণ্য করেন এবং তাহার কথায় যেন কর্ণপাত না করেন, আর একটি উপদেশ হইল এই 
যে, একজন রাজা অবশ্যই নিজেকে তাহার ছত্রছায়ায় রাখিবে, ধিনি এই পৃথিবীর প্রতি 
বিমুখ হইয়াছেন; আর আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়াছেন । 


শ্লোক 
নিভরতার জন্য নিজেকে দরবেশের ছত্রছায়ায় স্বাপন কর 


ইহ? আলেকজাতারের শত প্রাচীরের চেয়ে শক্তিশালী । 


যাহার মধ্যে পৃথিবীর প্রতি এক কণা ভালবাসাও বর্তমান আছে জুলতান যেন 
তাহার সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখেন আর তাহার কথা বা কাজের প্রতি যেন বিশ্বাস 
স্বাপন না করেন। 

তাহার উপদেশের মুক্তায় তাহার পুত্রের কান ভারী করিয়া তিনি তাহার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; আর দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। 

যে সব শহর ও জনপদে তিনি পৌছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটির শেখগণ, এবং 
বিদ্বান ও হাক ব্যক্কিগণ তাহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন কহিলেন এবং উপহার ও 
নজর প্রদান কৰিলেন আর অঙ্গাবসণ এবং পুরক্কার দ্বার সম্মানী ত হইলেন । বড় শহর- 
গুলিতে নাগরিকগণ বিজয় তোরণ নির্মাণ করিলেন এবং আনন্দ উৎসব করিলেন । 
তিনি যখন বদাওন ছাড়াইয়া গিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিলেন, ঠসয়দ, কাহিগণ এবং 
দিল্লীর সমস্ত সন্তান্ত লোক তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন আর প্রথানুযারী 
তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন ; আর রাজকীয় অনুগ্রহ ছারা সন্মানীত হইলেন । 
তিনি যখন দিল্লী পৌছিলেন, তিনি দান খয়রাত করিলেন এবং শোকরিয়া আদায়ের 
জন্য দান করিলেন: আর সকল যোগ্য লোককে খুশী করিলেন। তিনি পণ্ডিত 
লোকদের এবং দরবেশগণের গৃহেও গমন করি.লন এবং তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী 
তাহাদের দান করিলেন, আর খণের জন্য যাহার। কারাদণ্ড ভোগ করিতেহিলেন 
তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন; আর রাজস্ব খতিয়ানে দেখান রায়তদের বকেয়া 
খাজনাও মাফ করিয়া দিলেন। মালিক-উল-উমরা তাহার অবর্তমানে তাহার 
প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি র্রাষ্ট্রীর কার্য সম্পাদনে যে বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
তাহার জন্য নানান্ষপ অনুগ্রহ প্রদর্শন হারা তাহাকে সম্মানে ভূষিত করা হইল । 

অতঃপর সুলতান দিল্লীর বাদারে ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করিবার আর তুঘরালের 
সেন্যাশ হিনীর বন্দীগণ, যাহারা দিল্লী হইতে লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিল এবং তাহার 


১২৪ তবকাত-ই-আকবরী 


সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে এ ফণাসিকান্ঠে ঝুলাইবার নিদেশ দান 
করিলেন । যেহেতু অধিকাংশ বন্দীই তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, সেজন্য নাগরিকগণ 
অত্যন্ত দুঃখিত ও উদ্বিপ্ন হইয়া উঠিল এবং কাদিতে কাদিতে ও শোক প্রকাশ করিয়া 
ফিরিতে লাগিল । সেনাবাহিনীর কাধি সেই যৃগের একজন পবিত্র লোক ছিলেন, 
তিনি সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং করুণ কথা বর্লিয়া তাহার হৃদয় নরম 
করিলেন। অতঃপর তিনি অপরাধীদের জন্য সুপারিশ করিলেন আর সুলতান 
তাহার সুপারিশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের অপরাধের উপরে ক্ষমার কলমের দাগ 
টানিয়া দিলেন। ইহার পর সুলতানের জ্ঞোষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুলতান হইতে আগমন করিলেন; আর মনোরম উপহার এবং 
যোগ্য কর প্রদান করিলেন ॥ তাহার আগমনে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইলেন; তাহাকে 
বছ সাদর সম্ভাষণ করিলেন ; আর তৎপর তাহাকে বিদায় দ্িলেন। এই সময়ে বিরাট 
এক সেনাবাহিনীসহ তমর লাহোর ও দিবালপুরের মধ্যে আগিয়৷ পেৌঁছিলেন এবং 
একে রক্তবরী যুদ্ধ সংঘটিত হইল” আর মুহশ্মদ সুলতান এবং তাহার কতিপয় আমীর 
শহীদ হইলেন । যুদ্ধে মীর খসরু বন্দী হন, কিন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। খাজা 
হাসান নিয়ের শোকস্ুচক কবিতাটি১ লিখিয়া তাহা দিল্লী প্রেরণ করিলেন $ অত্যাচারী 
আকাশ-যদিও কিছুক্ষণের জন্য ইহা অনুকূল থাকে এবং আন্তরিকতার আশ্বাস দেয়, 
কিন্ত অচিরে তাহা পরিবতিত হইয়। যায় ; আর চঞ্চল নিয়তি যদিও কিছু সময় ইহা 
অনুকূল থাকে এবং বিশ্বস্ততার আশ্বাস দেয়, ইহাও অচিরেই পরিবতিত হইয়া যায়। 
বিশ্বাসঘাতক চোখওয়াল! আকাশ, যাহার উদারতার মণি নীচতায় পর্ণ, যদি 
মাতালের গায় দয়া প্রদর্শনের কোন কারণ ছাড়াই উহা কোন কিছু দান করিয়া দেয়, 
তবু শেষ পর্যন্ত যদিও লঙ্জার অনুভূতি ইহাকে নিষেধ করে, তবু ইহ। ছিটাইয়া দেয়, 
পৃথিবীর মুপরিচিত প্রথা হইল এই, অভিজ্ঞত1 এবং পাক কথা, আর যাহা আমরা 
দেখি আর যাহা আমরা শুনি, তাহাও অনুরূপ শিক্ষা দেয় যে যখনই কোন চন্দ্রের মত 
উজ্জল হইয়] উঠে, ইহা পৃথিবী) ক্ষতির কালিমায় ইহার উৎক সৌন্দর্যমগ্ডিত মুখ 
কাল করিয়া দিতে চায়; আর যখনই কেহ মেঘের স্তায় আমাদের মাথার উপরে 
উঠে, ইহা পৃথিবী তাহার মুক্তা মেহত্ব) কণায় কণায় দিগন্তের সর্ব দিকে ছিটাইয়া 
দেয়। হতবুদ্ধির উদ্ভা,নর সমতল ক্ষেত্রে, আর এই হা-ছতাশের বাগানে, কাটা 
ছাড়া কোন ফুলই কখনও জন্মে নাই, আর কোন হৃদয়ই যাতনার কাটা হইতে প্নেহাই 


৭ 
১, শৌকসুচক কবিতাটি এমন আলংকারিক ও গ্পীক ভাখায় লিখ) হইয়াছে যে ইহা কিছু অংশের অর্থ 
উদ্ধার কর। সম্ভব হয় নাই। | 


ওবকফাত-ই-আকবরী ১৯৫ 


পায় নাই। আহ! ৩থায় কতকগুলি তরু? গাছ আছে, যেগুলি দুর্ঘটনার শরৎকালোর 
পরিণতি ক্ধপে সতেঞ্জ সৌন্দর্ষের পরিবর্তে পাণ্ডর এবং কুঞ্চিত মুখ প্রদর্শন করে আর 
কত ফুল সময়ের নিষ্ঠর আঘাতে ধুলায় নিক্ষিপ্ত হইয়া পদদলিত হইয়াছে তাহার 


ইয়ত্তা নাই ।” 


শ্লোক 


দেখ! আমার প্রন্দর্ বাগানে শরৎ কিরপে তাহার ক্ষম৩। প্রদর্শন করিয়াছে 
তথাকার ৩রুণ সাইপ্রেসে ইহা কি নিদাকণ আঘাত হানিয়াছে | 


পরলোকগত শাহযাদ। কায়েন মালিক ঘাযির ইন্তেকাল ভাগ্যের এইবরপ 
উত্বান-পতনেরই একটি উদাহণ । আল্লাহ যেন তাহার কবর আলোকিত করেন আর 
তাহার ককণার দ্বার] যেন তাহার পাল্লা ভারী হয়। আঃ হিঃ ৬৯৩ সনের যিলহিজ্জা 
মাসের ওরা তারিখে শুক্রবারে খখন 


শ্লোক 
চন্র কাফিরের হৃদয়ের প্রেমের ন্যায় অদৃশ্য ছিল 
আর সুর্য উশ্মক্ত তরবারি হস্তে ইসলামের বাহিনীদহ আগমন করিলেন ; 


মহান শাহ্যাদা, যিনি রাষ্ট্রের গগনের সুর্য ছিলেন এবং যাহার মর্যাদার 
উজ্জ্বলতা তাহার কপাল হইতে বিচ্ছরিত হইত এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য যাহার উৎসাহ 
ছিল সুদৃঢ় তাহার শুভলক্ষণের প] রেকাবে স্বাপন করিলেন । তাহার যে বুদ্ধিমত্তা অতি 
ক্রত সকল সমস্যার সমাধান করিত, তাহারা তাহার সেই বুদ্ধিমত্তার নিকট ব্যাখ্য। 
করিল যে ওমর তাহার সেনাবাহির্নীসহ তিন ফরসঙ্গের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । যখন ভোর হইল তখন তিনি তাহার শিবির 'হইতে অভিযানে ধাত্রা 
করিলেন ' এবং অভিশগুদের নিকট হইতে এক ফরসঙ্গ দূরে অপেক্ষ1 করিলেন । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রক্ীপে তিনি প্রাহোর ন্দ্রীর তীরে অবস্থিত বাঘ শরিরের স্থান একট পছন্দ করিলেন, 
যাহাতে তিনি তাহার সন্নিকটে দেহন্দি১ নদীর পানি এবং-একটি বিরাট জলাভুমি 
পাইতে পারেন। তিনি স্বানট শ্তিশালী করিরা সুরক্ষিত করেন এবং এইরূপ বাবস্থা 
করেন যে কাফেরগণ যখন তাহার বিপরীত দিকে থাকিবে তখন উভয় পানিই তাহার 


১, এই শৃব্দাি সঠিক বুঝ।,যায় না। একটি পাঞ্ুলিপিতে মাছে ওয়ানশি ; আর আন্যানা্ডলিতে আছে 
দেহলি; কিন্ত দখা যায় যে দিবাসপুবের পক্ষিণ পশ্চিষে, অযোধার নিকটে দিহশহ লাগে 


একটি নর্দী ছিল। 


১৬ তবকাত-ই-আকবরী 


সেনাবাহিনীর কাজে লাগিবে ; যেহেতু নদীর অবস্থানের জন্ত তাহার সেনাবাহিনীর 

ফোন অংশই পলায়ন করিতে পারিবে না, অথবা কাফেরদের হারা তাহায় সেনা- 
বাহিনীর কোন অংশই কোনরূপ বিপদে পড়িবে না। প্রকৃতপক্ষে এই সাবধানতামুলক 

ব্যবস্থাগুলি ছারা এ বিশ্ববিজয়ী খানের আশ্চর্যজনক রণকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিন্ত হায়! যখন দুর্ভাগা কাহাকেও পাইয়া বসে তখন কোন কৌশলই কোন কাজে 
আসে না, আর সকল পরিকল্পনার মত স্ু৩ পাকাইয়া বায় । 


শ্লোক 
দুভাগ্য যাহার সাথী হইয়াছে 
তাহার বিষয়সমূহ তাহার শক্রর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় 
ভাগ্য যখন পাগলের ন্যায় বিপথে যায় 
জ্ঞান অদ্ধের ন্যায় কূপে পতিত হয় । 


ব্যাপার১ এইরূপ ঘটে যে এ দিনে চন্দ্র এবং সুষ, যাহারা রাজাদের সঙ্গে গভীর 

ভাবে সম্পর্কযুক্ত মীন রাশিতে অবস্থ।ন করিতেছিল ; আর মঙ্গল যাহার মুখমণগ্ডলের 
রক্তিমাভা রাষ্ট্রের আমীরগণের রক্ত হইত স্য্ট, এ বিশ্বের ভুল হইত নিধনের তীর এবং 
₹সের হুড়কা টানিলেন আর খানের জন্ত, যিনি মিথ,ন রাশিতে সিংহের ন্যায় 
ছিলেন। বিপদের লক্ষণ এবং ধ্বংসের চিন্তা জলীয় চিহ্ন ভয় ও ধ্বংসের কথা হইতে 
সুষ্পট্ট হইয়া উঠিয়াছিল ১ আর “ভ্রাতাগণ পরস্পরের নিকট হইতে পলায়ন করিল” 
এই পাঠ সত্যের) পাতায় লিখিত ছিল । সংক্ষেপে, মধাদিনে যখন আকাশের 
অশ্বারোহী মধ্যাঙ্চ গগনে অবস্থান করিতেছিল, বিশ্ব ও জুলকারী শাহযাদার জীবন 
ইহার ধ্বংস ক্ষণের নিকটস্থ হয়। সহসা এ কাফেরদের দিক হইতে ধুগ্ন (মেঘ) উত্থিত 
হইল; আর এ একটু ক্ষণে খান ঘাযি তাহার অশ্থে আরোহণ করিলেন আর তাহার 
সব সৈন্য অনুচর, তাহার অফিসার এবং লোকজনকে নিদেশি দিলেন যেন এই পাঠ 
অনুযায়ী কাজ করিয়া যায় ।” সকল কাফেরকে হত্যা কর যেহেতু তাহার তোমাদের 
সকলকে বধ করিবে”” আর তাহাদিগকে আলেকজাগারের প্রাচীরের চেয়ে শত শু 
শক্তিশালী এক পংক্তিতে সারিবদ্ধ করিলেন, এবং ডান ও বাম পাশ্ব বাহিনী প্রস্তত 
করিয়৷ উচ্চ গুণান্বিত নিজেকে তিনি কেন্দ্র বাহিনীতে স্থাপন করিলেন, তারকার মধো 
চন্দ্রের ন্যায় জেহাদের জন্য প্রস্তত হইপেন। পৌত্তলিক তাতারগণ,' তাহাদের ধেন 


উট 
১. এই অংশটি অত্যন্ত ফোলানো-ক।গাসো এবধীবিভির পাুলিপিতৈ বিভিন্ন কপ দেওয়া জ।ছে; কিছু 
অংশের অর্থ বোধগম্য নয় । 


তধকাত-ই-আকবরী ১২৫ 


ক্ষতি ও ধ্বংস সাধিত হয়, লাহোরের নদী অতিক্রম করিণপ এবং মুসলমান বাহিনীয় 
মুখোমুখী হইল । মরুভূমিতে জন্ম এবং ধ্বংসের বন্ধু এই বর্বরগণ তাহাদের অভিশগ্ড 
মস্তফে পেচার পালক লাগাইয়াছিল ।॥ তুকীঁ এবং খলজ মালিকগণ, এবং হিস্দুশ্তানের 
আমীরগণ এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী লইয়] গঠিত ইসলামের বাহিনী যৃদ্ধের নামাজের 
প্রান্তরে তাহাদের হস্ত উত্তোলন করিয়া &,কার করিয়া উঠিল, “আল্লাহ মহান' ; 
কারণ মহানবী আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি যেন তাহার উপর বধিত হয়), জেহাদকে 
নামাজের সমতুল্য গণ্য করিয়াছেন ; আর বলিয়াছেন যে আমলে ক্ষুদ্রতরের বিরুদ্ছো 
জেহাদ করা হইতে বৃহত্তমের বিরদ্ধে জেহাদে গমন করি । তাহাদের প্রথম আক্রমণেই 
মুঘল উপজাতিদের কতিপয় সর্বাপেক্ষা শর্তিশালী লোককে তাহাদের তারবারির 
আওতায় আনয়ন করেন; আর শাহযাদার অধীনস্থ মালিকগণের বর্শা শক্কর দেহে 
এমন আঘাত হানে যে তাহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে বর্শার উচ্চতা পর্বস্ত রক্ত 
উত্থিত হয়, আর শাহযাদার খেদমতে রত তুকীদের তীরের পালকসমূহ তাতারদের 
দেহে এমনভাবে প্রবি্ হয় হয় যে সকল শূন্যস্থান পূর্ণ হইয়া যায়। 


প্লোক 
প্রথম আক্রমণেই শাহযাদার তীর নিক্ষিপ্র হয় ; 
তাতারগণ সকলে এক সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়। যায় । 


সিংহ-হৃদয় প্রভু যতবার তাহার তরবারির, যাহা তাহার বিশ্বাসের ন্যায় 
নিফলক্ক ছিল এবং যুদ্ধের সারি হইতে ছুটিয়া অগ্রসর হইত, ছ্বারা আঘাত করিলেন, 
তাহার প্রতিবারই তাহার বীরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বাপিয়া পড়া উচিত 
এবং বাঙগময় হইয়! তাহাকে বলিল, “শুধু আঞ্জকের মত এই সব অভিশপ্ত লোকদের 
ধংস সাধনের কাজ আপনার মহাত্বের ক্রীতদাসদের হাতে ছাড়িয়া দিন, আর আপনি 
নিজে অগ্রসর হইবেন না; কারণ তরবারির দুইটি মুখ আছে; আর হত্যার তরবারি 
মাতাল হওয়ার ফলে তাহ নির্লজ্জ । সর্বশক্তিমানের বিধানে কাহার কি হয় তাহা 
বলা যায় না। আপনার পরম উৎকর্ষকায় আমার চোখ বুজজিয়া আসিতেছে ( অর্থাৎ 
আমার চক্ষ ঝলসাইয়। গিয়াছে )।” 
শ্লোক 
যাইও না। কারণ আমি তোমার পদধূলি আমার চোখে মাখি 
যাইও না! কারণ আমি মন্দ চোখের তৃ্টির জগ্ত ভীত হইয়াছি । 
আকাশ গমন উজ্জল দুখ কখনও দেখে নাই- 
এ আগিনে আমি নিত্বেকে উৎসর্গ করিতেছি । 


১২৮ তধকাত-ই-আকবরী 


প্রচেষ্টার প্রান্তরে তিনি যখন জেহাদে নিরত ছিলেন সেই সময়ে প্রতিটি অস্ত্র 
তাহার অবস্থায় উপযোগী জিহবায় কথ। বলিল ৷ বর্শা বলিল $ ও শাহযাদ। ! আগ- 
নার হাত আমার উপর হইতে তুলিয়া! নিন কারণ আমার ফলকের জিহবা অতিরিক্ত 
আঘাত এবং নিধনের ফলে ভৈশাত] হইয়া গিয়াছে ; শক্রকে মুখে আঘাত করিবার 
মত কোন শক্তি আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ না করুন আমি যখন 
আঘাত করি তখন যেন তাহা" বার্থ না হয়৷ তীর বলিল, “ওহ ! আপনি ! যাহার 
অব্যর্থ লক্ষ্য গাছের পাতার গোটার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়। দেয়, এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের 
আক্রমণ করিতে চাইবেন না; কারণ আমি স্বয়ং আমার গতিপথে আমার মাথায় 
ধুলা নিক্ষেপ করিতে পারি । আল্লাহ না ককন, যদি আমাদের সরু চক্ষু তুকী, যে 
পঞ্চম গৃহে অবস্থান করিতেছে, তোমার প্রতি যদি উৎপীড়ন আর ধ্বংসের পথে, শক্ততা 
আর ঈর্ষ পরায়ণত] ধনুক হইতে, অষ্টম গৃহের দরজায় লুক্কায়িত অবস্থান হইতে ধ্বংসের 
একটি তীর নিক্ষেপ করে,” ফাস দড়ি বলিল, “আপনি আজ এঁ স্থানের সুত্র চিন্তার 
হাত হইতে ছুটিয়৷ যাইতে দিবেন না; কারণ এই তাড়াহুড়ার বুদ্ধ এবং অবিবেচনা 
প্রশ্বত সংঘর্ষের ফলে আমি যাওনায় কাতর হইয়াছি। ভাগ্য চিন্তার ক্ষেত্রে খানিকক্ষণ 
অপেক্ষা কন, কারণ ইসলাম এবং মুসলমান আজ যেন সম্বদ্ধশালিতার তাবুর জট 
পাকানো রশি । আহ! আল্লাহ এই লোকগুলির মধ্যে ফাস দড়ি নিক্ষেপের প্রথার 
বিস্তার লাভ হইতে দিও না??? 


শ্লোক 
আমি সানন্দে তোমার সন্মখে ফাসে মাথা গালাইয়। দিয়াছি 
হে আমার ফাস-দড়ি নিক্ষেপকারী, 
তোমার কোকড়ানেো চুলের ফাসশ্দড়ি নিক্ষেপ কর । 


সংক্ষেপে ধর্ম রক্ষাকারী এবং পৌন্তলিকতার ধ্বংসকারী শাহ্যাদ]। মহা উদ্ভম 
তেজের সঙ্গে মধ্যাহ হইতে ন্ুর্বাস্ত পর্যন্ত, তাহার সেনাবাহিনীর মধাভাগের সম্পূর্ণ 
দল সহ পৌত্তলিক দলটির বিরদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন । 

বিজয়ীদের আনন্দ উল্লাস এবং যুদ্ধের জন্ঞ আগ্রহশীলদের চীৎকার মাটির কর্ণ 
আর আকাশের, শ্রবণ শক্তি বধির করিয়। দিল ; আর বর্গার মাথা হইতে যে জলত্ত 
ভিহব। ছুটিয়া গেল? আর তরধারির ফিহনা, "যাহা আঙজরাইলের পরোয়ানা প্রদান 
করিতে একটি অক্ষরও ভুল করিল না, সকলেই এই উচ্চারণ 'করিল যে এই সেই দিন, 
যে দিনে মানুষ তাহার ভ্রাতাগণের নিকট ইইতে পঞ্জারন' করিবে ৷ ভূঁপৃ, যাহারা 
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তাহাদের পুত্রগণকে হারাইয়াছে সেরূপ বদ্ধ লোকের চক্ষুর গায় রক্তে প্রাবিত হইয়া 
গেল ; আর আকাশের মুখ, যে পুত্রগণ তাহাদের পিতাকে হারাইয়াছে তাহাদের 
মন্তকের ন্যায় ধুলায় ঢাকিন্না গেল । 


পে্লোক 
হে পিতা! তরবারির ইম্পাত কেন আগুনের গায় উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে 
যাহাতে ইহা] আমার হদষে অনাথের চিষ্ন অশাকিয়া দিতে পারে । 


এই বাধা বিপত্তির ঠিক মধ্যস্থলে, এই বিপদ ও গোলযোণের ঠিক কেন্ত্স্থলে 
সহসা ভাগ্যের লক্ষাস্বল হইতে একটি তীর আগিযা জেহাদের বিস্তত প্রাস্তরের & 
বাজপাখীর পাখায় আমিনা বিদ্ধ হইল ; আর্স তাহার দেহের খাচা হইতে আত্মার 
পাখী বেহেশতের উদ্ভান অভিধুখে পলামন করিল । আর সেই মুহুর্তেই মুহন্মদদের, 
তাহার উপর যেন আল্লার অনুগ্রহ ও শাস্তি বধি৩ হয়, ধর্মের মেকদগড অনাথের হৃদয়ের 
সায় ভাঙ্গিয়া যায় । আর আমাদের বিশ্বাসের ভিপ্তি দীনহীনের কবরের যায় ধ্বসিয়া 
পড়ে! র।ট্রের বাহু হইতে শক্তি নিশেন হইর্লা যায আর ইসলামের স্ুুর্য হইতে 
দীপ্তি মুছিয়া যায়। ঠিক সূর্যাস্তের সমরে শহযাদার জীবনের চত্্, যাহার ভাগ্য 
ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, স্ৃত্যুর পশ্চিমে অন্ত গেল। শোক প্রকাশকারীর ন্যায় 
আকাশ নীল অঙ্গাবরণ ধারণ করিল আর ইহাপন গণ্ড বাহিয়া কাল অশ্রু ঝরিতে 
লাগিল । বিশ্বস্ত শোকাচ্ছগের গ্ভায় পানি কাল অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়াছে আর হিন্দু- 
স্তানের লোকের নিকট শাহযাদার মৃত্যুর জন্ত চীৎকার করিয়। শোক প্রকাশ করিতেছে । 
বৃহস্পতি এ ধুলায় আচ্ছন্ন এ শবদেহের জন্য বেদনার্ত হইর1 তাহার রক্তান্ত অঙ্গাবরণ 
এবং ছিন্ন বস্ত্র এবং পাগড়ী নীচে ধুলায় নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে । শাহাযাদার ইন্তে- 
কালের ফলে মঙ্গল গ্রহের হাদয় তুকীঁর চোখের গায় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর 
তাহার জীবনের চেহারা, নিগ্রোদের কোকড়ানো চুলের গ্ভায় শান্ত ও কাল হইয়। 
গিয়াছে ১ আর এই শোকের ফলে একটি কাট" রক্তের হাদয় ভেদ করিয়া দিয়াছে । মাছ 
জের্থাৎ মীন রাশি) হাফাইতেছে--যেন ইহা কশাই-এর কবলের পতিত একটি মেষ । 
লজ্জায় সুর্য উদিত হইল না; যেহেতু ইহ] এই'প দুর্ঘটন। বন্ধ করে নাই ; আর এইব্প 
বিপর্যয় বন্ধ করে মাই' ; এবং মাটিতে ভূবিয়া গেল। শুক্র যখন দেখিলেন এই যুদ্ধের 
ফলে সকল জীব কি দুঃখ দুদশায় পতিত হইয়াছে তখন তিনি তাহার তাগ্চরার সুর 
বদল করিনা ফেলিলেন এবং এক ভিন্ন স্রুরে গাহিতে লাগিলেন। তিনি তাদের বাণ্ঠ 
যঘ বাজামোর বদলে তিনি এ মহানুভব শাহাযাদার, ঘিনি সর্বদা তাহার ভূতাগণের 
সফলের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতেন? ইন্তেকালে তিনি কাদিতে লাগিলেন । বুধ 

৯ 
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খিনি একজন মু্সির শ্ঠায় তাহার যুদ্ধ এবং অভিযানে বিজয় পমুহের তালিকা প্রণয়ন 
করিতেন এই দুর্ঘটনার পরে তাহার দোয়াতদানের কালি দ্বারা তাহার মুখ কাল 
করিয়া'লইলেন আর তাহার প্রণীত তালিকার পাতাগুলি দ্বারা তাহার জন্ত একটি 
কাগজের অঙ্গাবরণ প্রপ্তত করিলেন । পৃথিবীর আলোড়নের এ দিনে উজ্জল চন্দ্র অতি 
সরু অর্ধ চন্দ্রের আকারে দিগন্তে উদিত.হইল । 


প্লোক 
ধূলায় নুখ দিয়া তুমি শায়িত আহ হায় আমি তোমার 
এইরূপ পরিণতি কামনা করি নাই । 
হে আমার জীবনের চন্দ্র! তুমি মাটির নীচে চলিয়া যাইবে, 
ৰ আমি ইহা কামনা করি নাই 
তুমি যদি শিকারে গমন কর, তুমি যে ধূল1? পদদলিত করিবে 
তাহাই আমার স্বান 
তোমার সঙ্গ আমার কাছে সুখকর ! তোমার এই পরিণতি 
আমি কামনা করি নাই । 


মহান এবং পবিত্র আল্লাহ যেন এ বিজয়ী শাহাযাদার মর্ধীদাবান বিশুদ্ধ এবং 
পধিত্র আত্মাকে উচ্চতর পদে এবং উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর তাহাকে 
তাহার নিজস্ব সৌন্দর্যের মহতবের আর গৌরবের পূর্ণ পাত্র যেন পান করান। 
তিনি এই দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ লোকটর প্রতি যে করুণা, এবং দয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার প্রতোকট যেন তাহার উচ্চতর পদ লাভের এবং তাহার ভুলশ্রাস্তি 
মুছিয়৷ দিবার কারণ হয় । আসেন! হে সর্ব পৃথিবীর আর সর্ব মানুষের আল্লাহ ! 

এই সংবাদ যখন সুলতান বলবনের নিকট পৌছিল তখন তিনি যারপরনাই 
দুঃখিত এবং শোকাভিভূত হইলেন । এই সময়ে তাহার বয়স আশি বৎসরেরও অধিক 
হইয়াছিল আর যদ্দিও তিনি নিজেকে শক্ত সমর্থ ও সাহসী দেখাইতে চেষ্ঠা করিতেন, 
এই দুর্ঘটনার জন্য যে অক্ষমতা এবং দুর্বলতা তাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল" 
তাহা সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠিল। এইপব ঘটনাবর্লার পর সুলতান কার 
খসরুকে একটি াদোয়া এবং একট দুরবাশ প্রদান করিয়া তাহাকে তাহার পিতার 
স্থলে মুলতান প্রেরণ কয়েন। তিনি লক্ষণবিতী হইতে বুঘরা খানকে ডাকাইর়। 
জানাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন; তোমার জোর ভ্রাতার বিচ্ছেদ আমাকে বিষ এবং 
অক্ষম করিয়া দিয়াছে; আমি দেখিতেছি যে আমার পরলোকগমনের সময় আসন্প । 
তুমি ছাড়া আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নাই । এই সময়ে তোমার আমার 
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নিকট হইতে দুরে থাকা অনুচিত। তোমার পুত্র কায়কুবাদ এবং ভ্রাতুষ্ুত্র কায় খসর' 
উভয়েই তরুণ ; এবং তাহাদের এই পৃথিবীর কোন অভিজ্ঞতা নাই। সামাজা যদি 
ত।/হাদের হাতে পড়ে, তাহাদের অপরিণত বয়সের ফলে এবং ভোগ বিলাপের প্রতি 
তাহাদের আসক্তির ফলে তাহার। ইহা মিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের 
কেহ যদি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে, তবে তোমার তাহার প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করিতে হইবে । কিন্তু তুমি যদি এ সিংহাসনে আরোহণ কর তবে লক্ষণাবতীর 
শাসনকর্তা তোমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবে এবং তোমার হুকুম মানিবে | কাজেই 
তোমার দিলী ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়। বুঘরা খানের হৃদয়ে কিন্ত লক্ষণাবতী 
শাসন করিবারই অভিলাষ ছিল ; আর যখন দেখা গেল যে সুলতাণ কিছুটা উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন, তিনি বিদায় না লইয়াই শিকারে গমনের ছুতায় লক্ষণাবতী অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার গন্তব্স্থলে পৌছিবার পূর্বেই সুলতানের রোগ 
রদ্ধি পাইল । এইবার স্থুলতান মালিক-উল উমরা ফখরুদ্বীন কোতোয়ালকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং কায় খসরুকে তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবার নিদেশ দান 
করিলেন। তিন দিন পর তিনি আল্লার ককণার সঙ্গে একত্র মিলিত হইলেন ১ তাঁই 
দার-উল আমানে (নিরাপদ নিবাস, রাজকীয় কবর খানা) তাহার কবর দেওয়া হইল। 

যেহেতু কোতোয়াল ফখর-উল-উমর এবং তাহার অনুচরগণ কায় খসরুর পিতা 
শহীদ শাহযাদার প্রতি শক্রভাবাপন ছিলেন, তাহার। কায় খসরকে মিথ্যা ছলে 
মুলতান পাঠাইয়৷ দিলেন। 

সুলতান ঘিয়ানুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল বাইশ বৎসর কয়েক মাসস্থায়ী 
হইয়াছিল । 


সুলতান মুইযযুদ্দীন কায়কুবাদ 

নুলতান ঘিয়া স্ুদ্দীন বলবনের ইন্তেকালের পর, বুঘরা খানের পুত্র অষ্টাদশ বংনর 
বয়সে কায়কুবাদকে সুলতান মুইবধৃদ্দীন কায়কুবাদ উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে 
বসান হয়। এই শাহযাদ] অতি চমৎকার নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সুলতান 
বলবন তাহাকে সর্বদা নিজের চোখে চোখে রাখি লালন পালন এবং শিক্ষা! দান 
করেন আর তাহার জন্য কঠোর শিক্ষক এবং অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল । ফলে 
এই সময় পর্যস্ত তাহার কোন আনন্দ উপভোগ করিবার এবং কোন বাসনা প্রণের 
সুযোগ হয় নাই। সহসা যখন তিনি সকল নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইলেন, যৌবনের 
প্রথম আগমনের ফলে আর ইন্ত্ির সুখ ভোগের বাসনার জন্ত তিনি ভোগ বিলাসের 
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দর] উম্মুক্ত কৰিরা দেন এবং শাসনের দায়িত্ব পালনের চেয়ে তাহারা ইন্দ্রিয সুখ 
ভোগ করিবার প্রতি আজ হইয়। পড়েন। তিনি সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারী এবং আত্ম- 
পুজাগী হইয়া উঠেন; আর যেহেতু লোকেরা তাহাদের রাজার ধর্ম এবং আচরণের 
অনুকরণ করে, য্বক এবং বৃদ্ধ সকলেই ভোগ বিলাপ এবং আমোদ উৎসবে মন্ত হইয়া 
উঠে । সুলতান দিল্লী ভ্যাগ করিলেন এবং যমুনার তরে কিলোখেরীতে এক বিরাট 
দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং চমৎকার উদ্ভান স্বাপন করিলেন আর ইহা তাহার 
রাভাধানী করিলেন। 

হুশতাণ মুইববুদ্খন ভোগ বিলা» এব, লাম্পট্যে নিমগ্ন হইয়। থাকবার ফলে, 
পৃথিব।প সবদিক হইতে তাহার দরবারে প্র্। নাগী, এবং ভাড়, এব, সঙ্গীতজ্ঞ এবং 
গানক-গায়িকা আপসিয়। ভাঁড় করিল ; আর যেহেতু ভারতে এই সব লোকের বহ শ্রেণী 
আছে, গরণংঘঙ জীবনযাত্রা এব, লাম্পট্য করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং শনতানী এবং 
বেশ্যাপতিশ ছ্বাপ্ন ডন্মুক্ত হইয়া গেল ; আর লোকের মন হইতে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা দূর 
হইয়া গেণ এবং সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল । অ্রলঙানের দ্রবার সপধা ণবদা সুন্দদী গ্রলোক 
এবং ুমধূর গানিকা এবং কৌতুকপ্রিথ লোক এব, চাট্ুকারদেদ দ্বার। পূর্ণ হই থাকি৩। 
ভোগ বিলীস এব, আমোদ প্রমোদ ছাড়। এক মুহূর্তও কাট৩ না; আর লোকেরা 
উপ্পথার এবং পুরস্কার দান করিয়া এবং অপব্যয় এব অপচয়ে জীবন নির্বাহ করিত । 

মালিকণউল উমর কোতোয়ালের ভ্রাঙুশ্ুত্র এবং জামাতা মালিক নিবামুদ্দীন 
ন্লতানের অত্যন্ত অস্তরক্গ হইয়া উঠেন; আর শাসনকার্ষের সকল বিষয় সম্পূর্ণৰপে 
তাহার বিচার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়। হয় । মালিক কওয়ানুদ্দীন ইলাকা, যিনি এই 
যুগের একজন অতুলনীয় লোক ছিলেন, উমদা৩-উল-নুলক (প্রধান মন্ত্রী) এবং নায়েব 
ভক্লি-দার (সহকাপী প্রতিনিধি) নিযুক্ত হইলেন । যেহেতু মালিক নিবা ঘুদ্দীন একজন 
সুচতুর এবং কপট লোক ছিলেন, বলবনী মালিকগণ, যাহারা মুইযবী সরকারের অফি- 
সার এবং সহায়ক ছিলেন, তাহার লব্ধ ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির ফলে; ভীত এবং শঙ্কিত 
হইয়া উঠেন, আর তাহার আনুকুলা লাভের জন্য সচেষ্ট হন। রার্রের সকল কাজে 
তাহার] তাহার ইচ্ছাকেই সব্দা চোখের সন্গখে রাখিত এবং দাসত্বের বন্ধন সুত্র 
তাহাদের হাত হইতে খসিয়া যাইতে দিত না। মালিক নিযামুদ্দীন ছিলেন সংকীর্ণ 
মনা এবং লোভী । তিনি যখন দেখিলেন যে আমীর এবং মালিকগণ বিনীত এবং 
তাহার প্রতি অনুগত আর সুলতান মুইযযুদ্ণন লাম্পট্য এবং অসংযত জীবন যাত্রায় 
ভূবিয়া আছে, তখন ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্য লাভের, যাহার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাহার 
কোন প্রকারেরই সম্পর্ক ছিল না, প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাহার মাথায় বাসা বাধে আর 
তিনি বলবন বংশকে নিমুল করিবার জন্ত আটস"ট বীধিতে থাকেন । এই নিরোধ 
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চিন্তা এবং উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্কার অনুসরণে তিনি স্থলতান মুইযধুদ্দীনকে বলিলেন ঃ কায় 
খসরু আপনার সঙ্গে সামাজ্যের সম-অংশীদার আর তিনি শাহাযাদা সুলভ গুণাবলীতে 
এবং রাজোচিত বৈশিষ্ট অলংকৃত ।” তিনি তাহার মনে এই ধারণাও আনাইলেন 
যে আমীর এবং মালিকগণ তাহার পক্ষে অনুকূল মনোভাব পোষণ করে, আর এইবপে 
তিনি তাহার নিকট হইতে তাহাকে (কায় খপককে ) হত্যা করিবার এক ছহকুমনামা 
আদায় কঞ্গিলেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন এ কপট লোকটির কথা শুনিলেন এবং তাহ 
গ্রহণ করিলেন; এবং কায় খসরুকে তলব করিয়া এক নির্দেশনাম। মুলঙানে প্রেরণ 
করিলেন, এবং এ নিরপরাধ শাহাযাদাকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার জন্য কতিপয় 
লোককে নিষৃক্ত করিলেন। এ নির্দেশ অনুযারী অসহায় কায় খসরু দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন; কিন্ত রুহটাকে তিনি শহীদ হইলেন । ইহার পর মালিক নিযামুদ্দীন উধির 
খাজা] খতিবের বিবদ্ধে এক অপরাধের এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলেন এবং 
একটি গাধার পিঠে চড়াইরা তাহাকে রাজধানীর চতুদিকে ঘুরাইযা আনিলেন। 
আমীর এবং মালিকগণের মনে মালিক নিযামুদ্দীনের প্রতি যে ভয়ভীতির স্থষট 
হইয়াছিল তাহ" আরও বৃদ্ধি পাইল এবং সকল লোক তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিল । 

এই সমবে লাহোরের উপকণ্ঠে মুঘলদের আগমনের সংবাদ আসিল । তাহাদের 
কষ্ট বিশখখলা দমনের জন্য মালিক বরবাক বেগ তারস এবং খান জাহানকে প্রেরণ 
করা হইল। লাহোরের উপকণে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আর মুঘলদের 
অধিকাংশই নিহত হইল; আর তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দী করা হইল এবং 
দিল্লী আনয়ন কর হইল। ইহার পর একদিন মালিক নিযামুদ্দীন সুলতান মুইযযুদ্দীনকে 
বলিলেন যে মুঘল আমীরগণ সকলেই একই শ্রেণীর এবং তাহাদের বন অনুচর 
আছে । তাহারা যদি একত্র বা এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ করে তবে সে ক্ষতি- 
প্রণ করা দুঃসাধ্য হইবে । এইব্প মধুর এবং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান কথ। দ্বারা তিনি 
স্থলতানকে প্রতারণা করিলেন এবং মুঘল আমীরদের নিধনের জন্ত অনুমতি লাভ 
করিলেন ; আর একদিনে তাহাদের সকলকে বন্দী করা হইল এবং হত্যা? করা হইল । 
তাহাদের পরিবারগুলিকেও নিমুল করিয়া দেওয়া হইল । কতিপয় বলবনী আমীর 
যাহারা মুঘল আমীরদের মিত্র ছিলেন অথবা তাহাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, 
কারারুদ্ধ করা হইল এবং দূর-দূরাস্তরের দুর্গসমূহে প্রেরণ করা হইল । প্রাচীন 
পরিবারগুলিকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে মালিক নিযামুদ্দীনের কোন বিবেক দংশন ছিল 
না; এবং তিনি মুলতানের জায়গীরদার আমীর শাহবক এবং বরণের জায়গীর- 
দার আমীর ইয়েষকীকে, ইহারা সুলতান বলবনের আমীর ছিলেন, তিনি যে কোন 
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ছলছুত? খুঁজিয়া পাইলেন তাহাই প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিলেন। তিনি সুলতানকে 
তাহার অনুগত করিয়! ফেলিলেন যে, যখনই যে কেহ যে কোন সময়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে 
সুলতানের নিজের মঙ্গলের জগ তাহার ছল চাতুরী এবং বড়যন্ত্র সন্ধে সামান্য দুই 
চারিটি কথাও সুলতানের, নিকট বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মালিক নিষামুদ্দীনের 
নিকট পুনরাব্বন্তি করিতেন : আর লোকটি বন্দী করাইয়াই তাহার নিকট সমর্পণ 
করিতেন। মালিক নিষামুদ্দীনের স্ত্রী, যিনি মালিক-উল-উম্নরার কন্ঠা ছিলেন, 
সুলতানের হারেমে মহা প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন আর সুলঙান তাহাকে “মাতা 
পদবীতে সগ্ধোধন করিতেন । তাহার মহা-ক্ষমতার জন্য আমীর এবং মালিকগণ 
তাহার প্রতি সম্পর্ণনপে হীনভাবে অনুগত এবং দাসত্ব ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন ; 
আর তাহারা জানিত এবং প্রয়োগ করিতে পারিত, সেবপ সকল প্রকার পথ অবলম্বন 
করিয়। তাহারা তাহাকে খুশী করিতে এবং তাহার ছল চাতুরী হইতে নিজেদের রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করিত। তাহার প্রবেশ দ্বার উচ্চ নীচ সকলেরই আশ্রয়স্থলে পরিণত 
হইল; আর মুইযযী দরবারে মর্যাদ। এবং গৌরব মুছিয়া গেল । 


কবিতা 
যে রাজা নীচ লোককে মর্ষাদার উচ্চ শিখরে তুল্লিয়া দেয় 
বৃহৎ ক্ষুদ্র সব প্রকারের বিপদ ডাকিয়া আনে; হায় 
যে আগুন পানিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে 
অবশই নিজের উপর ঘৃণা এবং বিপদ ডাকিয়া আনে । 


মালিক-উল-উমরা কোতোয়াল যখন মালিক নিযামুদ্দীনের, খিনি তাহার 
নিকট পুত্রতুল্য ছিলেন, «এই সব বিপদজনক ধড়যন্ত্র এবং বিকারপ্রস্ত কারসাজী সহদ্ধে 
অবহিত হইলেন, তখন তিনি তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত কক্ষে ডাকিয়া! পাঠাইলেন ; 
আর বিজ্ঞতাপর্ণ উপদেশ দ্বারা এবং ওরুত্বপূর্ণ যুক্তি বারা তাহার মাথা হইতে অবাস্তব 
পরিকগ্পনাসমূহ এবং মন্দ অভিপ্রায়সমূহ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্ত ইহা? ছারা 
কোনই ফল হইল না। অপরিপন্ক বোধশক্তির এবং খারাবী মন সম্পন্ন এ লোকটি 
তাহার কথা শুনিলেন না; আর প্রত্যুন্তরে বলিলেন, “আপনি যাহা বলিয়াছেন 
তাহার সবই স্টায় আর তাহার বিপরীতটাই অন্ঠায় ॥ কিন্ত যেহেতু আমি লোককে 
জামার শক্রতে পরিণত করিয়াছি, আর আমার অভিপ্রায় কি তাহ? তাহারা সকলেই 
জানে, এখন যদি আমি আমার প্রসারিত হস্ত গুটাইয়া আনি, তখন তাহার] আমার 
উপর হইতে তাহাদের হস্ত অপসারণ করিবে না।" মালিক-উল-উমরা মালিক 
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নিযামুদ্দীনের বড়যন্ত্ের প্রতি তাহার দ্বণা প্রকাশ করিলেন ; আর তাহার প্রতি যারপর- 
নাই বিরক্ত হইলেন। ইহা যখন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে 
জানাজানি হইল, তখন তাহারা সকলেই মালিক-উল-উরার প্রশংসা করিলেন ; আর 
রাষ্রের নিরাপত্তার জন্ত তাহার দুরদুষ্টি এবং প্রচেষ্টা সকলের নিকটই প্রকাশ পাইল । 


সংক্ষেপে, সুলতান মুইযযুদ্দীনের পিতা বুঘর] খান, যিনি লক্ষণাবতীর অঞ্চলের 
শাসনকর্তা ছিলেন আর যাহার উপাধি ছিল সুলতান নাসিরুদ্দীন, শুনিতে গাইলেন 
যে স্লতান সর্ধদাই অসংযত জীবন যাপন এবং লাম্পটোযে ডুবিয়া আছে এবং শাসন- 
কার্ষের প্রতি কোনরপ ভ্রক্ষেপ করিতেছেন ন। ; আর মালিক নিষামুদ্দীন সকল্প বলবনী 
আমীর এবং মালিক এবং সকল যোগ্য মন্ত্রী এবং অফিসারগণকে ধ্বংস সাধন করিয়া 
এখন বিদ্রোহ করিতে চাহিতেছে ; আর ভাহার পুত্রকে বছ উপদেশ দিয়া পত্র 
লিখিলেন ; আর তিনি আকার ইঙ্গিতে সকল আমীর এবং মালিককেও সংবাদ দিলেন। 
সুলতান মুইযযৃদ্দীন যৌবনের অহমিক] এবং সুরার মাদকতাবশতঃ তাহার কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না: আর তাহার পিতা তাহাকে যাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে 
কোন প্রকার আশঙ্কা অনুভব করিলেন না। সুলতান নাসিরুদ্দীন যখন দেখিলেন 
যে তাহার অবর্তমানে তাহার উপদেশে কোনই কাজ হয় নাই, তখন তিনি তাহার 
পূত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যাহাতে তিনি তাহার যাহা। 
বলিবার তাহ মুখোমুখি বলিতে পারেন। তিনি নিজ হস্তে তাহার পুত্রকে এক পত্র 
লিখিয়া তাহ? প্রেরণ করিলেন, আর ইহাতে বলিলেন ; “হে আমার পুত্র ; তোমাকে 
দেখিবার বাসনা আমার সকল শক্তি হরণ করিয়াছে ; আমাকে আর বিচ্ছেদ বেদনাষ 
কাতর করিয়া রাখিও না) এবং তোমায় একবার দেখিবার অনুমতি দাও 1" সুলতান 
মুইযধুদ্দীন যখন তাহার পিতার দ্বেহমাখা পত্রখান৷ পাঠ করিলেন, তখন তাহার 
ভালবাস? পুনজীবিত হইল, এবং তিনি ন্নেহশীল বার্তাসহ তাহার নিকট একটি 
পত্র লিখিলেন এবং তাহা তাহার সিংহাসনের নিকটস্ব এক লোকের দ্বারা পাঠাইযা 
দিলেন; আর তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এইক্ধপে উভয় দিক 
হইতে দ্ষেহময় অনুভূতির শিকলে আলোড়ন উঠিল এবং পত্র এবং সংবাদ আদান 
প্রদানের পর স্থির হইল যে সুলতান মুইযযুদ্দীন দিল্লী হইতে অযোধ্যা গমন করিবেন, 
আর সুলতান নাসিরদ্দীনও তাহার রাজধানী হইতে এস্বানে আগমন করিবেন ; 
এবং উভয় সুলতান এঁ স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন এবং পরস্পরের সঙ্গ সুখ উপভোগ 
করিবেন। আমীর খসরুর কিরান-উল সাদাইন পিতা পুত্রের এই সাক্ষাৎকারেই 
বিবরণ । আমীর খসকুর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে সুলতান নাসিরুদ্দীন দিলী 
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অধিকার করিবার এবং তাহার পুত্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লক্ষণাবতী 
হইতে যাত্রা করেন ; আর সুলতান মুইযযুদ্দীনও যুদ্ধ এবং রভ্তপাতের জগ্ত অগ্রসর 
হইয়া আসেন, আর অধোধ্াায় আপোশে ব্যাপার মিটমাট করা হয়। 

সংক্ষেপে, জুলঙান গুইষযুদ্দীন “কাকী ক্রত গতিঠে তাহার পিতার সঙ্গে সা'াৎ 
করিতে যাইতে ঢাহিয়াছির্সেন। মালিক নিষানুদ্দন বলিলেন যে বাদশাহের পক্ষে 
এই সুদূরের পথ একাব্টী পরিভ্রমণ করা সঙ্গত হইবে না। [ তিনি যুক্তি দিলেন যে । 
রাঠরের ব্যাপারে পিতা এবং পত্রের সম্পর্কের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত 
নয়। ইহ। হায়সঙ্গত যে সুল ভান পরিপূর্ণ আড়গ্ছর এব” খাগ়াজোর সর্বপ্রকার আনু- 
সঙ্গিক জিনিসপত্র এবং এক সুসশ্নিত সেনাবাহিনী সহ গমন করিবেন; যাহাতে সকল 
রায়, রাজ। এবং জমিদার বাদশাহের জাকজমক এবং আড়থর দেখ্য়ি। ভয় এবং বিশ্ময়ে 
অভিভূত হয় ; এবং যাহাতে পরিপূর্ণ বিজয়, বাধ্যতা আনুগত্যের সহিত ব্যবহার 
করে। মালিক নিষামুদ।নের উপদেশ অনুথায়ী সুলতান এক সুদক্ছিত সেনাবাহিনী 
লইয়া অযোধ্যা অভিমুখে ধাঁ করিলেন ; এবং অর্ব প্রকাঞ আছর এবং রাজোচিত 
পরিবেশের কষ্ট কগিলেন। কুলঙান নামিধদীন যখন ইহ। শুনিতে পাইলেন এবং 
জানিতে পারিবেন যে মালিক নিষামু্দীনের উপদেশ এতই এক্প কপ হইয়াছে, তখন 
তিনিও বহু সংখ্য অনুচর এব ঢেনাবাতিন। এবং হও।নহ তাহার গুমের শর্জে সাক্ষাৎ 
করিতে লক্ষণাবতী হইতে যার করিলেন। দুই সেনাবাহিনী সরধুর দুই তীরে শিবির 
স্বাপন করিল । ডিন দিন ধরিগ্লা সাক্ষাতের ব্যবস্থা পে স বাদ এবং চিঠিপত্র 
আদান প্রদান করা হইল । শেখ পর্যন্ত ছির হইল ৩ পুত্র নি হাসনে বসিন। থাকিবে 
আর জুলঙান নাস্কিদ্দীন নদী অতিক্রম করিয়! আসিবেন এবং তাহার গুঅকে ডপধুক্ত 
সন্মান প্রদর্শন কহিবেন। সুলঙান মুইখযুদখন তাহার মঞ্চ প্রস্তুতের নির্দেশ দান 
করিলেন এবং কায় খসক এব কায়কুবাদের পূর্ণ আড়রে ইহাতে আসন গ্রহণ কণিলেন 
এব' সাঞাতের স্থানটিকে সুসঙ্গিবেশিও এবং স্ুুসঙ্দ্িত করিবার নির্দেশ দিলেন। 
প্ুলতান নাসিকদ্দীন পাশ্বব ও কক্ষের নিকটে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং তিন 
স্বানে ভূমি চুহনের আনুষ্ঠান পালন করিলেন । তৎপর তিনি যখন পি হাসনের সন্্খে 
আসিলেন, তখন সুলতান মুইযবুদ্ধীন আর নিজেকে সাগলাইতে পারিলেন না। তিশি 
সিহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এব তাহার পিতার পায়ে পড়িলেন; আর 
ভাহারা পরস্পরকে আল্লিক্ষন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের বুকে কান্গায় ভাঙগিয়া 
পড়িলেন।: তাহাদের অবস্থা দেখিয়] দর্শকগন্রে চোখে অশ্রু ঝরিতে আরম্ত করিল । 
পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন এব' ইহার সন্মুগে 


তবকাত-ই-আকবরী ১৩৭ 


দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে চাহিলেন। কিন্ত পুত্র পূনরায় নাগিয়া আসিলেন এবং 
পিতাকে গি হাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন, আর নিজে সন্মানের সঙ্গে তাহার স্গদখে 
বসিলেন ॥ স্বর্ণ এবং রৌগ্ের তগা। বিওরণ কয়া হইল । কবিগণ «নতি কবিতা ও 
প্রশ সাস্থুচক কবিত। আর করিলেন ; গাযকগণ শান কিল ; লা আবাহনকাক্ষী 
এবং ঘোযকগণ ঘোষণা করিলেন ॥ জান প্রখান্ষানী ম্ৃহা-স্মাবেশের সম্পকীতি 
রাজকীয় জ।কজমক এবং আসরের সকল আচার-অনুগ্ান পালন করা হইনা। উভয় 
স্ললতান পরস্পর আলাপ আলোচনায় প্রীত এবং মুগ্ধ হইলেন । 

কিছুকাল পর স্ভলতান নাসিবদ্দীন গাত্রেথান করিলেন, নদী অতিক্রমণ করিলেন 
এবং তাহার নিজের মঞ্চে গমন করিলেন । অতঃপর গ্িতা এবং পুত্র পরস্পরকে দুষ্পাপ্য 
এবং বহু মূল) উপহার, সুস্বাদু ফল, নিষ্টান্ দ্রব্য এবং উপাদের খা এব পানীয় প্রেরণ 
করিলেন। উভগ্ন বাহিনীর সৈন্ুগণকে পরস্পরের বাসস্হানে গমনের এব, বন্ধুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল । পর পর বেশ কয়েক দিন ট্ুলতান নাসিকদ্দীন 
তাহার পুবের মঞ্চে আগমন করিলেন। দুই সুলতান পরম্পগের সাহচর্য উপভোগ 
করিলেন” সভা অ.:গ্ান কঞিলেন এবং নানাপ্রকার আশোদ প্রমোদ এবং আনন্দোৎমৰ 
করিলেন এবং পরস্পরের সঙ্গে পানীয় পাণ করিনেন। বিদায়ের দিন ধখন সমাগত 
হইল, তখন সুলতান নাসিকদদ।ন তাহার পুত্রকে বণিলেন, “জামশেদ বলিয়াছেন 
যে কোন রাজা যদি তাহার কোষাগারে ঘদি এগণ অর্থ মঞ্জুর না রাখে, খাহাতে ডিনি 
শাক্রদের ছারা আক্রান্ত হইবার দিনে তাহার সৈগ্ঠবাহিন।কে সাহাযা ক্িতে নাশারে 
এবং দুধটনা এবং দুভিকের সময়ে যদি ডিনি তাহার প্রজাদের উদ্ধার কর্সিতে না 
পারেন, এমন রাজা মানুষের রাজ] পদবাচোর উপযুভ নয় |” “আব তাহাকে আরও 
উপদেশ দিলেন যাখা বিশেষঙাবে রাজাদের মনোখোগ আকর্ষণের উপযুক্ত । 
সুলতান মুইযযৃদ্দীন বলিলেন যে যেহেহ তাহা কোন পৃঠপোষক ব। সমবেদনাকাপী 
নাই, কে তাহাকে অপাবধানতার নিদ্রা হইতে জাগাইয়। ধিবে, সকল বিষয়ে 
যাহ। কিছু ম্যায় এবং সঙ্গত তাহাপ স্গে সুলতান যেন তাহাকে পরিচিত করাইয়। 
দেন; যাহাতে তিনি ইহা তাহার ব্যবহার পথ প্রনর্ণক কগিতে পারেন এবং 
ধাহাতে কোন প্রকারেই ইহা] ভঙ্গ ন! হয় তাহ! দে।॥তে পারেন। সুলতান 
নাসিরুদ্দীন পৈতৃক মেহের উল্লাসে বলিলেন “আমি এই ভ্রমণের কঃ সহা কগিাছি 
এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমার জ্ঞানের কর্মকে আমি উপদেশের নুক্তার় ভাবী 
করিয়া দিতে পারি; যাহাতে যৌবন এবং ক্ষমতা এবং ভোগ বিলাপের বাসনার 
আনুসঙ্গিক সহযোগিতার ঘূম হইতে জাগ্াইতে পারি; আর পিতার প্রেম ও 


১৩৮ তবকা ত-ই-আকবরী 


দেহ দ্বারা যাহা কিছু করা সম্ভব যাহাতে তাহা করিতে পারি ।” অতঃপর তিনি 
প্রত্যেককে চলিয়৷ ধাইতে বলিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে শালিক নিযামুদ্দীন এবং 
কা ওয়াণুদ্দীন, যিনি উমদাত-উল-মুলক, শুধু থাকিতে পারেন ; যাহাতে তাহার যাহা 
বলার আছে তাহা যেন তাহাদের সন্মখেই বলিতে পারেন। মন্ত্রী দুইজন আসিলেন। 
তৎপর সুলতান নাসিকদ্দীন দেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে বলিলেন, “হে পুত্র, আমি যখন 
শুনিলাম যে, তুমি দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছ তখন আমি যারপরনাই প্রীত 
হইলাম । আশি জানিতাম যে আমার লক্ষণাবতী রাজ্য আছেঃ এখন আমি 
দিল্লী সাঘ্রাজাও লাভ করিলাম । কিন্ত এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে যে আমি 
তোমার ভোগ বিলাসের এব, অসংযত জাঁবন খাত্রায়, তোমার গাফিলতি এবং 
অগনযোগিতার গল্প শুনিতেছি । আর আমি সবাক হইতেছি যে তুমি এখনও নিরাপদে 
আছ। এদিন হইতে আমি তোমার জন্ত এবং আমার নিজের জন্য শোক যাপন 
করিয়াছি; আর আমি দিলীর এবং লক্ষণাবতী রাজ্যঘয় ধ্বংগের ক্রোড়ে পতিত 
হইয়াছে দেখিতেছি ; আর তাহাদের জন্ত সকল আশা ত্যাগ করিয়া আমার 
হৃদয় গুগ্ঠ করিয়া দিয়াহি ; আ'র বিশেষ করিয়া এ দিনে, যখন আমি শৃনিলাম যে, 
তুমি আমার পিভার কর্মচা রীগণকে, যাহার। তাহার ছত্রছায়ায় লালিত পালিত 
হইয়াছে, এবং যাহারা আন্তরিকভাবে তোমার শৃভাকাওকী ছিল, হত্যা করিবার 
নির্দেশ দিয়াছ । যেহেতু তুমি তাহাদিগকে হত্যার নির্দেশ দিয়াছ, অন্তাশ্গণ তোমার 
প্রতি আস্থা হারাইয়াছে । সাম়াজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমার আর কোন আশা কোন 
ভরস। নাই । তুমি ইহা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়] দেখ আমার পুত্র । যেআমার জো্ঠ 
ভ্রাতা, ধিনি দিংহাসন অলংকৃত করিবার উপযুক্ত ছিলেন, তিনি আমার পিতার ভীবাদ্দ- 
শায়ই শহীদ হইয়াছেন, তাহার পুত্র, যে সুলতান হইবার যোগ্য ছিল, আর যে 
তোমার শক্তি এবং সহায়ক ছিল, যাহারা তোমার অমঙ্গল চিন্তা করে তাহাদের 
প্ররোচনায় তুমি তাহাকে ধ্বংস করাইয়া ; যাহাতে তাহারা তোমাকেও শেষ 
করিয়। দিতে পারে; আর দিল্লীর সাগ্রাজ্য এক অপরিচিত পরিবার এবং গোত্রের 
হস্তে চলিয়া যাইতে পারে, তাহারা এই পৃথিবীর বকে আমাদের নাম মুছিয়া দিবে 
এবং আমাদের কোন চিচ্ছই রাখিবে না; হে'পুতর, তোমার যদি নিজের প্রতি কোন 
সহানুভূতি না থাকে, তোমার পরিবার এবং তোমার সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
হও। খেলাধুলায় নিজেকে ধ্বংস করিও না, তোমার নিজের অবস্থায় প্রতি দগ্না 
কর আর আমার এই কয়েকটি উপদেশের প্রতি মনোযোগ দিও । প্রথমটি হইল 
এই, তোমার নিজের ঈ'বনের প্রতি দয়াশীল হও আরব তোমার স্বভাবের সংস্কারে 


তবকাত ই-আকবরী ১৩৯ 


মনোনিবেশ কর । তোমার গাত্রের রং গোলাপ এবং চুরির শ্ঠায় সতেজ এবং লাল 
ছিল; ইহ? হলুদের চেয়ে হলদে হইয়া গিরাছে। কামুকতা হইতে নিজেকে সংযত কর, 
যাহ তোমাকে দুর্বল এব কৃশ করিধা দিয়াছে, ইহার পিছনে ছুটিও না; কারণ যখন 
জীবনই বিপদাপন্ন তখন কেহই কোন ভোগ বিলাস করিতে পারে না। 


শ্লোক 
কোন রাজার মাতাল বা পাগল হওয়া উচিত নয়; 
তাহার কখনও কামুকতায় আসক্ত হওয়া উচিত নয়। 
রাজার সর্বদাই রাখাল হওয়। উচিত 
হায়! যদি কোন রাখাল কখনও মাতাল হয । 
রাখাল যদি লাল লাল জুরায় মত্ত হয় 
ভেড়া তখন নেকড়ে পেটে নিদ্রা যাইবে । 


সাম্রাজ্যের আর রাগ্রের আইন কানুনে 
স্বায়িত্বেই বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় । 


ছিতীয় উপদেশ হইল এই, যে আমীর এবং মালিকগণকে হত্য। করা হইতে তুমি 
বিরত থাকিবে ; খাহাতে মন্ত্রী এবং কর্মটাঞদের তোমার প্রতি যে আস্থা আছে যেন 
স্বাসনাপায়। এই দুইজন লোক আছেন, যথা মালিক নিষামুদ্দীন এবং কাওয়াশুদ্দীন 
যাহারা পরিণত বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ মন্ত্রী । আমীরগণ্রে মধ্য হইতে তুমি এরূপ আর 
একজন লোককে বাছিয়৷ নিবে; আর এই ঠিনজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখিবে ; 
আর ইহাদের প্রতোককে তোমার মহত্বের একটি খুঁটিরপে গণ্য করিবে । যে সব কাজ 
করিবে তাহা ইহাদের মত এবং পরামর্শ নিয়া] সম্পন্ন করিবে । ইহাদের একজনকেও 
ওজারতের দেওয়ান ( অর্থাৎ উধির বা প্রধান মন্ত্রীর পদ) নিষুদ্ত কর; দ্বিতীয় জনকে 
কর রিসালতের দেওয়ান (বা সম্পাদকের দায়িত্ব); তৃতীয় জনকে কর আরষ-এর 
আজির মন্ত্রী) আর চতুর্থ জনকে কর, ইনশার দেওয়ান চিঠিপত্র প্রদানের মন্ত্রী) তিন 
জনের প্রত্যেককে তোমার কাছে আশিবার সমান অধিকার দিবে; যর্দিও তাহাদের 
দায়িত্বের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহ।দের পদমর্ষাদ। ভিন্ন হইতে পারে । ইহাদের কাহাকেও 
এমন অধিক ক্ষমতা দিও না যাহার ফলে সে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে 
পারে। ভূতীয় উপদেশ হইল এই, রাষ্রের যেসব গোপন তথ্য তোগাকে প্রকাশ 
করিতে হইবে, তাহা তুমি ইহাদের তিনজনেরই উপস্থিতিতে করিবে । ইহাদের কোন 
একজনের প্রতি এত অধিক আস্ম স্থাপন করিও না, যাহার ফলে অন্তান্ত হতাশ হইতে 
পারে। চতুর্থ উপদেশটি হইল এই যে, তুমি নিয়মিত নামাজ আদায় করিবে আর 


১৪০ ৩৬বফাত-ই-আকবরী 


রমযান মাপে রোজা রাখিবে ; খাহাতে এই দুই কর্তব্য সম্পাদন না করিবার ফলে এই 
পৃথিবীতে এবং পরলোকে তোমার সর্বনাশ সাধন না হইতে পারে । আমি শুনিয়।ছি 
যে এই যুগের একজন শঠতাপূর্ণ বিদ্বান ব্যক্তি তোমাকে খুশি করিবার জদ্য রমযানের 
রোজার সময় তোমাকে খাস্ গ্রহণের অনুমতি দান করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, যে 
তুমি ঘদি একজন যৃদ্ধব্দীকে মুক্তি দান কর অথব। ধা জন দরিত্র লোককে খাগ্ঠ দাও, 
তবে াহা ঠোহার রোজার সময়ে খাদ্য গ্রহণের পাপ শ্বলন হইবে । একপ পণ্ডিত 
লোকের কার্ধকলাপ এবং কথাবার্তার প্রতি কোনক্ধপ সংশ্রব রাখিও না। ধর্মীয় বিষয়ে 
পরামর্শ কখনও লোভী এবং ধনলিগ্া, পঙ্িও লোকদের নিকট হইঠে, যাহারা এই 
পৃথিবীকে তাহাদের আরাধনার লক্ষ্য করয়। নিয়াছে, গ্রহণ করিও না। খাহারা এই 
পৃথিবী হইতে বিমুখ হইয়াছেন এবং খাহাদের চেতনার চোখে ধনণম্পদ এবং এই 
পৃথিবীর জিনিসপত্র মূল্যহীন হইয়। গিয়াছে ধর্মের পীতি-শীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন একমাত্র 
তাহাদের নিকটই তুলিবে 1” তিনি ইহা বলিলেন এব" কাণার ভাপগিয়। পঠিলেন। 
অতঃপর তিনি স্লঙান গুইযযৃদ্ণানকে আলিঙ্গন করিলেন এব, তাহার নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন তাহাকে আপিঙ্নাবদ্ধ কিলেন, হখন তিনি 
তাহাকে কানে কানে বলিলেন, “তুশি যত শী সব খিয়াজুদ্শীনকে তাঞাইয়া দিও : 
কারণ সে যদি সুযোগ পায় ৩বে তোমাকে একদিনও বাঁ'য়া থাকিতে দিবে না।” 
ভিনি ইহা বলিলেন এবং কাদিতে কাদিভে ভাহার নিজের মঞ্চে চলিয়। গেলেন । এ 
দিন তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করা ইইতে ধিরত রহিলেন এবং তাহার বিশ্বাপভাজনের 
নিকটে বলিলেন, “আজ আমি আমার পুত্রের নিকট হইতে এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে 
শৈষ বিদায় গ্রহণ করিলাম |” 

ইহার পর স্থলতান মুইযবদ্দীন অযোধ্যা হইঠে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি তাহার গিতার উপদেশ এবং শিক্ষানমূহ মনে রাখিলেন ; 
এবং নিজেকে ভোগ বিলাস এবং অনংযত জীবনযাত্রা হইতে দূরে রাখিলেন। . ইহা 
সত্বেও যে জুর। ও নারর প্রতি মোহ তাহার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়। গিয়াছিল 
আর তাহার আণোদ প্রমোদের সঙ্গিগণ থাকার ইঙ্গিতে অসংঘত জীবনযাত্রার আোত 
প্রবাহিত করিতে স্চেষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে প্ররোচিত করিলেন, তবু তাহার পিতার 
উপদেশের কলে যাহা সকলেই অবগত হইয়া গিয়াছিল এবং লজ্জ] এবং বিনয়ের ফলে 
তিনি নিজেকে -'যত করিয়া রাখিলেন। যেহেতু তাহার সামাজিক সমাবেশের 
সংবাদ এবং তাহার ভোগ-বিলাস এবং অসংষত জীবনষাত্রার় আসভ্ভ থাকিবার 
কাহিনী পৃথিবীর বিভিগ্ন দিক এবং অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দলে দলে নু্দরী 


৩বকা৩-ই-আকবরী ১৪১ 


বেশ্বাগণ এবং যে সব লোক ধনীদের কামুকতার খোরাক জোগাইবার বাবসায় লিপ্ত 
তাহার তাহার দঃবারে আপসিত আর প্রতিদিন নিজেদের স্তসষ্জিত করিরা এবং 
নিজেদের তাহার সাহচর্ষের জন্থ প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকটে আসিয়। দেখা দিত এবং 
তাহা প্র খেদমত করিতে চাহিত। যেহেতু সুলতান এইসব দলের সাহচযের জন্ত 
তাহার হর দিয়। দিয়াছিলেন এবং তাহাদের কাখনার জন্য নিজেদের জীবন বিকাইয়া 
দিয়াছিলেন যদিও তিনি তাহার পিতার উপদেশ মনে রাখিতে চে্টা করিলেন, তবু 
গে নণে তাহার চায়ের রশি তাহার হাঙ হইতে ডুটিরা যাইতে লাগিল আর 
শুতে মুঠে কামনাক ৩7৭ শ্দলিয়া উঠিতে লাগিল । অনিশ্া স্বঠে তিনি «ই 
বেশ্য?ছেএ মুখ এব, দিতেছে দিকে চোর দু্টি হানিঠে লাঙ্গিলেন এব” তাহা চোখের 
কোন দিয়। তাখাদিগকে দেখিতে লাঠিলেন। ব্যাপার এইনপ ঘটল যে একজন 
স্ুচতুর বব ৫। বেশ্যা, যে এই ধগেপ্ জন্দর।গণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল এব এই সময়ের 
অতুলনয় ণ্রীগনের্র শহেয অপধ্রতাণ টিপত এক কাককার্য খাত ঢুপি মাথায়, 
সোলাল। এাজ কণা এ ভগাবগণ গায়ে পিয়। এব জইঃতের একটি কোমিগবন্ধ 
কোমরে বাঁধিয়া, এক আবী তশে ৮৯টিয়া, যাত্রার সময়ে রাজক)া ঠাদোয়ার সন্ম,খে 
আসিয়া উপস্থিত হইর্শ এব, একশত প্রকাগের ততাঘামোদ এবং টিনালীপন। হাব-ভাব 
প্রদর্শণ কিল? যাহ? বাঁদখন্ত্রেণ নি কাজ কি এব দখধুর যনে এই শ্লোকট আর্তি 
কিল । 


শ্লোক 
হে প্রিয় তুমি আশার ঢোখে তোমার পদ হাপন কণ 
আগি তোমার পথের উপর আমার চক্ষু শিক্ষেপ করিব, ধাহাতে তুমি 
তাহাদের উপর দিয়া চলিয়। যাইতে পার । 


ইহার পর মে বলিল, “আমার বিশাস এই গীতি কবিতার আরন্তের পংদ্তিওলি 
এই ঘটনাপ পরিবেশের সঙ্গে আরও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ; কিন্ত আপনার প্রত সম্মান 
প্রদর্শনের জন্ত আমি সেগুলি আবৃত্তি করিতে পারিব না।”” সুলঙান বলিলেন, 
“তয় করিও না, সেগুলি আন্ৃত্তি কর ।” সেগাহিল-- 


হে রূপালী বর্ণের সাইপ্রেস, তুমি মরুভূমিতে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছ। 
তুমি এক আশ্চর্য রকম অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ! তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ। 


তাহার বিশ্ব-উজ্জলকারী সৌনর্ধ এবং মনোমুশ্ধকর অঙ্গসৌ্ঠব এবং অঙ্গভঙ্গী 
দর্শনে দুল তান এত আশ্চর্যাস্থিত এবং বিশ্যয়াবি্ট হইয়া গেলেন সে মুহুর্তে তিনি তাহার 


১৪২ ওবকাত-ই-আকবরী 


পিতার সকল উপদেশ ভুলিয়া গেলেন। তিনি নিজের প্রতি সকঙগ নিয়ন্বণ ক্ষমত। 
হারাইয়া ফেলিলেন, এব” পথে দাঁড়াইয়া এই অঙ্গীকারভঙ্গকারীনীর সঙ্গে কথা 
বলিলেন। তিনি অণ্ধ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সুরা দিতে আদেশ করিলেন 
এবং এ স্থানেই থাকিয়া গেলেন। তিনি তাহার আমোদ প্রমোদ সঙ্গীগণের এক 
সমাবেশ ডাকিলেন এবং বিমুগ্ধ হইয়া তাহার নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর 
তিনি এই প্লোকটি আবৃত্তি করিলেন ঃ 


নুদ্দরীর তোষামোদের ভরে আমি রাত্রিকালে মদ পরিহার করি 
ভোরে সুরাপাত্রে ফিবির মুখ আমাকে আকর্ষণ করে। 


এ স্রচতুর অপতী রমণীটি যখন সুলতানের মুখ হইতে এই শ্লোকটি শুনিল, 
প্রত্যুণ্ডরে সে বলিল £ 


আমার মুনির-ধ্যানভঙ্গকারী ছিনালীপনা, শও বৎসরের সম্যা সীকেও 
মাথার কেশগুগ্ছ ধরিয়। সুদূরের সুরার দোকানে নিয় যায় । 


তাহার বৃদ্ধিমণ্ার সৌন্র্যে এবং তাহার নরম প্রত্যুত্তরের ওজ্জল্যে সুলতান 
বিস্থয়ে হতবাক হইয়। গেলেন। তিনি তাহাকে তাহার পান-পাত্রবাহিকা নিষুপ্ত 
করিলেন । বিনয় এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর সে বলিল-_ 


যদিও আশি চন্দ্র হইতেও সুন্দরী 
৩বু আমি স্থলতানের ইচ্ছার একজন ক্।ঙ্দাসী । 


এবং পেয়ালা পূর্ণ করিল এবং তাহা সুলতানের হস্তে প্রদান করিল। শেষোক্ 
জন ৩াহার হাত হইতে ইহা গ্রহণ করিল এবং তাহার প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিতে এই 
শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলেন £ 


পেয়ালা যখন আমাকে দিবার সময় হয়, তাহা আমার এই বন্ধুদের দাও ; 

আর আমার পাশ দিয়া যাওযযাহাতে আমার সন্ধানী চক্ষু আমি ফিবির মুখে 
স্থির করিতে পারি 

তুমি যদি আমার পেয়াল। বাহিকা হইবার ভান কর, হে প্রেয়সী 

কার সাহস যে ঘোষণা করে মদ পাপপূর্ণ আর অপবিত্র 


" তিনি ইহ বলিলেন আর পাত্র শুন্ত করিয়৷ দিলেন। আমীর এবং মালিকগণ 
পুনরায় অসংযত জীবনযাত্র। এবং কামুকতায় লিপ্ত হইল । পরদিন ্গলতান এ স্বান 


তবকাত-ই-আকবরী ১৪৩ 


হইতে যাত্রা করিলেন । দিলী পৌছান পর্যন্ত যাত্রার বিভিগ্ন পর্যায়ে তিনি আমোদ- 
প্রমোদের ধজলিশ করিলেন এবং ভোগ বিলাদ ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। 
তিনি কিলোখেরির দুর্মে বাস করিতে লাগিলেন । সুপ্পতানের প্রত্যাবর্তন নাগরিকগণ 
প্রচুর আনন্দোৎসব করিল এবং ভোজ উৎসব সম্পন্ন করিয়া এবং স্ুসঙ্ছিত তোরণ নির্মাণ 
করিল । শ্লগান নুইযষুদ্ধীনের সময়ে ভোগ বিলাসে গ্রা ভাগানো, ভোজ এবং 
আনন্দোৎসব সম্পন্ন করা এঙ সার্জনীন হইরা উঠিল যে, শহরের প্রতি গণিতে এবং 
প্রতি অঞ্চলে লোকেরা প্রকাশে মগ্ত পান করি৩ এবং ভোজন উৎসব করিত । লোকের 
শন হইতে চিন্তাভাবনা দুর হইয়া গেতা এব ইহাদের পরিবর্তে উদাশ' নত হান গাইগ। 
এইকণে কয়েক মাম গত হইলে পর সুলতান অশ্ুস্থ হইয়া পড়িলেন আর তাহার 
»হা-কামুক্তা এব অনবরত »গ পান তাহাকে দুর্বল এব হীন করিয়। শিল। 

এই সময়ে তিনি তাহার পিতার উপদেশ অনুযায়ী নিযামুর্দীনকে অপসারণ 
করিতে চাহিলেন ১ কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন 
নী; এব কৌকের মাখার তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'আপনি মুলতান চলিগা ধান 
এবং এ জারগীরের দেখাশুনা ককন |” খালিক নিযামুদ্ীন জানিতেন যে আ্ুলভান 
তাহাকে পথ হইতে দূরে সরাইঠে চাহিতেছেন, এবং যাত্রা করিতে খিলগ করিলেন 
এবং নানারপ ওজর আপত্তি তুলিলেন, কিন্ত ঝাহাগা জুলতানের নিকটস্থ ছিলেন এব' 
যাহারা সর্বদাই মালিক নিষানুদ্দীনের মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন, যখনই তাহারা 
স্রললতানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, তখনই তাহারা বিষ প্রয়োগে তাহাকে 
অপসারণ করিলেন । 

স্লে।ক 
যেমন তিনি মানুষের রক্তপাতে কার্পণ্য করেন নাই 
সময় তাহার রক্তে আপনার হোরা প্রবিষ্ট করাইল 


ক্ষমতার অধিষ্ঠিতগণ তখন সামানার গভর্ণর মালিক জালালুদ্দীন ফিরোধকে, 
ধিনি প্রাসাদ রকীদের সৈন্তাধ্যক্ষ ছিলেন, তাহার জায়গীর হইতে ডাকাইয়। আনি- 
লেন; আর তাহাকে সাম্রাজোর সেনাবাহিনীর সৈন্ঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং বরণ 
নামক জায়গীর দিলেন আর তাহাকে শায়েস্তা খান উপাধি দান করিলেন। 
তাহারা মালিক আইতামার কুজন বারবককে (অনুষ্ঠানের কার্ধসচিব ) «এব মালিক 
আইতামার সুরখাহকে ভকিল-দার নিযুক্ত করিলেন ; আর বিভিন্ন পদ নৃতন করিয়া 
আমীরগণের মধ্যে বন্টন করা হইল । ইতিমধ্যে সুলতানের অসুস্থতা খারাপের দিকে 
গেল। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলেন, বিছানায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং 
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শাসনবার্ধ সম্পাদনে অপারগ হইয়া গেলেন, শকিশালী আমীরগণের সকলেরই 
সাম্রাজ্য হস্তগত করিবার চিত্ত] প্রবেশ করিল ; প্রত্যেক হৃদয়ে পাগলামী এবং প্রত্যেক 
বুকে আশার উচ্চাকাঙ্খা বাসা রাখিল । কতিপয় বলবনী আমীর, তাহারা এই বংশের 
নিকট হইতে যে সব অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহার কতজ্ঞতায়, সুলতান মুইযযুদ্দীনের 
শিশু পুত্রকে হারেম হইতে বাহির করিয়া আনিলেন! আর তাহাকে সুলতান শাম- 
ন্দ্গিন উপাধি দান কদিয়। পিংহাঞনে বসাইলেন। তাহারা নাপিরী চবুতরে রাজকীয় 
মঞ্চ প্রস্তুত করিলেন এবং শিশু ভুলতানকে ৩থায় রাখিলেন। আমীর এবং মালিকগণ 
এই মঞ্চের ৮তুদিকে শিবির স্থাপন কিমা অবস্থান করিতে লাগিলেন । সুলতান 
মুইযবৃদটীনের অবস্থা ৬ঘ্ন চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে' তাহাকে কিলোখথেরির 
দুর্গে চিকিৎসাধীন রাখা হইল । 

সেনাবাহিনীর তধিনায়ক মালিক জালানুদ্দীন ফিরোয খলজী, সকল খলজীদের 
সহ, ধাহাদের দলট বেশ বড় ছিল, বাহাপুরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং সৈন্য 
সমাবেশ করিলেন । বাওবক মালিক আইতামার কুজন এবং ভকিল-দার মালিক 
আইতামার স্ররখাহ এবং বলবনী আমীরগণের সবলে একত্রিত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে, যে সব আমার বিদেশী এবং প্রত তুধী নয় তাহাদিগকে পথ হইতে 
অপসারণ করিতে হইবে । তাহাগা ভাহাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন । 
এ তালিকায় মালিক জালালুদ্দীন খসজীর নামও ছিল। শেষোভ্তজন যখন ইহা 
অবগণ হইলেন, ৩খন তিনি তাহার লোকজনকে একত্র করিলেন এবং সমস্ত খলজী 
আমীর এবং মালিককে একত্র করিলেন এবং তিনি অন্যান্ঠ কতিপয় আম্মীরকেও তাহার 
দলে যোগ দেওয়াইলেন। এই সময়ে বারবক মালিক আইতামার কুজন অশ্বারোহণ 
করিলেন, যাহাতে তিনি মালিক জালালদ্বীন ফিরোযকে ছল চাতুরী করিয়া (তাহাদের 
শিবিরে আঙ্িতে প্ররোচিত করিতে পারেন এবং তথায় তাহাকে হত্যা করিতে 
গারেন। মালিক জালালুদ্দীন ফিরোষ এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিলেন, ফলে যেই 
মাত্র মালিক আইতামার কুজন তাবুর দরজায় আসিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অশ্ব 
হইতে টানিয়া নামান হইল এবং টুকরা টুকর। কৰিয়া কাটিয়া ফেলা হইল । 


শ্লোক 
বিশ্বাসঘাতকতার পথে তোমার পদ স্থাপন করিও না, 
কারণ শেষ পর্যন্ত তুমি নিজেই ফাদে পড়বে । 
এই পথের পথিকের নিকট হইতে তুমি কি শ্রবণ কর নাই 
যে, যে কুপ খনন করে, সেই তাহাতে গড়িয়া মরে | 
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আর মালিক জালালুদ্দীনের বীর এবং সাহসী পুত্রগণ পাঁচশত অস্বারোহীসহ' 
রাজকীয় মঞ্চে গমন করিলেন এবং সুলতান শামসুদ্টীনকে সিংহাসন হইতে তুলিয়া 
এবং মালিক-উল-উমরার পুত্রগণকে বাহাপুরে তাহার পিতার নিকট নিয় গেলেন। 
মালিক আইতামার সুরখাহ তাহাদের পশ্চান্ধীবন করিলে তাহারা পথিমধ্যে তাহাকে 
হত্যা করিলেন । যেহেতু দিলীর সন্ত্ান্ত এবং সাধারণ লোকেরা খলজীদের প্রাধান্য 
লাভ পছন্দ করিত না, তাহারা সুলতান শামন্ুরদ্দীনকে সাহাযা করিবার জন্য দলে দলে 
বাহির হইয়া আসিল এবং বদাওন দরওয়াজার সন্মখে সমবেত হইয়া মালিক জালা- 
লুদ্লীন ফিরোধকে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির গ্রহণ করিলেন । কিন্ত মালিক-উল- 
উমরা মালিক জালালুদ্দীনের হস্তে বন্দী তাহার পুব্রগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 
তাহাদিগকে ফিরাইয়৷ দিলেন এবং ছত্রওক্গ করিকা দিলেন ; আর অধিকাংশ আমীর 
এবং মালিক শেষোক্ত জনের সঙ্গে যোগদান করিলেন । একজন মালিক, যাহার পিতা 
নুলতান মুইযযুদ্দীনের নির্দেশে নিহত হইয়াছিলেন, কিলোখরির প্রাসাদে গমন 
করিলেন, এবং: মুমূর্য প্রায় জ্বলতানের দেহে কয়েকটি লাথি মারিয়া তাহাকে নদীতে 
নিক্ষেপ করিলেন । 

সুলতান মুইযযৃদ্বীনের রাজত্বকাল তিন বৎসর এবং কয়েক মাস স্থারী হইয়াছিল । 


স্বলতান জালালুদ্দীন খলজী 

প্রামান্ত ইতিহাসগুলির একটতে আমি দেখিয়াছি যে খলজ উপজাতি চেঙ্গিস 
খানের জামাত। কালিজ খানের বংশধর ; আর তাহার ইতিহাস এইন্*প। তাহার 
স্ত্রী, চেঙ্গিস খানের কন্তার সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য হয় । চেঙ্গিস খানের ভয়ে তিনি 
তাহার সঙ্গে কোমলতা আর শিষ্টতার ভান করেন। তিনি সর্দাই মুর্জির এবং 
পলায়নের পথ খু'ঁজিতেছিলেন, কিন্ত কোন উপায় দেখিতেছিলেন না৷। অবশেষে যখন 
চেঙ্গিস খান সিদ্ধু নদীর তীরে সুলতান জালালু'দীনকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করেন এবং 
ইরান এবং তুরান সমন্ধে তাহার মন যখন সকল চিস্তাভাবনা হইতে মুক্ত হয় তখন 
তিনি তাহার স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, আর প্রায় এই সময়েই পরলোকগমন 
করেন ; কালিজ খান অতি সতর্কতার সহিত ঘুর এবং ঘজিস্তানের পার্বত্য অঞ্চপ 
এবং ইহার সুরক্ষিত অবস্থা এবং দুর্গমন্তা পরীক্ষা করিয়। দেখিয়া, তাহার পরিবার এবং 
উপজাতির লোকঞ্জনসহ তথায় বাসশ্থান স্থাপন করেন; তাহার উপঞ্জাতির সংখ্যা 
ছিল তিন সহত্র পরিবার । যেহেতু চেঙ্গিস খান ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পুত্রগণের কেহই তাহার গতিবিধির কোন হদিস রাখিতেছিল না, তিনি তথায় 

১০-- 
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থাকিয়া যান, এবং তাহার বংশধরগণ বৃদ্ধি গাইতে থাকে । যেহেতু ঘুরের সুলতানগণ 
হিন্দুস্তান জয় করিলেন, খলজগণ ৩1খাদের সণিকনে থাকিবার ফলে, বিভিন্ন সময়ে 
এ দেশে আগমন করে, এবং তথায় চাকুরীতে প্রবেশ করে এবং উন্চ পদে উন্নতি লাভ 
করে। সুলতান জালালুদ্দীনের পিতা এবং সুলতান মাহমুদ খলর্জীর পিতা, যাহারা 
মহা এবং কল মালিক এবং স্ুলতানদের অন্ততম ছিলেন, কালিজ খানের পৌত্র 
ছিলেন। অক্ষর পরিবঙনের ফলে কালিজ খালিজে পরিণত হয় এবং অধিক ব্যবহারের 
ফলে ইহা! খলজ হইরা যায় । সলওুক্নাম)] তুর্কের লেখকের মতে কিন্ত জাফেটের 
এগার পুর হিল, ইহাদের একজনের নাম ছিল খল । তাহার ব শধরগণকে বলা। 
হয় খলজ । 

সক্ষেপে সুলতান জালাণুদণীন প্রচুর সংখ্যক অণুচরসহ বাহাশপুর হইতে যাত্রা 
করেন এব: কিল্খশির কেল্লায় গমন করেন এব" কয়েকদিনের জন্য তিনি তথায় 
সুলতান শামলুদ্দীনের নায়েবকপে অবস্থান করেন । অতঃপর আঃ হিঃ ৬৮৮ সনের 
গোড়ার দিকে তিনি সিংহাসনে আরোহণ ক রন। তিনি জুলতান ঘিয়া স্ুদ্দীনের 
জাতুষ্প,এ মালিক বাজ খানকে কারাহ প্রেরণ করেন এবং এ অঞ্চলটি তাহাকে প্রদান 
করেন। থে আমীরগণ তাহার দলে ছিলেন, এবং যাহারা তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন 
তাহাদের সকলেই তাহার প্রতি ইচ্ছায় বা অনিগ্ায় আনুগত্য প্রকাশ করে যেহেতু 
রাজধানীর অধিবাসীগণ তাহার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত না, তিনি ইহা 
স্মরণ রাখিয়া শহরে গমন করিলেন না এবং সর্বদা জুলতানগণ যে সি হাসনে বসিতেন' 
তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন ন'। তিনি কিনুখরিতে অবস্থান করিলেন এবং 
মুইযফী কেল্লাটি (অর্থাৎ সুলতান মুইষধৃদ্দীন যে কেল্লা নির্মান আরল্ত করিয়াছিলেন ) 
নির্মাণ সম্পূর্ণ করিতে নির্দেশ দেন; আর ইহার সন্্“খে, যমুনা নদীর তীরে একটি 
নৃতন উদ্ভান স্থাপন করেন । আমীর এবং মালিকগণও তথায় গৃহাদি নির্মাণ করেন। 
পাথরের একটি দুর্গ প্রাকারের ভিত্তি স্বাপন করা হয় এবং অগ্প দিনের মধ্যেই দুর্গ 
প্রাকার এব' গৃহাদি এবং মসজিদ এব. একট বাজার নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হয়; আর এ 
স্থানের নামেই নুতন শহরটির নামকরণ করা হর । সুলতান জালালুদ্দীনের শাসন 
স্থায়িত্ব লাভ করিলে, এব: তাহার ধর্মপ্রাণতা, এবং ধৈর্যশীলতা, এবং বিজয় এবং স্তায়- 
পরায়ণতা এবং দানশীলতার রিপোর্ট লোকের মধ্যে ছড়াইয়া৷ পড়িলে শহরের লোকেরা 
-_তরুণ এবং বৃদ্ধ সকলেই তাহার নিকটে আগমন করে এব, আনুগত্য প্রকাশ করে । 
আর শেখগণ এবং পণ্ডিত ব্যক্িগণ এব' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ উপহার এবং 
উপকার লাভ করেন । বিভিন্ন জায়গীরের দায়িত্ব এবং দরধারের চাকুপ্সীসমূহ আমীরগণের 
মধ্যে ব্টন করিয়। দেওয়। হর । সুলতানের সর্বজ্্ট পুত্র খান-ই-থানান উপাধি লাভ 
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করেন, তাহার হ্বিতীয় পুত্র আরকর্লি খান এবং তাহার তৃতীয় পুত্র কদর খান উপাধি 
পান; আর প্রত্যেককেই একটি পরগণা বা অঞ্চল বরাদ করা হয়। সুলতানের ভ্রাতা 
বাঘরাশ খান উপাধি লাভ করেন এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিষৃক্ হন। 
সুলতানের দুই ভ্রাতুপ্ুত্র এবং জামাত? আলাউদ্দীন এবং উলঘ খান যথাক্রমে আমীর 
বৃযর্গ প্রথম আমীর) এবং আখিরিয়াক দ্বিতীয় আমীর) নিযুক্ত হন; আর সুলতানের 
ভাগিনেয় মালিক আহমদ হাব নায়েব সেহকারী) এবং বারবক অেনুষ্ঠানসমূহের কর্ম- 
সচিব) নিষৃক্ত হন, এবং মালিক খুররম হন ভকিল-দার দেরবারে সুলতানের প্রতিনিধি)। 
খাজা খতির উধির নিষুক্ত হন ; আর মালিক-উল-উমরা হন কোতোয়াল ॥ উচ্চ-নীচ 
সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এখন শান্তি এব* সন্তোষ দেখা দেয় । অতঃপর স্থলতান 
মহাজণকজমক এবং আড়ম্বর সহকারে এবং তাহার সেনাবাহিনী চমৎকার পরিবেশ 
নিয়া শহরে প্রবেশ করেন। প্রাসাদের দরওয়াজায় তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করেন 
এবং দুইবার প্রার্থনায় নীচু হন; আর স্ুলতানদের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বলেন, 
'বছ বংসর আমি এই সিংহাসনের সন্মখে মাথা নত করিয়াছি । আজ আমি ইহাতে 
আমার পা রাখিতে পারিযাছি। ইহার জগ্ত কি প্রকারে আল্লাহর নিকট আমি 
যথোপধুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ।” অতঃপব তিনি তাহার অঙ্গে আরোহণ করিলেন 
এবং চুনি মণ্ডপের অভিমুখে গমন করিলেন এবং তথাষ ইতিপূর্বের অভ্যাস অনুষায়ী 
প্রবেশ দ্বারে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন । উমদা ত-উল-মুলক, মালিক আহমদ 
হাব বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করিলেন যে চুনি মণ্ডপ এখন ন্ুলতানের অধিকারে, 
এখন তাহার প্রবেশ ছ্বারে অবতরণ করিবার কোনই কারণ নাই। সুলতান বলিলেন 
যে, সকল পরিবেশেই একজনের তাহার উপকারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। উচিত । 
অতঃপর মালিক আহমদ হাব বলিলেন, যে মণ্ডপট জ্লতানদের বাসম্থান এবং জল- 
তানের এখন এই ম্বানেই বাস কর] উচিত । প্রত্যুত্তর সুলতান বলিলেন যে, সুলতান 
বলবন যখন একজন খান ছিলেন তখন তিনি ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, আগ ইহা 
এখন তাহার বংশধরগণের সম্পত্তি ; এবং তাহার ইহাতে কোন অধিকার নাই। 
মালিক আহমদ হাব জবাব দিলেন, যে রাস্ীয় ব্যাপারে এরপ নিয়ম নিষ্ঠ। সম্ভব নয়। 
সুলতান জবাব দিলেন যে, তিনি ইসলামেয় আইন ভঙ্গ করিতে পারেন না এবং যাহ? 
সত্য এবং গায়, সাময়িক পাথিব সুবিধার জন্ঠ তাহার খেলাপ করিতে পারেন না। 


শ্লোক 
ধর্ম এবং যুক্তি কি কখনও এইককপ বিধান দিতে পারে 
যেজানীগণ এই পৃথিবীর জন্ পরলোক বিসর্জন দিবে? 


১৪০ তধকাত-ই-আকবরী 
অতঃপর তিনি চুনি মওপে পদররজে গমন করিলেন ! তিনি সুল৩!ন ঘিয়াহদ্দীনের 
প্রতি শ্রদ্ধবশতঃ তিনি যে স্বানে বদিতেন, এ স্থানে বসিলেন না এবং আমীরদের জন্ত 
নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি আমীর এবং মালিকগণকে বলি- 
লেন, “আইতামার কুজন এবং আইতামার স্থুরখাহ-এর বংশের ইহার থেকেও অধিক 
সবনাশ হইবে! কারণ তাহারা যদি আমার সঙ্গে শঠতাপূর্ণ এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ 
কাজ না কগিত, তবে আমি এই বিপদে পড়িতাম না; আর আমার জীবনের বাকি 
দিনগুলি খান বা মালিকের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াই কাটাইয়। দিতাম । এখন আমি 
আর বর্পনাও করিতে পারিতেছি না, ইহার পরিণাম কি হইবে । দেখিতে পাইতেছি 
যে সুলঙান বলবনের ক্ষমও। এব আড়ম্বর সত্েও, তাহার দীর্ঘকাল স্থায়ী শাসন, 
এবং তাহার মন্রী এবং পরামর্শদা তাগণের মহত্ব সত্তেও, সাম্রাজ্য তাহার বংশধরদের 
নিকটে রহিল না, ইহ] কি আগার কাছেই থাকিবে? আর আমার পরে আমার 
ংশপর এব: আত্ীয়-হজনের কি পরিণতি হইবে?” উপস্থিত আমীরদের কতিপয়, 
যাহারা বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন তাহার এই সব কথা শুনিয়া বিষণ্ন হইলেন এবং 
তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিলেন; অন্যান্য যাহারা তক্ষণ এব; হঠ্ঠকারী, 
তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, “এই লোকটি সবেমাত্র একজন সুলতান 
হইয়াছেন ; আর তিনি ইতিমধ্যেই তাহার শাসনের অবনতির আশঙ্কা করিতেছেন । 
যাহাদের শাসনকর্তার সর্দা যে তেজস্বিতা এবং কঠোরত। থাকা প্রয়োজন, তাহা 
তাহার নিকট হইতে আশা করা যায় না।” এ দিনের শেষ দিকে সুলতান জালালুদ্দীন 
শহর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কিলুখরি গমন করিলেন এবং এ স্থানেই তাহার 
রাজধানী করিলেন। 
স্থলতানের সিংহাসনারোহণের পর বৎসর সুলতান বলবনের ভ্রাতুপ্পু্র মালিক 
ঝাজু, যিনি কারার জায়গীরদার ছিলেন, বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন ; এবং 
তাহার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন এবং মুগ্রা প্রস্তুত করিলেন ; আর নিজেকে 
সুলতান মঘিদ্ুদ্দীন উপাধি দান করিলেন। অযোধ্যার গভর্ণর আমীর আলী সরজান্দর, 
যাহাকে হাতিম খান বলা হইত, আর যে সমস্ত বলবনী মালিকগণের এ অঞ্চলে 
জায়গীর ছিল, তাহাদের সকলে তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। তিনি এক বিরাট 
বাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কারণ তিনি আশা করিতে ছিলেন যে 
নাগরিকগণ যেহেতু খলজীদের শাসন পছন্দ করিতেছিলেন না, তাহারা তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করিবে । সুলতান জালালুদ্দীন এই বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া 
তাহার জোষ্ঠ পুত্র খান-ই খানানকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া তাহার প্রাচীন 
মন্ত্রীগণ এবং পরামর্শদাতাগণসহ এবং এক সুসঞ্জিত ধাহিনী লইয়া মালিক ঝাজুকে 


তবকাত-ই-আকবরী ১৪৯ 


আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খান তাহার বীরত্ব 
ও সাহসিকতার জন্য সুবিখ্যাত হুইয়াছিলেন। সুলতান তাহাকে অগ্রবতী রক্ষী- 
বাহিনীর সৈন্তাধ্যক্ষ নিষুন্ত করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সাহসী এবং পূর্ব পরীক্ষিত 
যোদ্ধাগণকে দিলেন, তিনি যে নির্দেশ লাভ করিলেন তদনুযামী আরকলি খান 
তাহার সেনাদনসহ কলসকর১ নদী অতিক্রম করিলেন । মালিক ঝাজু অপর দিক 
হইতে সকল বলবনী আমীর এবং মালিকগণ এবং অসংখ্য সেনা এবং এ দেশের সকল 
জমিদার ও খ্যাতনাম। রাজাগণসহ তাহাকে বাধা দিবার জন্ত আগমন করিলেন ; 
আর এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটত হইল; আর তিনি পরাজিত হইলেন এবং তাহার সেনা 
বাহিনীর অধিকাংশ সেনাপতি বন্দী হইলেন। মালিক ঝাজু একজন দেশীয় প্রধানের 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্ত স্থানীষ গ্রামপ্রধান কতৃক বন্দী হইলেন এবং এ 
অবস্থায় তাহাকে সুলতানের নিকট আনয়ন করা হইল । আরকলি খান বন্দীদিগকে 
উটের পিঠে বসাইলেন এবং তাহাদিগকে গলায় লোহার বেড়ী এবং পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়া 
জুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন । এ অবস্থায় যখন তাহাদিগকে সুলতানের নিকট 
আনয়ন করা হইল এবং তাহার চক্ষু তাহাদের উপর পতিত হইল, তিনি তাহাদিগকে 
উটের পিঠ হইতে নামাইতে এবং পায়ের শৃঙ্খল অপসারণ করিতে নির্দেশ দিলেন। 
তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে ইহাদের মধ্যে যাহারা স্ুুসতান বলবনের সময়ে পদস্থ 
এবং সম্মানীয় লোক ছিলেন, তাহাদিগকে হামামে (গোসলখানায় ) নেওয়া হউক 
এবং তাহাদের হাত-মুখ ধৌত করানে। হউক। অতঃপর তাহাদিগকে বিশেষ রাজকীয় 
অঙ্জাবরণে সক্জিত করা হইল এবং আতর মাখানো হইল ॥। তৎপরে তিনি তাহার 
প্রাসাদে «এক ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাহাদিগকে ইহাতে নিমদ্ধরণ করিলেন 
আর তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে মগ্ঘ পান করিতে বলিলেন। 


শ্লোক 
মন্দের জবাবে মন্দ করা অতি সহজ্জ কাজ 
যদি তুমি মানুষ হও, মন্দের জবাবে ভাল কর। 


তাহারা লজ্জায় মাথা অবনত করিয়া রাখিলেন এবং নির্বাক হইয়া রহিলেন। 
স্থুলতান তাহাদের মনের আলোড়ন দূর করিবার জন্য বলিলেন, “তোমরা তোমাদের 
উপকারীর জন্ত তোমাদের তরবারি উত্তোলন করিয়াছিলে এবং তোমর] যে নিমক 
খাইয়াছ এবং তোমর] আনুগত্যের ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলে সেই অনুযায়ী কাজ 


১, দৃইটি পাণ্ুলিপিতে এইক্লপ আছে । আব এবটিতে আছে কলাকর।, এবং অপর একটিতে আছে 
কলত্বলকব। 


১৫০ তবকাত-ই-আকবরী 


করিয়াছ। তোমাদের পক্ষে ইহা দোষের কাজ নয় ।” তাহার নির্দেশ অনুযায়ী মালিক 
ঝাজুকে একটি পাস্ধীতে চড়ান হইল এবং তাহাকে মুলতানে প্রেরণ করা হইল; আর 
তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তাহাকে এ স্থানে একটি গৃহে আটক করিয়া রাখ] হয় এবং 
সকল প্রকার সন্মান প্রদর্শন কর! হয় এবং তাহাকে যেন ভোগ-বিনাসের সকল উপকরণ, 
যাহ] তিনি চাহেন, তাহা যেন সরবরাহ করা হয় । সুলতান বন্দীদের প্রতি যে দয়। 
প্রদর্শন করেন তাহাতে মালিক আহমদ হাব এবং খলজী আমীরগণের সকলে অসস্তষ্ট 
হইলেন। তাহার। তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এই লোকের দলটির মৃত্যুই 
উপযুক্ত শাস্তি ছিল। তিনি তাহার পরিবর্তে তাহাদের প্রতি যে মহানুভবতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের নিয়মের পরিপন্থী এবং শাসনতস্ত্রের নীতির পক্ষে অমঙগল- 
জনক । তাহারা যুক্তি দিলেন যে যাহার; বিশৃঙ্খল! স্ষ্টি করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে তাহাদিগকে যদি যোগ্য শাস্তি দেওয়া না হয় এব. তাহাদের রক্তপাত যদি ন' 
কর। হয়, ক্ষমত। লাভের বাসনা এব; সাম্রাজ্যের প্রলোভন তখন সকলের মাথায়ই 
প্রবেশ করিবে আর অস খ্য বিদ্রোহ নস্ঘটি৩ হইবে । তাহারা বলিলেন, সুলতান 
বলবন বিদ্রোহীদের যে স।জা দিতেন এব" রক্তের যে সাগর বহাইশা দিতেন, সে সবের 
অধিকা শই সুলতানের চোখের সম্মঘ্খ স ঘটিত হইয়াছে; আর স্ইগুলির ভীতি 
এখনও লোকের হৃদয় হইতে মুছিয়৷ যায় নাই * তৎপর তাহারা বলিলেন, যে যদি 
তাহারা নিজেরাই শত্রদের হস্তে পতিত হইতেন, তবে তাহার] কি পৃথিবীপ্ন বুকে খলজী 
নামের কোন চিহ্ন রাখিতেন £ ফলে তাহারা যুক্তি দিলেণ যে তাহাদিগকে শান্তি না 
দেওয়া সুষ্ঠ, নীতি নয । 
শ্লোক 

বিদ্রোহীদের শিরচ্ছেদ করাই মঙগলজনক 

বিখাসঘাতক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করাই মঙ্গল, 

সাইপ্রেস হক্ষে নুতন সতেজ সবুজ শাখা গাইবে না 

যতক্ষণ না তুমি পুরাতন ও জীর্ণ শাখাগুলি কাটিয়৷ ন। দাও। 


প্রত্যৃত্তরে সুলতান বলিলেন £ “তোমরা সকলে যাহা বলিতেছ তাহাই ঠিক 
এবং সাম্রাজ্যের নীতির নিয়ম কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । কিন্ত আমি কি করিতে 
পারি? সত্তর বৎসর ধরিয়া আমি একজন মুসলমানের জীবন যাপন করিয়াছি ; আর 
কখনও কোন মুসলমানের রঞ্জপাত ঘটাই নাই। বর্তমানে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আর 
কয়েক বৎসর মীত্র বাঁচিয়। থাকিব। আমি কোন মুসলমানের রক্তে আমার হাত রক্তিম 
করিতে এবং নিজের জন্ত শ্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী নামও লাভ করিতে চাই না। 


তবকাত-ই-আকবরী ১৫১ 


আর আমরা যদি তাহাদের হাতে পড়িতাম এবং তাহারা আমাদের রক্জপাত ঘটাইত, 
আগামী কল্য, শেষ বিচারের দিনে, ইহার জবাদিহীর দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়েই 
পড়িত, আমাদের নয় । বছ বৎসর আমি সুলতান বলবনের একজন কর্মচারী ছিলাম, 
আর তাহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতার ধণ আশার স্বন্ধে ভারী হইয়া আছে । আমি 
তাহার সাগ্নাজ্য দখল করিয়াছি । ইহার উপরে আমি যদি তাহার অনুচরগণ এবং 
আত্মীয়-স্বজনদের হত্য। করি তবে তাহা চরম নীচতা। প্রদর্শন এবং অন্যায় করা হইবে।” 

সুলতান বদাওন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাহার ভ্রাতুক্পুত্র এবং জামাতা 

আলাউদ্দীনকে, যাহাকে তিনি নিজে লালন পালন করিয়াছেন. ডাকিয়া পাঠাইলেন 
এবং কার। জায়গীরটি তাহাকে প্রদান করিয়৷ তাহাকে এ স্থানে প্রেরণ করিলেন। তিনি 
যখন সাফলা এবং বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়। দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন 
নাগরিকগণ জুসঙ্জিত গম্বজ নির্মাণ করিলেন এবং আনন্দোৎসব করিলেন । 

স্থলতান জালালুদ্দীনের ধৈর্য এবং দুঃখ দেওয়ার অনিচ্ছার ফলে আমীর এবং 

মালিকগণের অনেকেই বলিলেন যে কফি করিয়া একটি দেশ শাসন করিতে হর 
এবং সাম্রাজ্য আয়ত্তে রাখিতে হয় তাহা তিনি জানেন না। কথিত আছেষে চোর- 

ডাকাতকে পুনঃপুনঃ ধরা হইত এবং ভাহার নিকট আনরন করা হইত ॥ তিনি তাহা- 
দ্গকে পুনরায় এরূপ অপরাধ না করিবার শপথ করাইতেন এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
দিতেন। তিনি বলিতেন যে ধদিও কোন যৃদ্ধে তিনি একটি সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত 
করিতে পারেন এবং অজত্র রক্তপাত করিতে পারেন, কিন্ত কোন লোককে বাঁধিয়া 

তাহার নিকট লইয়। আসিলে তিনি তাহাকে হত্য। করিবার নির্দেশ দিতে পারেন 
না। একবার এক সশশ্র রাজপথের দস্্যুকে ধরিয়া তাহার নিকট আনয়ন করা হয়। 

তিনি তাহাদের একজনকেও ফাসীর আদেশ দান করেন নাই ; কিন্ত তাহাদের সকলকে 
নৌকায় চড়াইয়া লক্ষণাবতীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সার্বভৌনত্বের সম্পূর্ণ 
সময়ের মধ্যে তিনি কখনও অর্থদও এবং জরিমানা, এবং কারারদ্ধকরণ এবং উৎপীড়ন 
কর এবং অন্ত লোকের সম্পদের লোভ, যাহা স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কদের বৈশিষ্ট, 
সম্পাদন করেন নাই। কথিত আছে যে কতিপয় অকৃতজ্ঞ দুরাত্মা ঃ যাহাদের স্বভাবে 
শয়তানী বদ্ধমূল ছিল এবং যাহার সম্পূর্ণরূপে মানবিক অনুভূতিহীন ছিল, সভা অনুষ্ঠান 
করিলেন, যাহাতে তাহারা মগ্কপান করিলেন এবং কি করিয়। সুলতানের পতম 
ঘটান যায় তাহার আলোচনা করেন । এই সব সভার সংবাদ যখন তাহার নিকট 
পৌছিল, তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না; আর বলিলেন যে যে সব লোক মাতাল, 
তাহারা মন্ত্র অবস্থায় যে সব কথা বলে সে সবের জন্য তাহাদিগকে দায়ী করা উচিত 
নয়। এক দিন মালিক তাজুদ্দীন কুজে তাহার গৃহের এক মদ্যপানের মজলিসে 
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কতিপয় মহা-আম্ীরকে দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলে যখন মাতাল হইয়। উঠিলেন, 
তখন তাহার] বলিলেন, “ন্ুলতান জালালুদ্দীন রাজা হইবার উপযুক্ত নয়। মালিক 
তাজুদ্দীনই সিংহাসনের জগ্ত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি” তাহারা সকলেই তাহার 
প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল ॥ তাহাদের একজন বলিলেন, “আমি এই 
শিকারের ছুরিটি ঘ্ারাই তাহাকে শেষ করিতে পারি," অপর একজন বলিলেন, “আমি 
এ তরবারি ছ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারি ।” অন্যান্তরাও অনুক্ধপ বড়াই 
করিলেন। সুলতান যখন ইহা শুনিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়। পাঠাইলেন 
এবং প্রতিগ্বন্বিত। করিবার জন্য তিনি তাহার তরবারি খাপ হইতে টানিয়] লইলেন এবং 
তাহা তাহাদের সন্মূখে ছুঁড়িয়। ফেলিয়া দিলেন । তৎপর তিনি বলিলেন, “তোমাদের 
মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত পুরুষ থাক, তবে সে এই তরবারি তুলিয়া লও এবং আমার 
সন্্খে দাড়াও , যাহাতে সে জানিতে পারে যেপ্রকৃত সাহস কাহাকে বলে ।” 
মালিক নসরত আববাছ ছিলেন কৌতুকপ্রিয় এবং মধুর স্বভাবের লোক কিন্ত তিনিও এ 
সভায় কিছু বাজে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, “মহান সম্রাট অবশ্যই 
অবগত আছেন যে মত্ত অবস্থায় মাতালেরা যাহা বলে তাহার কোন অর্থ হয় না। 
লুলতান আমাদিগকে নিজের পুত্রের হার লালন পালন করিয়াছেন । আমরা জানি 
যে আমরা কখনও আপনার হ্যায় ধীর স্থির, এবং সহি এবং মর্যাদাবান সুলতান আর 
পাইব না। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে আমর! ষড়যদ্র করিতে পারি না। স্ুলতানও 
আমাদের ন্যায় বিশ্বস্ত মালিক এবং মালিকযাদা আর পাইবেন না, আর আমরা ইহাও 
জানি যে তিনি আমাদের সর্বনাশ এবং বিনাশে সম্মত হইবেন না।”' এই কথাগুলি 
সুলতানের মনে সাড়া জাগাইল ; তাহার রাগ পড়িয়। গেল ; তিনি মদ আনাইলেন ; 
এবং স্বহন্তে মালিক নসরত আববাছকে পেয়ালা আগাইয়া দ্িলেন। একই সময়ে 
তিনি যড়যণ্্কাগ্সীগণকে তাহাদের স্ব স্ব জান্নরগীরে গমন করিতে এবং তথায় কিছুকাল 
অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন। 


শ্লোক 
ধৈর্যের তরবারি ইস্পাতের তরবারির চেয়ে ক্ষুরধার 
ইহার বিজয় শত সৈন্য দলের চেয়েও উত্তম । 


তাহার নিকটস্থ লোকেরা কোন অপরাধ করিলে তিনি অপরাধীকে দৈহিক 
শাঞ্তি দান করিতেন না ; অথবা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিতেন না। তিনি কোন 
লোককে কোন জায়গীর দান করিলে তিনি আর তাহা ফিরাইয়া নিতেন না। 
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কথিত আছে যে তিনি যখন স্তলতান বলবনের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক 
ছিলেন এবং সামানার জায়গীরদার ছিলেন, তখন এঁ যুগের একজন কবি মৌলানা 
সিরাজুদ্দীন সাদী ভরণ-পোষণের ভাতাক্ধপে সামানার জায়গীরের একটি গ্রাম লাভ 
করিয়াছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন১ অন্ান্ বর/দ্দকারীর হার মৌলানার নিকট 
হইতেও খাজনা দাবী করিলেন। ইহাতে মৌলানা অসন্তুষ্ট হন এবং জুলঙানের 
ঘিয়াসুদ্দীন বলবন অথবা মুইবধুদ্দীন কায়কুবাদ) প্রশংসান্$»ক কবিত। লিখেন; আর 
এইগুলিতে তাহার অফিসারগণ সমন্ধে কিছু অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। সুলঠান 
জালালুদ্ধীন অস্তান্ত কাজে কর্মে ব্স্ত থাকিবার ফলে মৌলানার প্রতি কোন মনোযোগ 
দিতে পারেন নাই । মৌলান। অন্তরে ব্যথ। পাইলেন এবং স্ুলঙান জালালুদ্দীনের 
বিকদ্ধে কিছু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিলেন এবং এইগুলিকে “খলজনামা” নামকরণ 
করিলেন। এঁ সময়ে সুলতান জাল লুদ্দীন সামানার গভর্ণর ছিলেন। খলজনামাতে 
কতিপয় তীব্র বিদ্রপাত্মক কবিত। ছিল, ইহা সুলতানের নিকট পৌছে । সুলতান এই 
বিদ্রপাত্মক কবিঙাগুলির জগ্ত তাহার উপর প্রতিশোধ নিবেন চেষ্টা করিবেন এই ভয়ে 
মৌলানা সামানা ত্যাগ করিলেন এবং অন্ত এক স্থানে বসবাস আরম্ত করিলেন । 
প্রায় এই সময়েই স্থুলতান মুদ্দাহিরদের কঠিপয় গ্রাম বিধবস্ত করেন। একজন মৃন্দাহির 
বুলতানের মোকাবিলা করিলেন এবং তাহার মুখমতলে একটি ক্ষভের সষ্টি ক নেন, 
যাহার চিহ্ন মরণের সশয় পর্যন্ত ছিল। সুলতান ীলালুদ্দীন যখন পিংহানে 
আরোহণ করিলেন তখন মৌলান। পিরাঙ্দ্দীন এব এ নুন্দাহিরটি তাহাদের গলা 
কাস-দড়ি লাগাইয়া তাহার সন্গ খে উপস্থিত হইলেন । ব্যাপার)? লঙানের গোচরে 
আনা হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভাবিয়া পাঠাইলেন ; আর মৌপানাকে 
বাছ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন ; তাহাকে উপহার এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান 
করিলেন ; তাহার জগ্ত পেনসন নিধারণ করিয়া দিলেন; আর নির্দেশ দিলেন 
যে অগ্ঠান্ত সন্ত্রস্ত লোকের ন্যায় তিনিও এ সগয় হইতে সিংহাসনের সন্মখে উপস্থিত 
হইবেন এবং অভিবাদন করিবেন । তিনি মুন্দাহিরটিকে ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন । 

একদিন জুলতান তাহার স্ত্রী মালক] ই জাহানকে বলিলেন ঃ উচ্চ পদস্থ 
অফিসারগণ এবং কাধিগণ যখন তোমাকে তাহাদের অভিনদন জানাইতে হারেমের 
প্রবেশ দ্বারে আগমন করিবে, তখন তাহাদের তুমি বলিয়া দিও যে তাহার। ঘেন 
আমাকে অনুরোধ করে যেন তাহারা আমাকে খোতবাতে “আল্লাহর ধোদ্ধা ক্পে 


১, এই কাহিনীর্টির বর্ণনায় লেখক জালাল দ্দীনকে তাহার স্থুলতান হইবাব পূর্বেক সময়েও তাহাকে 
সুলতান অভিহিত করিয়াছেন, ফলে কাহিনীটি বর্ণনার ধরনে বিছুট। গণ্ডগোল হইয়া] গিয় ছে। 


১৫৪ তবকাত-ই-আকবরী 


বর্ণনা করিবার জগ্ধ যেন আমি তাহাদিগকে অনুমতি দান করি। প্রায় এ সময়েই 
সুলতানের কনিষ্ঠতম পুত্র কদর খানের সঙ্গে সুলতান সুইযযুদ্দীনের কন্তার বিবাহ সম্পন্ন 
হয়; আর মহা অফিসারগণ তাহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গমন করেন । তাহারা 
এঁ সংবাদটি (যাহা মালকা-ই-জাহান তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন) অনুমোদন 
করেন এবং বলেন যে যেহেতু স্থলতান পৃনঃপুনঃ মুঘলদের বিকদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছেন এবং 
তাহাদের সঙ্গে যদ্ধ করিয়াছেন, ফলে ইহা] যে শুধু অনুগোদনযোগ্য তাহাই নয়, 
অধিকন্ত ইহ] ন্যায় এবং সঙ্গত যে তাহাকে “আল্লাহর যোদ্ধা” বূপে অভিহিত করা৷ 
হইবে । মাসের প্রথম দিনে যখন মহা-তাফিসারগণ এবং কাধিগণ আুলতানকে ভাহা- 
দের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গমন করিলেন এবং হস্ত চুঘন করিবার অনুমতি লাভ 
করিয়। সম্মানীত হইলেন, ৬খন কাহি ফখরুদ্দীন বাকলাহ, যিনি এই যৃগের সর্বাপেক্ষা 
পণ্ডিত ব্যক্তি হিলেন, ঠিনি কপটতা করিয়। তাহার প্রকৃত অভিমত গোপন করিলেন 
এবং উপস্থিত অগ্ঠান্দের মুখ দিয়া স্ললতানের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাহাদের 
উচিত খোত্বায় ছল ঙানকে আল্লাহর যোদ্ধা রূপে বর্ণনা করা । সুলতান বলিলেন, 
«আমি জানি, আমারই অনুরোধে মালকা-ই-জাহান আপনাদের এইবসপ প্রস্তাব 
করিতে বলিয়াছে, কিন্ত ঠিক এ সময়েই আমি বিষয়টি সহন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি 
এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, আমি কোন সময়েই কোন পাথিব উদ্দেশের মিশ্রণ 
ছাড়া, শুধু আল্লাহর কাজেই আল্লাহর শত্রদের বিবন্ধে কোন যৃদ্ধ করি নাই এবং আমি 
যে ইচ্ছ। পোষণ করিয়াছিলাম তাঁহার জন্ত আমি অন্তপ্ত হইরাছি এবং এই পগিকপ্ননা 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছি ” 

সুলতান জালালুদ্দীন যখন সামাজ্যের বাহিনীর অধিনায়ক হিলেন তখন তিনি 
অ।মীর খুসরুর প্রতি বছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; আর তাহাকে “কোরানের 
রক্ষক নিযৃক্ত করিয়াছিলেন; আর তাহাকে সাদা অঙ্গাবরণ এবং কোমরবন্ধ, যাহা 
মহা-আমীরদের জন্য সংরক্ষিত, প্রদান করিয়৷ তাহাকে বিশেষভাবে সন্মানিত করিয়া" 
ছিলেন। সুলতান যে সব লোককে তাহার মগ্গানের মজলিশে দাওয়াত দিতেন 
তাহাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ভাবে মেলামেশা করিতেন এবং তাহাদের আনুষ্ঠানিক 
কায়দ] কানুন পালনের প্রয়োজন হইত না; আর তাহাদিগকে প্রায় সম-পর্যায়ের গণ্য 
করিতেন। সামাজিক সমাবেশে তাহার সঙ্গী ছিলেন মালিক তাজুদ্বীন কুজি” মালিক, 
ফখরুদ্দীন কুজি, মালিক ইবধুদ্দীন ঘুরি, মালিক করা বেগ, মালিক নসরত সববাহ, 
মালিক আহমদ হাব, মালিক কামালুদ্দীন, আবুল মা “আলী, মান্সিক নাসিরুদ্দীন কুহ- 
কামি এবং মালিক সায়দুদ্দীন মনতাকি। এ সয়ে এই মালিকগণ তাহাদের স্বভাবের 
কোমলতা, তাহাদের আচার-ব্যবহারের মাধূর্ধ এবং তাহাদের সাহস এবং পৌরুষের জন্য 
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অতুলনীয় ছিলেন। তাজুদ্দীন ইরাকী, আব্মীর খুসরূ, মীর হাসান, মুয়েদ জাজরমী, 
মুয়েদ দেওয়ানা, আমীর আরস্লীন কলাহী, ইখতিয়ার বাঘ এবং বাকি খতিব 
সভাসদগণের অন্তভূর্ত ছিলেন; আর ইহাদের প্রত্যেকেই কবিতা রচনায় এবং 
ইতিহান জ্ঞানে পারদশী ছিলেন । সুলতানের দরবার স্দা-সর্বদা আমীর খাস এবং 
হামিদ রাজার গ্তায় মধুর কণ্ঠে গীতি কবিতা আবৃত্তিকারী এবং হায়বত খানের পুত্রগণ 
এবং নিষাম খরিতদারের ন্যায় আকর্ষণীয় পেয়ালা বাহকগণ এবং মুহন্মদ শাহ জঙ্গী 
এবং ফত্ত, খান এবং নসরত খানের শ্জায় অতুলনীয় স্ঙ্গীতজ্ঞগণ দ্বারা অলংকৃত 
থাকিত। আমীর খুসরু সুলতানের দরবারে নুতন নৃতন গীতি কবিতা উপহার দিতেন 
এবং তাহাকে পুরস্কার দান এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত । 


এ সময়ের অদ্ভুত ঘটনা সমূহের মধ্যে ছিল পিদি মাওলার ঘটনা । এই বিষয়টি 
ক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করা যায় । সিদি মাওলা নামে এক দরবেশ দিল্লীতে আবিভূতি 
হইলেন এবং তথায় বসবাস আরন্ত করিলেন। তিনি লোকের নিকট দান খয়রাতের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। যেহেতু তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ 
করিতেন না এবং তাহার কোন নির্ধারিত পেনসন ব। ভাতা ছিল না, লোকেরা তাহার 
অত্যধিক ব্যয় এবং অপরিশিত উপহার দাণ দেখিয়া বিশ্মিত হয়। বণ লোকে বলে 
যে তিনি রসায়নে এবং স্বাভাবিক যাদুবিগ্ঠায় পারদশী চিলেন। তিনি একটি মহা! 
খানকার ভিত্তি স্থাপন করেন; আর ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জল ও হলে 
আগত অধিকাংশ পরিব্রাজক এই স্থানে অপেক্ষা করিতেন আর প্রতিদিন তাহার 
টেবিল দুইবার পাতা হইত। এক সহস্র মণ ময়দা, পাঁচশত মণ ভাজা গোশত এবং 
তিন শত মণ চিনি দৈনিক খাওয়া হইত ; আর সর্ব স্তরের লোক তাহার টেবিলে খান্ 
গ্রহণ করিও এবং বু লোক খানকার দরওয়াজায় হাজিরা দিত । জুলতান জালা- 
লুদ্দীনের অধিঝাংশ আমীর এবং মালিক সিদি মাওলার শিল্ক এবং বন্ধু হন। তিশি 
মহ? কৃচ্ছ সাধন অভ্যাস করিতেন আর খাগ্ঠরূপে শুক্ন। রুট এবং বাগানের শাক সজী 
মাত আহার করিতেন। তাহার কোন স্ত্রীবা ক্রীতদাসা ছিলনা । তিনি নামাজ 
পড়িতেন ; কিন্তু শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়িতেন না; প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 
প্রথানুষায়ী নামাজের জন্ত একত্র সমবেত হইবার নিয়ম কানুন তিনি পালন করিতেন 
না। সিদি মাওলা দিজী আগমনের পূর্বে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন এবং 
কুতব-ই-আলম ফরিদ-উল-হক ওয়াদ্দীনের, আল্লার করুণা যেন তাহার উপর বর্ধিত 
হয়; খেদমত করিয়াছিলেন এবং তিনি কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় শেখ বলিলেন, “তোমার কাছে 
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জলঙানদের আগমনের ছ্বার বন্ধ করিয়া রাখিও : আর জনতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
রাখিও না; আর যশের পিছনে ছুটিও না।” 


শ্লোক 
তোমাপ দয আ এনে নিবদ্ধ করিও না! কারণ যদিও ইহ? 
তোমার মুখ উচ্ছ্বন করিযা তুলিবে 
এমন এক পময আসিবে ধখন ইহা শত শস্যাগার ছাই করিণ। দিবে । 


নি সিদি মাক নিজেকে রল। করিতে পারিলেন না| 


শ্লোক 
লোভের বান শত কাহিনী শনিতে পা 
কিন্ত কোন কথাই কোন রেখাপাত করে না। 

তিনি জুলতানের ঞে/এ পুত্র খান "বানানকে তাহার ক্ষমতায বিশ্লাসী এব, শিশ্ঠ 
ক'রলেন এব” তাহাকে 'পুব ম শে সঞ্থোধন করিলেন । তিনি এই যুগের একজন মহান- 
লোক কাধি জালাল কাশানীকে ভাহার বদ্ধু এবং শুভাকাত্মীতে পরিণত করিলেন । 
কতিপষ বলবনী আমীর, যাহাদের বঙমান শাসন কালে কোন অবলম্বন ছিল না, 
সর্বদা তথায় উপস্থিত থাকিতঠেন এবং খানকার খেদ* ৩ করিতেন ; কারণ তাহাসা সদা 
সর্দাই সিদি মাওলার নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়া আঙ্িতেছিলেন। লোকেরা 
ভাবিতে আরন্ত করিল যে তিনি এই সব লোকের সাহাধ্যে দেশটি দ।ল করিতে 
চাহিতেছেন। ইহা ষখন সুলতান জালাপুদগিনের গোচরে আসিল, তখন তিনি 
নির্দেশ জারি করিলেন এবং সিদি মাওলা এবং তাহার শিব্যগণকে বন্দী করা হইল 
এবং তাহার নিকট আনয়ন করা হইল । যদিও নিরীহ লোকটি নিরপরাধ বলিয়া 
দাবী করিলেন এবং শপথ গ্রহণ করিলেন, কিন্ত ইহাতে কোন কাজ হইল না। সুলতান 
বাহাপুরের প্রান্তরে এক অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার নির্দেশ দিলেন । ইহা কর] হইল এবং 
আগুনের শিখা আকাশে উখ্িত হইল । তিনি শহরের বিদ্বান এবং মহান লোকদের 
তথায় উপস্থিত থাকিতে নিদেশি দিলেন । অতঃপর তিনি নিদেশ দিলেন যে সিদি 
মাওলা এবং তাহার শিষ্যদের টানিয়া আগুনে ফেলিতে হইবে ; যাহাতে তাহার 
সহ্দ্ধে সত্য মিথ্যা যাচাই হইয়। যাইতে পারে । এ সময়কালীন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ 
তাহার নিকট নিবেদন করিলেন যে আগুনের ধর্ম-ই পুড়ান ; ইহাকে সত্য মিথ্যার 
পরীক্ষাগ্জপে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আইনে নিষিদ্ধ । পণ্ডিতগণের নিকট 
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হইতে ইহা শুনিব। ভ্র্ল তান এই অশানুষিক পরিকল্পনা কার্ষে পগিণ৩ করা হইতে বিরত 
রহিলেন। কিন্তু তিনি কাধি জালালকে, যাহার বিকদ্ধে বিশৃঙ্খলা হ্ুহীর অভিযোগ 
করা হইখাহিল, বদাহনে তথাকার কাষি হইবার জন্ত প্রেরণ কগসিলেন। অগ্ঠাগ্ত যে 
সব মা।লকগণকে তিনি লিদি মাওলার শুভাকাহ্থী বলিবা জানিতেণ, তাহাদিগকে তিনি 
দেশের দূরব৩াঁ অঞ্চখাসমূহে পাঙঠাইযা দিলেন । আর তাহাচেপ্ন কিছু সংখ্যককে 
অন্ঠাগ্ভঙাবেও শান্তি দিবার নিদেশি দিলেন । সিদি মাগলাকে যখন 2েঠার করিয়া 
স্লীঙানেব নিকই আনধন করা হইল ৩খন শেখোক্ত জন তাহার সঙ্গে তর্ক আরন্ত 
460 [ন; তিনি জবাব দিতোনঠ এব আইন অনযায়ী তাথবা গু অন্যা?ী, ধোন 
অগধ্াধই তাহান বিলদ্ধে প্রমা | হইলন । অতঃপব সুলঙান, হাখদরী কলন্দপগণের 
(কির) প্রধান শেখ আবু বকব কি হায়দরীব দিকে ফিরিবা চ।কার করিয়া উঠিলেন, 
“হে দরবেশগণ 1 এই অত্াাগীব নিক) হইতে আামার প্রতিজ্শাধ গ্রহণ কর!” 
বহর। নাখে এক জন হণ্ধকার্দ। কনদব লাফাইখা উগ্িলেন এব, একট ক্ষুর বার] পিদি 
মাওলাকে কযষেকবা, আণাত খরিনোন এবং একট বস্ত। সেলাইযের সুচ হারা 
তাহাকে আহত করিলেন । সলঙানের ছিশীল পুত্র আরকলি খান তাহার হস্তী 
»াভাককে সিদি মাওলাল উপব দিষা হস্। চালাতে ইঙ্গিত করিলেন । সে তাহাই 
করিল এব তাহাকে শহদে পরিণত কপ । প্রবাদ আছে যে, যে দিনে সিদি 
মাওলাকে হত্যা করা হয়, পেই দিনে এক ঝঢ উথ্থি৩ হয় এবং পৃথিবী অন্ধকার হইয়া 
যায়। এ বৎসর অনারষি হয় এব, দিল্লীতে দুিক্ষ দেখা দেয় । ফলে ক্ষধার আল 
সহা করিতে না পারিখা হিন্দুগ। দলে দলে শিশুদের যমুনাতে নিক্ষেপ করে এবং ধ্বংসের 
সাগরে ডুবিয়। যায় । 

এই বৎসরে আঃ হিঃ ৬৮৯ সনে গ্ুলঙান এক দল ঠৈন্য লইয়া রণথগোর 
অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খানকে তাহার নায়েববধপে 
কিলুখরি রাখিয়] যান, কারণ তাহার জ্োঠ পত্র খান খানান ইতিপূর্বেই ইন্তেকাল 
করিয়াছিলেণ, পৌছামারই তিনি ঝাইন১ দখল করিলেন এব, এ স্থানের মন্দিরটি 
ধংস করিলেন! প্রহর সম্পদ লুঠন করিলেন এবং বছ লুগ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গেলেন । 
রণথোষ্বের রাজা নিজেকে কেল্লায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নুলঙান কয়েকদিন দুর্গট 
অবরোধ করিয়া রাখিলেন এবং তৎপর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি বলিলেন, 
“দুর্গটি অধিকার করা গুকত্বপূর্ণ নয় যে তাহার জগ্ত একট লোকেরও জীবন দেওয়। 
যাইতে পারে । 


মত রা লা 


১, একটি পাঞুলিপিডে আছে ঝাঁনে, জার অপর তিনটিতে জাছে খাক্রমে ঝান, ঝাবন এবং ঝাইন। 
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শ্লোক 
আমার পৌরুবের সঙ্গে আমি শপথ করিতেছি যে পৃথিবীর সাগঘাজা ও 
মাটি এক বিন্দু রক্তপাতেরও উপযোগী নয় । 


আমি যদি দুর্গটি অধিকার করিতাম এবং আল্লার স্ষ্ট এই জীবগুলিকে তরবারির 
ঘ্বারা হত] কশিতাঁম, আগামী কাল যখন নিহত লোকদের বিধব। এবং অনাথগণ 
আম!র নিকট আসিত এবং আমার দষ্ট তাহাদের উপর পড়িত তখন আমার অবস্থা 
কিরূপ হইও : আর দুর্গটি অধিকারের স্বাদ আমার মুখে বিষের চেয়েও কি তি 
হইত না?” 


আঃ হিঃ ৬৯১ হনে চেঙ্গিজ খানের মুঘলগণ এক বিরাট বাহিনীসহ হিন্দুস্তান 
অভিযান কর্িল। গুলতান তাহাদের প্রতিহত করিবার জঙগ্ত শক্তিশালী সাম্াজ্যের 
বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন । উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সন্মখীন হইল এবং 
মোকাবিলা করিল, অভিযানপ্রিক্ যোদ্ধাগণ বহু খগ্যুদ্ধে লিপু হইল । মুঘল নেতা- 
গণ সুলতানের বাহিনীর প্রাধান্ত বুঝিতে পারিয়া আলাপ-আলোচন৷ আরম্ভ করিলেন। 
স্থলতান মুঘলদের নেতাকে পুত্র” যিনি হালাকু খানের একজন আত্মীয় ছিলেন, 
আখ্যা দিলেন, আর তিনি সুলঙানকে পিতা" সম্বোধন করিলেন এবং তাহারা কিছু 
দুরত্ব রাখিয়া পরম্পরের সঙ্গে সা'কাৎ করিলেন১ উভয় পক্ষ হইতে পছন্দসই উপহার 
এবং ভেট প্রেরণ করা হইল, অতঃপর মুঘল বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিল ; কিন্ত চেঙ্গিস 
থানের পৌত্র আলঘু, কতিপয় মুঘল আমীর সহ সুলতানের সক্ষে যোগ দিলেন । 
তাহারা সকলেই মুসলমান হইলেন, আর আলঘুর নিকট সুলতানের এক কন্তাকে 
বিবাহ দিয়া তাহাকে সন্মানীত করা হইল। মুঘলদের বাসস্থানের জন্ত ঘিয়াসপূর 
বরাদ করা হইল ; আর ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইল মুঘলপুর। আর 
মুঘলগ নব-মুসলমান নাম লাভ করিল । : 

বংসরের শেষ দিকে সুলতান মন্দুর২ বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং চতুদিকস্থ 
অঞ্চলটি লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিলেন। প্রায় এই সময়েই সুলতানের ভ্রাতুণ্পুত্র মালিক 
আলাউদ্দীন আবেদন করিলেন যেন তাহাকে ভিলসা আক্রমণ করিবার এবং এ অঞ্চল- 
গুলি লুন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করিলেন 
এবং এ অঞ্চলে গমন করিয়া তাহা লুষঠন করিলেন এবং স্থলতানের খেদমতের জন্ত প্রচুর 


১, দেখা যায় যে 'পিত।' এবং 'পুত্র' এব পরস্পরের প্রতি তেষন আস্বা ছিল না। 
২. একটি পাগুবিপিতে নামটি মন্দু দেওয়] আছে ১ অন্যগুলিতে ইনদূ, হুনদু, ও ছনদ সোর 
দেওয়া আছে; প্রকৃত ম্বান কোন্টি বল! দুফস । সম্ডবতঃ সঙ্গু বা মলাওয়ার হইবে । 
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-পপপ্িও দ্রব্য আনয়ন ক।রলেন। তিনি দুইটি তাম্ মৃতি আনয়ন করিলেন; এইগুলি এ 
অঞ্চলের হিন্দুগণ পুজা করিত আর এইগুলিকে বদাওন দরওর়াজার সন্মুখে মাটুতে 
নিক্ষেপ করিলেন যাহাতে লোকে এইগুলিকে পদদলিত করিতে পারে! মালিক 
আলাউদ্ীনের এই সাফল্য সুলতানের প্রশংস। লাভ করিল এবং তিনি তাহাকে উচ্চতর 
পদে উদ।৩ করিলেন; আর তাহাকে বহু রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন কিলেন। তিনি 
তাহাকে অতিরিপ্ত জায়গীর রূপে অযোধ্য। অঞ্চলট প্রদান করিলেন। ম।লিক আলা- 
উদ্দীন যখন দেখিলেন যে ঢলঙান শাহার প্রতি অত্যন্ত অনুকুল ঈমোভাব পোষণ করি- 
তেছেন, তখন তিনি এক আবেদন পেশ করিশেন যেন তাহার জায়গ্।রের অতিরিক্ত 
রাজস্ব হইতে তাহাকে অতিরিক্ত সৈগ্ত নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়, যাহাতে তিনি 
তাহার পুরাতন এবং নব নিধূগ্গ সৈন্যদেগ সাহায্যে চন্দের। দেশটি এবং ইহার নিকটবর্তী 
স্বাশসমূহ, য।হাতে প্রচ্ছুর ধন সম্পদ আছে, তিনি আক্রমণ করিতে পরেন এবং বছ 
শৃষ্ঠিত দ্রব্য আনরন করিতে পাগ্জেন; আগ তাহার ম্থলঙানের চোখে আরও উচ্চ মর্যাদা 
লাভ করতে পারেন, ছলতান তংক্ষণাৎ তাথার প্রার্থন। মঞ্জুর করিলেন; আর মালিক 
আলাউদ্দীন তাহার নিকট হইয়া বিদায় লইয়া দিল্লী: হইতে কারা গমন করিলেন। 
তিনি কিন্ত তাহার শ্বাশুড়ী মালক। ই-জাহানেৰ হস্তে বিশেষভাবে অপদস্থ হইয়াছিলেন 
এব, তাহার অত্যাচার এব” উৎপীড়ন তাদের নিক) অসহা হইযস। উঠযাছিল ; আর 
তিনি কখনও তাহার এই দুঃখন্দুর্দশার কথা সুলতানের গোচরে আনিতে সক্ষম 
হন নাই, কারণ জুলতানের উপর মালকা-ই-জাহানের অত্যন্ত প্রভাব প্রতপত্তি ছিল। 
ফলে তিনি কিছুকাল যাবৎ চিন্তা করিতেহিলেন যে তিনি কোন ছল ছুঙায় সুলতানের 
রাজের বাহিরের কোন স্বানে চলিয়া যাইবেন; আম দেশটি দখল করিয়া তথায় 
বসবাস করিবেন। খেহেতু এইবার তিনি এক সুযোগ পাইলেন, তিনি ৩ৎক্ষণাথ ইহা 
সুবিধা গ্রহণ করিলেন; আর তাহাদের পুরাতন এব" নৃঙন সৈন্তগণকে সম্পূর্ণন্ধপে 
সুসজ্জিত করিয়া লইয়া তাহার বিশেষ বন্ধু মালিক আল। উল-মুলককে তাহার নায়েব- 
রূপে কারা এবং অধোধ্যায় রাখিয়া কাপা হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি দেওগীর 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন কিন্ত ভান করিলেন ধেন তিনি চদ্দেরীর চতুদ্পার্শস্থ স্বানসমূহ 
নুন এবং বিধ্বস্ত করিতে যাইতেছেন। তিনি ইলি৪পুরের মধ্য দিয় অগ্রসর হইলেন। 
তাহার নিকট হইতে কিছুদিন ধরিয়] কোন সংবাদ না আসিবার ফলে মালিক আলা- 
উল মূলক সুলতানকে সন্ত্ট করিবার জগ্ত তাহাকে লিখিলেন যে মালিক, আলাউদ্দীন 
চন্দেরী অঞ্চলটি লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিতেছেন; আর" তাহার বিজয় সংবাদ বহন করিয়া 
তাহার নিবেদন দুই এক দিনের মধ্যেই জুলতানের নিকট পৌছিবে। সুলতান এই 
সংবাদে সত্তষ্ট হইলেন ; কারণ মালিক আলাউদ্দীন মালকা-ই-জাহানের হস্তে থে 
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দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাহা সহন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। তিনি ছিলেন 
তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র এবং জামাতা, আর তাছাড়া তরুন বরদ হইতে তিনি তাহাকে 
লালন পালন করিয়াছেন। ফলে তাহার নিকট হইতে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার 
সন্দেহ কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। এই সময়ে দেওগীরের রাজা রাম দেও 
তাহার পুত্র সহ কোন দূরবর্তা স্বানে গমন করিয়াহিলেন। তিনি যখন শুনিলেন 
যে মালিক আলাউদ্দীন দেওগীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি রায় এবং রাজাদের 
এক বিরাট বাহিনী লইয়। তাখার মোকাবিলা করিলেন। মালিক আলাউদ্দীন এ 
বাহিনীকে সম্পর্ণৰপে বিধ্স্ত করিলেন ; এবং দেওগীর অধিকার করিলেন । শেষ 
পর্যস্ত রাম দেও আসিশ।] তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাম দেও-এর প্রাসাদের 
আন্তাবল হইতে চঙ্নিশটি ২৪ এবং কয়েক সহত্ম অশ্ব মালিক আলাউদ্দীনের হস্তগত 
হইল ; আর স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং মণি এবং মুক্তা এবং বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র এবং 
বস্্রে মিলিয়া এও প্রচুর পরিমাণ লুগ্টিত দ্রব্য হস্তগত হইল যে তাহা গণিয়া শেষ করা 
যায় না। যেহেতু দীর্ঘকাল ধরিম্না মালিক আলাউদ্বীনের কোন সংবাদ পাওয়া 
যাইতেহিল না, শ্ুল তান এক শিকার এবং আমোদ প্রমোদের অভিযানে গোয়ালিয়র 
অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। মালিক আলাউদ্দীনের শ্মারকলিপি (তাহার বিজয়ের 
বাদ দিয়া) আগিয়া পৌহ্বার পূর্বেই, সুলতানের সেনাবাহিনীতে এক গুজব 
ছড়াইয়া পড়িল যে মালিক আলাউদ্দীন দেওগীর জয় করিয়াছেন ; এবং বু হ্স্তী 
এবং অশ্ব এবং অসংখ্য পরিমাণ দ্বব্য সম্ভার ও ধন সম্পদ লাভ করিয়াছেন; এবং কারা 
অভিমুখে প্রত্যাব ন করিতেছেন । এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইলেন ; 
কি এ যুগের জ্ঞানী লোকগণ, জানিতেন যে মালিক আলাউদ্দীন এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অভিযানটি সুলতানের অনুমতি না লইয়াই সম্পন্ন করিয়াছেন; আর প্রচুর পরিমাণ 
ধন সম্পদ লাভ করিয়াছেন ; আর তাহারা ইহাও জানিতেন যে তাহার হারামের 
[রীর) সঙ্গে মালকা-ই-জ্রাহানের সঙ্গে তাহার বিশেষ শক্রতা আছে, তাই তাহারা 
দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার 
মনোভাব পোষণ করিতেছেন, কিন্ত তাহার শেষোক্ত জনের নিকট ইহ] ব্যক্ত করিলেন 
না; এক দিন স্ুলঙান তাহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাগ্রণের এক গোপন সভা আহ্বান 
করিলেন ; এবং তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন । তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস] 
করিলেন ; “আলাউদ্দীন দেওগীর হইতে এত সব অশ্ব, হস্তী এবং সম্পদ নিয়। 
জাদিতেছে ; আমার এখন কি করা উচিত ! আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকিব ; 
অথবা আমি ত্বরায় গিয়া তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব; অথবা আমি দিল্লী 
প্রত্যাবর্তন করিব?” মালিক আহমদ হাব তাহার সঠিক চিন্তা এবং সশথ বিচার-বুদ্ধির 
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জান্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তিনি নিবেদন করিলেন যে কাহারও সম্পদের প্রাচুর্য, 
অভিযানের সাফলা এবং আকাওক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ, অহমিকা এবং বিদ্রোহের স্য 
করে; আর সে লোক যতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয় না কেন সে মাতাল ও পাগল 
হইয়] যায়। তিনি বলিলেন, “কারার প্রতারক এবং ঠকগণ, যাহার] মালিক বাজুকে 
আনুগত্যের পথ হইতে বিস্ুত করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই এখন তাহার চারিদিকে 
সমবেত হইয়াছে; আর তাহারা তাহাকে ম্ুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকেই দেওগীর 
গমন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে । কে জানে তাহার মনে কিআছে? সুলতানের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞের কাজ হইত অতি করত চন্দেরী গমন করা, যাহাতে তিনি মালিক 
আলাউদ্দীনের পূর্বেই তথায় পেঁছিতে পারেন। শেষোক্তজন যখন শুনিতে পাইবেন যে 
সুলতান অতি নিকটেই আছে, তখন তিনি তাহার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম 
হইবেন না এবং সুলতানের নিকট আসিয়৷ আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন এবং 
তাহার লুষ্ঠিত সম্পদ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, সম্রাটের নিকট হাজির করিবেন। 
সুলতান তাহার নিকট হইতে তাহার হস্তীসমূহ, জিনিসপত্র এবং তাহার সমস্ত ধনরত্ষ, 
যাহা তাহার বিদ্রোহের কারণ হইতে পারে, নিয়া নিবেন এবং সেগুলিকে দিঙ্গীতে 
নিয়া যাইবেন। সুলতান যদি ইহাকে তুচ্ছ ব্যাপারবধপে গণ্য করেন এবং উপযুক্ত 
ব্যবস্থাদি গ্রহণ ন৷ করিয়া দিল্লী গমন করেন; আর মালিক আলাউদ্দীন বদি এতগুলি 
হস্তী, এবং অশ্ব এবং এত প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ, যাহা ক্ষমত। এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি, 
সহ কারা গমন করে, এবং তথায় তাহণর সকল বন্দোবন্ত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, 
তাহা হইলে স্থলতান নিজের ধ্বংস নিজেই ডাকিয়া আনিবেন এবং তাহার পরিযার 
বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । 


শ্লোক 


যাহারা অনুগত এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের কথায় কর্ণপাত করে না 
তাহারা তাহাদের শক্রদের হৃদয়ে আনন্দ এবং সুখ দান করে । 


মালিক আহমদ হাবের কথাগুলি সুলতানের বিশেষ মনে ধ্রিল না। তিনি 
বলিলেন, “মালিক আলাউদ্দীন আমার পুত্রের নায় ; আমি তাহাকে মানুষ করিয়াছি; 
(স কখনও আনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না এবং সে কখনও আনার ইচ্ছার বিরুদছ্ে 
কিছু রুরিকে ম্যা।” অতঃপর তিনি সভায় উপস্থিত অন্তান্যদের প্রতি ফিনিয়া বলিলেন, 
“এই বিষয়ে আপন্যরা কি পরাদর্শ দেন?" মালিক ফখকরুদ্বীন কুজি, যদিও তিনি 
জানিতেন যে মালিক আহমদ হাব অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছে, তবু যখন দেখিজোন, 
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যে স্থলতান এই মতের বিরোধী, তিনি তহার প্রকৃত মত গোপন করিলেন এবং বলিলেন, 
“মালিক আলাউদ্দীনের প্রত।াবর্তনের এবং তাহার প্রচুর লুষ্ঠিত দ্রব্য আনয়নের খবর 
এখনও তাহার নিকট হইতে কোন নিবেদন অথবা বিশ্বস্ত লোকদের সাক্ষ্য দ্বারা সঠিক- 
ভাবে জানা যায় নাই, যাহার ফলে উহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম বা 
আমাদের যুক্তির ভিত্তি করিতে পারিতাম। ধরুন যদিও সংবাদ সত্যই হয় আর 
আমরা আমাদের সেনাবাহিনীসহ তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই এবং তাহার সন্গখে 
গিম্না মুখোমুখি হই ; যেহেতু তিনি বিন। অনুমতিতে গমন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব 
নয়যে তাহার মনে আকাঙক্ষা প্রবেশ করিবে এবং তিনিষে স্থান হইতে আগমন 
করিতেছেন পুনরায় তথায় ফিরিয়! যান এবং অন্ধভাবে কোন দিকে ধাবিত হন; 
আর ৩খন আমাদিগকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে, আর বর্যাকাল সমাগত 
হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে তিনি যেখানে যান আমাদের তথায় যাইতে হইবে । 
একট সুপরিচিত প্রবাদ আছে যে, কাহারও পানির নিকটে আসিবার পূবে মোজা 
খুলিয়া ফেলা উচিত নয় । আবার মনে করুন যে মালিক আলাউদ্দীন তাহার হস্তীসমুহ 
এবং ধনরত্ব এবং জিনিসপত্রসহ নিরাপদে কারা পৌছিয়াছেন , আর ইহা যদি স্পষ্টই 
দেখা যায় যে তাহার মাথায় এক বিদ্বেষপরায়ণ এবং মন্দ পরিকল্পন] প্রবেশ করিয়াছে, 
তখন তাহাকে কি সম্লাটের বাহিনীর এক আক্রমণেই শেষ করিয়। দেওয়া যাইবে না?” 
মালিক আহমদ হাব বলিলেন, “মালিক আলাউদ্দীন যদি তাহার হস্তীসমূহ এবং ধনরত্ব 
সহ নিরাপদে কারা পৌঁছেন এবং সরযু অতিক্রম করিয়া লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন 
করেন, তখন কেহই আর তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না ।” 


প্লোক 
তোমার শক্রকে তুচ্ছ বলিয়৷ অবহেলা করিও না 
কারণ আমি ক্ষুদ্র একটি পাথরকে একটি বৃহৎ পর্বতে পরিণত হইতে দেখিয়াছি ! 


ইহ] শুনিয়৷ স্থলতান অত্যান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, “মালিক আহমদ 
হাব সর্ধদাই মালিক আলাউদ্দীন সঘদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করেন । শেষোক্ত 
জনকে আমি কোলে করিয়৷ মানুষ করিয়াছি ; এবং তাহাকে আমার পুত্র করিয়াছি । 
ইহ সম্ভবপর যে আমার পুত্রদের কেহ আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে ; কিন্ত সে 
আমায় বিরুদ্ধে দীঁড়াইবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব ।” মালিক আহমদ হাব সভার 
তাহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপশোষ কছ্িলেন এবং পর পৃষ্ঠার 
শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। 
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শ্লোক 
ডাগ্য যখন কাহারও প্রতি বিমুখ হয় * 
কেহই ৩খন তাহাকে কোন প্রকারে সাহাযা করিতে পারে না। 


স্থলতান মালিক ফখকদ্পীনের জ্ঞানের প্রশংসা করিলেন ; এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মালিক আলাউদ্দীনের কার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ 
আসিল : আর তাহার আবেদনও আসিয়া পৌছিল। ইহাতে তিনি লিখিলেন, 
“এই অভিযানে আমি লুষ্ঠিত দ্লবাৰপে সংগ্রহ করিষা আনিয়াছি, একক্রিশরি হস্তী, 
বহু সংখ্যক অশ্ব, এবং যথে্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং মণি এবং মুক্তা এবং সকল প্রকারের 
জিনিসপত্র এবং বস্ত্র, আর আমি সব কিছুই আপনার সন্ব,খে হাজির করিতে চাই ; 
কিন্ত যেহেতু আমি বহু দিন অনুপস্থিত ছিলাম এবং খেহেতু আমি আপনার বিন 
অনুমতিতেই এই অভিযানে গমন করিয়াছি আমার মনে এব” আপনার যে সমস্ত কর্ম- 
চারী আমার সঙ্গে ছিল তাহাদের সকলের মনে ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে । যদি 
একটি ফরমান জারি করা হয় যাহাতে আমার এবং আমার সঙ্গীগণকে আমাদের 
নিরাপত্তার কিছু আশ্বাস দেওয়া হয়, তবে আমার নিজেদের সন্ধে কোন ভয় ভাবনা 
না করিয়া আপনার ছারে নিজেদের হাজির করিতে পারি।” তিনি এরূপ কাহিনী 
বলিয়। স্থলতান জালালুদ্দীনকে প্রতারণ। করিলেন, আর একই সময়ে লক্ষণাবতীতে 
এক অভিধান করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন । সরযূতে নৌকা সংগ্রহ 
করিবার নির্দেশ দিয়া তিনি যাফর খানকে অযোধ্য। প্রেরণ করিলেন ; আর তিনি 
তাহার অফিসার এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেন যে, যে মুক্ু্তে তাহারা শুনিতে 
পাইবে যে সুলতান জালালুদ্দীন দিল্লী হইতে কারা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, 
তৎক্ষণাৎ তাহারা সরযু অতিক্রম করিবে এবং লক্ষণাবতী অঞ্চলে প্রবেশ করিবে 
এবং তাহ? দখল করিয়া তথায় শাসন পরিচালনা করিবে । ন্থুলতান জালালুদ্দীন 
নিজের হাতে তাহার নিকট একটি দ্েহশীল পত্র লিখিলেন। ইহাতে তাহাকে এবং 
তাহার সঙ্গীগণকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন এবং তাহার অতি বিশ্বস্ত দুইজন 
লোকের হস্তে ইহা প্রেরণ করিলেন । এই লোকগুলি বখন কারা পৌছিজেন, তাহারা 
দেখিলেন যে মালিক আলাউদ্দীন সম্পূর্ণরূপে স্থলতানের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন ; 
আর তিনি এ স্থানে অবস্থিত আমীরগণের সকলকে সুলতানের বিরোধী করিয়া 
তুলিয়াছেন ; কিন্ত মালিক আলাউদ্দীন তাহাদের উপর যেন কড়া নজর রাখিলেন 
যে তাহারা প্রকৃত অবস্থা সুলতানকে নিবেদন করিতে পারিলেন না। 


১৬৪ তবকাত-ই-আকবরী 


ইহার পর কিছুকাল গত হইল মালিক আলাউদ্দীন তাহার ভ্রাতা আলমাস 
বেগকে, তিনিও সুলতানের ভ্রাতুপ,্র এবং জামাতা ছিলেন, একটি পত্র লিখিলেন। 
ইহাতে তিনি বলিলেন যে যেহেতু তিনি সুলতানের অনুমতি ছাড়াই এমন এক অভি- 
যান পরিচালন। করিয়াছেন, যাহা বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকেরা তাহার 
মনে ভয় ঢুকাইয়। দিয়াছে, কিন্তু যেহেতু তিনি একই সাথে সুলতানের পুত্র এবং 
ক্রীতদাস, শেযোজজন যদি ভরত পথ চলিয়া একাকী আগমন করেন এব: তাহাকে হাতে 
ধরিয়। দিল্লী নিয়া যান, তবে তিনি সানন্দে আনুগত্য প্রকাশ করিবেন এবং খেদমত 
করিবেন; কিন্ত সুলতান যদি ইহা না করেন, তবে তিনি বিষ পান করিবেন এবং 
আত্মহত্যা করিবেন অথবা কোন একদিকে চলির। যাইবেন। আলমাস বেগ চিঠিট 
সুলতানকে পড়িতে দিলেন। শেধোক্ত জন তাহাকে ক্রত গিয়। মালিক আলাউদ্দীনকে 
শান্ত করিতে আদেশ দিলেন; আর বলিলেন যে তিনি শীঘ্ই তাহার অনুসরণ 
করিবেন। আলমাস বেগ তৎক্ষণাং একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং পানিতে 
বাতাসের স্তায় ক্রুতবেগে গমন করিলেন । সপ্তম দিনে তিনি মালিক আলাউদ্দীন 
যেখানে ছিলেন সেই স্থানে পৌছিলেন। শেযোক্ত জন তাহার ভ্রাতার আগমনে মহা 
আনপ্দিত এবং খুশী হইলেন। তিনি এইবার তাহার লক্ষণাবতী অভিযান সঙ্থন্ধে শেষ 
সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্ত যাহারা তাহার বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তাহার অন্তরঙ্গ 
ছিলেন তাহারা বলিলেন যে তাহাদের পক্ষে লক্ষণাবতীতে গমনের আর প্রয়োজন 
হইবে না, যেহেতু স্থলতান জালালুদ্দীন, হস্তীসমুহের এবং ধনসম্পদের লোভ সাম- 
লাইতে না পারিয়া এ বর্ধাকালেই তাহাদের নিকট আগমন করিবেন । তখন তাহারা 
এ স্থানে তাহাকে শেষ করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। অতঃপর তাহারা বিজয় 
অভিযানে এবং সাম্রাজ্য দখলে তৎপর হইবেন। মালিক আলাউদ্দীনের নিকট এই 
মতবাদ যুজিসঙ্গত এবং সঠিক বলিয়া মনে হইল । যেহেতু স্বত্যু তখন মালিক জালা- 
লুদ্দীমের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি তাহার আন্তরিক শুভাকাখ্ীদের 
কথ। শুনিলেন না, এবং তাহার কতিপয় বিশেষ অনুচর এবং এক সহত্ত অশ্বারোহী সৈন্ত 
সঙ্গে লইয়৷ নৌকাযোগে যাত্রণ করিলেন । একই সময়ে তিনি সেনাবাহিনী এবং সমস্ত 
গাজকীয় সাজসরঞজামসহ' আহমদ হাবকে স্বলপথে প্রেরণ করিলেন । 


প্লোক 
কেহ যখন তাহার বন্ধুদের পরামর্শে কর্ণপাত করে না 
উপরের ফেরেশতারা তখন তাহাকে শান্তি দান করে। 


তবকাত-ই-আকবরী ১৬৫ 


৭ই রমযান যখন সুলতান কারা পৌছিলেন, তখন মালিক আলাউদ্দীন তাহার 
সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে জুসঙ্ছিত করিয়া নিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই গঙ্গ। অতিক্রম 
করিয়াছেন : এবং কারা এবং মালিকপুরের মধ্যস্থলে শিবির স্বাপন করিয়াছেন । সুল- 
তানের আগমন সংবাদ লাভ করিয়া তিনি তাহার ভ্রাতা আলমাস বেগকে সুলতানের 
খেদমতের জন্য প্রেরণ করিলেন ; আর তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলেন যে তিনি যেন 
যেকোন প্রতারণা করিতে পারেন তাহাই প্রয়োগ করিয়া সুলতান এবং তাহার 
সেনাবাহিনীকে আলাদ। করিয়া ফেলেন এবং প্রথমোক্ত জনকে একাকী আনয়ন করেন। 
আলমাস বেগ নিজেকে সুলতানের সম্মমখে হাজির করিলেন , এবং ভূমি চুম্বন করিবার 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন, “পৃথিবীর প্রভুর নির্দেশমত যদি আমি 
তৎক্ষণাৎ চলিয়া না আসিতাম এব* আমার ভ্রাতাকে সাস্বনা না দিতাম, তবে এত 
দিনে তিনি কোন এক অজ্জানা স্থানে চলিয়া যাইতেন, কিন্ত আমার আশ্বাস দেওয়া 
সত্তেও তাহার মনে কিছু শঙ্কা রহিয়৷ গিয়াছে ; আর তিনি যদি মহান সম্নাটকে এত 
বেশী সংখাক অশ্বারোহী সহ দেখিতে পান, তবে এখনও এরূপ সম্ভাবনা আছে যে 
তাহার পুনরায় নৃতনভাবে মতিভ্রম হইবে এবং পুনরায় কোন এক দিকে চলিয়া যাইতে 
চেষ্টা করিবেন ।” সুলতান তাহার এই কথা৷ সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়। নির্দেশ দিলেন 
যে তাহার সঙ্গে যে অশ্বারোহী ঠসন্গণ আছে তাহারা যেখানে আছে সেখানেই 
অপেক্ষা করিবে । তিনি নিজে তাহার ব্যক্তিগত পরিচারকগণসহ অগ্রে গমন করিলেন। 
তিনি যখন পথের কিছু অংশ অতিক্রম করিয়াছেন তখন সেই প্রধান প্রতারক আলমাস 
বেগ তাহার মিথ্যা ভাষণের জিহ্বা! আলগা করিলেন এবং বলিলেন, “আমার 
ভ্রাতা এখন হাতের কাছেই আছেন । মহান সম্রাটের সঙ্গে এখন অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্ফিত 
এবং যে কোন পরিস্থিতির জন্ প্রস্তত যে লোকজন আছে, তিনি যদি তাহাদের 
দেখিতে পান তবে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবন। আছে যে, যে ভয় ও ভীতি তাহার মনকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে তিনি আপনার দয় এবং স্সেহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া 
পড়িতে পারেন ।”' অতঃপর সুলতানের নিদেশ অনুযায়ী তাহার অনুচয়গণের সকলেই 
তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ছু'ড়িয়৷ ফেলিয়া দিলেন । তাহারা যখন গঙ্গার নিকটবর্তী হইলেন, 
যাহারা-সুলতানের নিকটে ছিলেন তাহারা কিছু দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে 
আলাউদ্টীনের সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে জুসঙ্জিত এবং প্রস্তত হইয়া দীড়াইয়া আছে 
এবং যেন কোন এক সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে । তাহারা আলাউদ্দীনের বিশ্বা্- 
ঘাতকত এবং প্রতারণা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলেন; এবং আলমাস বেগের উদ্দেশ্য 
বুঝিতে পাঙ্িলেন। ভফিল-দার মালিক খুররম 'লমাস বেগকে বলিলেন £ “আমরা 
আপনার কথায় বিশ্বাস স্বাপন করিয়াছিলাম এবং নিজেদের আমাদের সৈন্যদের নিকট 


১৬৬ তবকাত-ই-আকবরী 


হইতে আলাদ। করিয়। লইয়াছিলাম এবং আমাদের অস্ত্রশস্থও ফেলিয়। দিয়াছি 1 
আপনাদের সেনাবাহিনী দেখা যাইতেছে যুদ্ধের জন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসম্দিত এবং প্রস্তত 
হইয়া আছে।', আলমাস বেগ বলিলেন ঃ “আমার ভ্রাতা তাহার সেনাবাহিনীকে 
অস্্রশস্ত্ে সুসজ্িত করিয়া প্রন্থত রাখিয়াছেন এবং ঘুদ্ধসাজে সাঙ্জাইয়া সুলতানের 
সন্মদখে তাহার পরিদর্শনের জন্ত উপস্থিত করিবেন ।” প্রবাদে আছে যে ভাগ্য যখন 
কাহারও বিরূপ হয় তখন তাহা তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়; এই প্রবাদ অনুযায়ী 
সুলতান প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিস্তা করিলেন না, যদি যুবক, বৃদ্ধ 
সকলেরই নিকট ইহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, আর ভিনি আলমাস বেগকে ইহাও 
বলিলেন ; “আমি রোজা রাখিয়া এই দূরের পথ আলাউদ্দীনকে দেখিতে আপিয়াছি, 
আর আমার জন্য তাহার এতটুকু দয়া হয় না, যে তাহার নৌকায় আরামে 
বসিয়া আছে এবং আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিতেছে না । শ্য়তান- 
প্রতারক আলমাস বেগ প্রত্যুত্তরে বলিলেন £ “আগার ভ্রাতা মহান সম্রাটের সঙ্গে 
খালি হাতে দেখা করিতে চান না; তিনি তাহার করের জিনিসপত্র, যেমন হস্তীসমূহ 
এবং অন্ঠান্ত মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্রসহ সমাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। 
আর তাছাড়া তিনি আপনার রোজা খুন্ধিবার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়ছেন এবং আশা করিতেছেন যে, মহান সম্লাট তাহার সঙ্গেই রোজা খুলিবেন, 
যাহাতে তিনি এই সন্মান দ্বারা তাহার বন্ধু বান্ধবদের এবং সমপর্যায়ের লোকদের উধ্বে” 
উঠিতে পারেন।” তাহাদের প্রতারণার কোন চিস্তাই সুলতান জালা লুদ্দীনের মনে 
উদ্দিত হয় নাই, এবং তিনি ১৭ই রমযান বৈকালে যখন নদীর তীরে পৌছিলেন তখন 
তিনি অসাবধানে নৌকায় বসিয়া কোরান শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। তখন আলা" 
উদ্দীন আগাইয়া আসিলেন ; এবং আনুগতা প্রকাশ করিলেন। এবং স্থুলতানের 
পায়ের উপর গড়িয়া গেলেন। শেষোক্ত জন তাহার ভালবাস] এবং স্নেহের নিদর্শন 
শ্বর্নপ তাহার গায়ে মৃদু আঘাত করিলেন: আর অন্তান্তভাবেও তাহার প্রতি 
তাহার দয় প্রদর্শন করিলেন । তিনি বলিলেন, “আমি তোমাকে বছ যত্ব করিয়। লালন 
পালন করিয়াছি এবং তোমাকে বড় করিয়াছি ১ আর সদা সর্দাই তুমি আমার চোখে 
আগার পুত্রদের চেয়েও প্রিয় । তখন আমি কি করিয়া তোমার ক্ষতি সাধনের চিন্তা 
করিতে পারি?” তিনি ইহ? ঝলিলেন এবং আলাউদ্দীনের হাত ধরিয়] তাহাকে তাহার 
নৌকার দিকে টানিলেন। এই সময়ে মালিক আলাউদ্দীন সুলতানকে হত্যার জন্ত 
তিলি যে লোকদের মনোনিত করিয়৷ এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব তাহাদের দিয়া- 
ছিগেন, তাহাদিগকে এক ইঙ্গিত করিলেন। সামানার নীচ লোকদের নিকৃষ্টতম 
মাহমুদ সলিম তাহার তরবারি, দ্বারা জুলতানকে আহত করিলেন। শেষোক্ত জন 


তবকাত-ই-আকফবরী ১৬৭ 


আথাত পাইয়া নৌকার দিকে দৌড়াইলেন ;, আর চীৎকার করিয়া উঠিলেন £ “ওহ! 
দুরাত্মা আলাউদ্দীন, তুমি একি করিয়াছ !” ইখতিয়ারুদ্দীন হুর, যিনি সুলতানের নিকট 
হইতে বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, পেছন দিক হইতে আসিলেন এবং স্থুলতানকে 
মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ; আর তাহার মাথ। কাটিয়া ফেলিয়া তাহা আলাউদ্দীনের 
নিকট গিয়। গেলেন। অতঃপর তাহারা নিরীহ নিহত স্থলতানের শির একটি বল্লমে 
করিয়? কারা এবং দা নিকপুর প্রদক্ষিণ করিলেন; আর তৎপর তাহা! অযোধ্যায় নিয়া 
গেলেন । সুলতানের বিশেষ পরিচারকগণ, যাহার] নৌকায় ছিলেন, তাহারাও নিহত 
হইলেন। এক বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ হইতে ্জান। যায় যে, স্থুলঙান জালালুদ্দীনের কার! 
আগমনের ঠিক পূর্বেই মালিক আলাউদ্দীন শেখ কুর্ক মজযুবের, যাহাকে কার। শহরে 
সমাহিত কর? হইয়াছে, নিকট তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন ; এবং প্রার্থীর 
ন্যায় তাহার খেদমত করেন। মজধুব তাহার মাথ। উত্তোলন করেন এবং বলেন £ 


প্লোক 
“যে কেহ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে 
তাহার শির নৌকায়, দেহ গাঙ্গে !” 
সংক্ষেপে তাহারা সুলতান জালাপুদ্দীনের ঠাদোয়। মালিক আলাউদ্দীনের 
মাথার উপরে উত্তোলন করিলেন এবং তাহাকে সম্রাট ঘোষণা করিলেন। কিন্ত 
সুলতান জালা সুদ্দীনের হত্যাকাণ্ডে তাহার সঙ্গে যে সব লোক জড়িত ছিলেন তাহারা 
অগ্প দিনের মধ্যেই নানা প্রকারের দুর্ঘটনায় পতিত হইলেন, এবং দুর্দশার চরম সীমায় 
উপনীত হইলেন। সলিমের পুত্র মাহমুদ এক বৎসর পরেই কুষ্ঠ রোগে আক্বান্ত 
হইলেন ; আর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃপ্ষিত হইয়া গেল এবং খণ্ড-বিখণ্ড হইয়৷ গেল । 
ইখতিয়াকদ্দীন হর পাগল হইয়া গেলেন আর তাহার যাতনায় চীৎকার করিয়া 
উঠিতেন আর বলিতেন, “ম্ুলতান জালালুদ্দীনের হাতে একটি তরবারি আছে ; আর 
আমার মাথ। কাটিয়া ফেলিতেছে।” অকৃওজ্ঞ মালিক আলাউদ্দীন স্বয়ং, যদিও কিছু- 
কাল তিনি সম্দ্ধির সঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন 
তবু শেষ পর্যন্ত নিয়তি তাহাকে তাহার কাজের উপযুক্ত শান্তি দিতে ক্রটি করে নাই ; 
এবং তাহার উপর প্রতিশোধ নিয়াছে ; আর তাহার বংশধরদের নাম বা কোন দ্বিহ্ন 
পর্যন্ত এই পৃথিবীতে অবশিষ্ট নাই ! ' 


গ্গোক 
স্থষ্টির বিভিন্ন ধাপ যথেচ্ছ প্রক্ষিপ্ত নয় 
পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ মহান নিয়ন্তাবিহীন নয়! 
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ভাবিয়। দেখ ! তোমাকেজ্ঞান দেওয়। হইয়াছে! কাল কি করিয়া কাজ করে 
তুমি যাহ] কিছু কর, সময়ে তাহার প্রতিদান পাইবে । 


সুলতান জালালুদ্দীনের শহীদ হইবার সবাদ যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক 
মালিক আহমদ হাবের নিকট পৌঁছিল, তিনি যে স্বানে ছিলেন তথা হইতে ফিরিয়া 
দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতানের স্ত্রী মালকা-ই-জাহান তাহার কোকামীর 
ফলে, তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ককনুদ্দীন ইব্রাহীমকে, যিনি সধেমীজ্" ধৌবনেপদীর্পিশি 
করিয়াছিলেন এবং তখনও বযোপ্রাপ্ত হন নাই, অতি ত্বরা করিয়া মহ! আমীরগণের 
সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া সিংহাসন স্থাপন করিলেন। তিনি কিলুখরি ত্যাগ 
করিয়া দিল্লী আগমন করিলেন এবং সবুজ মণ্ডপে বসবাদ আরম্ভ করিলেন আর বিভিন্ন 
উচ্চ পদ এবং বড় বড় জায়গীরগুলি আমীর ও মালিকগণের মধ্যে বিলি বণ্টন করিয়া 
দিলেন। আরকলি খান ছিলেন স্থুলতানের প্রকৃত পুত্র এবং উত্তরাধিকারী এবং তিনি 
রাজোচিত গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন । তিনি এই সংবাদ শুনিয়া হৃদয়ে আঘাত 
পাইলেন। তিনি মুলতানে রহিয়া গেলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন না। 
মালিক আলাউদ্দীন ঘোর বর্ধার মধ্যেই দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পর্যায়- 
ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া যমুন] নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহার স্বর্ণ 
এবং ধনরত্ব দ্বারা এমনভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন যে প্রত্যেকেই তাহার 
অনুর হইয়। উঠিল : আর সুলতান জালা লুদ্দীনের হত্যার ফলে যে শক্রতার মনোভাব 
তাহাদের হৃদয়ে বাসা বাধিয়াছিল তাহ] সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল। তাহার বলে £ 


পে্লোক 
পাপের তামার জন্য দানশীলতাই রসায়ন 
সকল মন্দের প্রতিষেধক দয়াশীলতা | 


মালিক আলাউদ্দীন প্রতিদিন স্বর্ণ বারা একটি বালিস্তা বেহৎ প্রস্তর নিক্ষেপের এক 
প্রকার যন্ত্র) পূর্ণ করিতেন এবং তাহা তাহার সৈন্তদের মধ্যে হিটাইয়। দিতেন । যে 
কেহ তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করিত, তাহাদের প্রতে!কে এ সময়ের প্রচলিত মজুরীর 
প্রতি দশটির মুদ্রা) জন্য পাইত বিশ বা ত্রিশটি। এইপধপে তিনি লোকের হাদয় জয় 
করিলেন। 


শ্লোক 
তুমি যদি মহত্ব লাভ করিতে চাও, তবে তোমার হাদয়কে মহানুতব কর। 


তবকাত-ই-আকবরী ১৬৯ 


কথিত আছে যে, তিনি যখন বদাওনে আগমন করেন, তখন তিনি তাহার (সপ্ত 
সমাবেশ করেন; আর তাহাদের সংখ্যা দাড়ায় ষাট সহমত অশ্বারোহী সৈশ্ঠ এবং 
পদ।তিক সন্ত । জালালী আমীর এবং মালিকগণ চতুদ্দিক হইতে আগমন করিলেন 
এবং সুলতান আলাউদ্দীনের স্বর্ণ এবং তিনি যে উচ্চ বেতন দিতেন তাহার প্রলোভনে 
তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন । গালক। ই-জাহানের আশা ভরসা নিঘু'ল হইয়। 
গেলে তিনি আরকলি খানকে তলব করিলেন ; কিন্ত তিনি সংবাদ দিলেন যে ব্যাপার 
এতদূর আগাইয়। গিয়াছে যে এখন আর ইহার কোন প্রকার করা সন্ছব নয় । 


শ্লোক 
কোন ঝর্ণার শুবতে একটি মাথার কাটা দিয়! তাহা বন্ধ করা ধায়! 
কিস্ত ইহা যখন পূর্ণ হয়, তখন হশ্তী পৃণ্ঠেও ইহা অতিক্রম করা ধায় না। 


এই সংবাদ শুনিয়। মালিক আলাউদ্বীনের সংকল্প দুটতর হইল এবং তিনি কথের 
ফেরীতে যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন এবং জুদের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। 
কুকনুদ্দীন ইবরাহীমও তাহার সৈগ্গণকে তাহার সন্মমখে সণিবেশিত করেন ; এবং 
তৎপর পশ্চাদপসরণের ভান করেন । রাখিকালে জালালী আমীরগণের অধিকাংশ 
তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং মালিক আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করেন। 
প্রথমোক্ড রন যখন দেখিলেন যে ব্যাপার প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, ভখন 
তিনি তাহার মাতাকে এবং মালিক রজব এবং কুওবুদীন উই এবং আহমদ হাব এব 
অন্ঠান্ত কতিপয় লোক যাহার] তখনও তাহাদের নিমকহারাণী করে নাই তাহাদিগকে 
সঙ্গে নিলেন এবং মুলতানের পথ ধরিলেন । 

সুলতান জালালুদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল সাত বৎসর এবং সাত মাস। 


স্ুলভান আলাউদ্দীন খলজী 

তিলি আঃ হিঃ ৬৯১৫ সনে দিল্লীতে গিংহাসপনে আরোহণ করেন। তিনি 
তাহার ভ্রাতা আলমাস খানকে, উলুঘ খান উপাধি দিলেন এব* মালিক নসরত 
জালেসরিকে দিলেন নসরত খান এবং মালিক হাবকর্দীনকে দিলেন যাফর খান এবং 
তাহার শ্যালক সনজরকে দিলেন আলী খান উপাধি । আলী খান ছিলেন তাহার 
মন্রণ। সভার সভাপতি । তাহার যে পব বন্ধু তখনও আমীর হন নাই, তিনি তাহা- 
দিগকে এ পদে উন্নীত করিলেন ; আর যাহারা আমীর ছিলেন তাহাদিগকে উচ্চতর 
পদে উন্নীত করিলেন এবং বৃহত্তর জায়গীর প্রদান করিলেন। তিনি তাহার 
অফিসার এবং সৈল্ভাধাক্ষগণকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান কঙিলেন যাহাতে তাহারা 


১৭০ তবকাত-ই-আকবরী 


নৃতন সৈগ্ঠ ভতি করিতে পারে । এইদ্ধপে তাহার সেনাবাহিনী এক বিরাট বাহিনীতে 
পরিণত হইল । তিনি যখন তাহার সেনাবাহিনীসহ' শিবির প্রান্তরে ছাউনী ফেলিলেন 
তখন রাজধানীর উচ্চনীচ সকলেই তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আগমন করিলেন। তাহার নামে খোত্বা পাঠ করা হইল 
এবং মুদ্রা প্রচলন করা হইল এবং অগ্যাণ্ত রাজকীয় এনুষ্ঠানাদিও নিয়মিত পালন কর 
হইল । মালিক আলাউদ্লীন রাজোচিত জাকজমক এবং আড়ঙথরে শহরে প্রবেশ 
করিলেন; এবং সাম্রাজ্যের গিহাসনে উপবেশন করিলেন এবং সুলতান আলা- 
উদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন। এ স্থান হইতে তিনি ছুনি মণ্ডপে গমন করিলেন 
এবং তাহাকে তাহার সাম্রাজ্যের দরবারে পরিণত করিলেন । নাগরিকগণ ভোজ- 
উৎসব পালন করিলেন এবং সুশোভিত গনুজ নির্মাণ করিলেন; আর অলিগলি 
মদে ভাগিয়া গেল; এবং লোকেরা খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া 
উঠিল । সম্পদের প্রাচুর্ষের অহমিকায় আর যৌবনের মাতলামীতে সুলতান আলা- 
উদ্দীন অসংযত জীবনযাত্রা এবং ভোগ বিলাসে গ। ভাসামঈয়। দিলেন, আর তিনি 
অকাতরে অর্থ দান করিয়৷ এবং উপহার দিয়া লোকজনকে ভাহার প্রতি অনুগত এবং 
মিংহাসনের অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রত্যেককেই একটি পদ এবং একটি উপাধি 
দিয়া সম্মানীত করিলেন ; আর (€( আমীরগণের মধ্যে ) পরগণা এবং প্রদেশগুলি বিলি 
করিলেন । খাজা খতিব তাহার ব্যজিগত গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য স্থবিখ্যাত 
ছিলেন, তাহাকে উির পদে নিষুক্ত করিয়৷ সম্মানিত করা হইল । কাধি সদরুদ্দীন 
আরিফ, যাহার উপাধি ছিল সদর-ই-জাহান, সাগ্রাজোর প্রধান কাষি নিধুভ্ত হইলেন 
এবং সৈয়দ আজম ( মহা গৌরবাশ্বিত টস্য়দ ) এবং শেখ-উল ইসলাম উপাধিদ্বয় 
তাহাকে দেওয়া হইল । ভূতপূর্ব সৈয়দ আজম, খতিব এবং শেখ উল ইসলাম এই 
উভয় পদই অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাকে খণিব (প্রচারক ) পদে পুনবহাল করা 
হইল। ইনশা (যোগাযোগ করণ) পদটি দেওয়। হইল উমদাত উল মুলক হামিদুদ্দীন , 
মালিক ইবযুদ্দীনকে, যিনি দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ভূষিত ছিলেন, সুলতানের 
নিকটে রাখিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সন্মানিত করা হইল । নসরত খান সাগ্রাজোর 
নায়েব ছিলেন, তাহাকে কোতোয়াল ( তত্বাবধায়ক ) নিযুক্ত করা হইল এবং মালিক 
ফখব্ুদ্দীন কুজি রাজধানীর দারোগা নিযুক্ত হইলেন। যাফর খানকে সেনাবাহিনীর 
প্রধান সেনাপতির পদে নিধুক্ত কর৷ হইল; মালিক আবাজী জালালী তাজিরবেগী 
(বাণিজ্য সচিব) এবং মালিক ছরণ বর নায়েব বারবেগী পদ লাভ করিলেন। 
তারিখ-ই-ফিরোয শাহীর লেখক যির়। বার্ীর চাচ। মালিক আলাউল মুলক কারা 
এবং অধোধ্যা জায়গীরদয় লাভ করিলেন । ব ভকিল-দার পদটি দেওয়া হইল 


তবকাত-ই-আকবন্ী ১৭১ 


উপরোক্ত যিয়ার পিতা মালিক জুনাই কদিমকে এব মুয়েদউল ঘুলক বরণ শহরের 
নায়েব এবং খাজা পদে নিষুক্ত হইলেন । সকল যোগ্য লোকের সকল স'পত্তি এবং ট্রাস্ট 
পুনবহাল করা হইল এবং তাহাদিগকে ভরণ-পোধণ নির্বাহের জন্য তাহাদিগকে অঙ্ঠান্য 
বৃ্তিও দেওয়া হইল । সেনাবাহিনীর সকলকে এ বৎসরে তাহাদের প্রধানতঃ ভাতার 
উপরে ছস্্ন াসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইল এবং ইহ। দ্বারা প্রত্যেককে এ বৎসরে 
খুসী করা হইল। সর্ধশ্রেণীর লোকের মধ্যে আরাম-আয়েশ এবং সুখ-সম্ৃদ্ধি প্রবেশ 
করিল এবং জুলতান জাল।লুদ্দীনের হত্যার ন্যায় মহ। অপরাধ ও চোখের আড়াল 
করিয়া রাখা হইল এবং লোকের মন হইতে মুছিয়া ফেল। হইল । সুলতান আলা উদ্দীন 
দিলীর সিংহাসনে স্রপ্রতিষঠিত হইবার পর তিনি এই নীতি অনুসারে £ 


শ্লোক 
যতক্ষণ দাবীদারের শির তাহার নাড়ে অবস্থিত থাকে 
রাজ্য তখন বিদ্রোহের পোশাক পরিধান করে । 

স্থির করিলেন যে মুলতানে অবস্থি ৩ স্থবলতান জালানুদ্দীনের গূত্রগণকে দবংস 
করার বিষষটির প্রতিই তাহার অতি ভ্রুত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । ৬দনযাধী 
চল্লিশ সহত্র অশ্বারোহী সৈগ্ঠমহ উলুঘ খান এব, ঘা কর খানকে এই কর্তব্য সম্পাদন 
করিবার জন্য নিধৃক্ত করিলেন । তদনুযায়ী তাহাবা তথাধ গমন কগিলেন এবং শহরটি 
অবরোধ করিলেন । দুই মাস পর মুনতানের কোতোয়াল এবং তথায অবস্থিত অন্ঠান্ত 
আমীরগণ আরকলি খান এবং তাহার ভ্রাতাগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং শহর 
হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উলুঘ খান এবং যাফর খানের সঙ্গে মা'কাৎ করিলেন । 
সুলতানের পুত্রগণ মহা-দুর্দশায় পতিত হইয়া তখন শেখ বকনুদ্দীন (আল্লাহ যেন 
তাহার কবর পবিত্র করেন) মধ্যস্বতাষ নিরাপতার আশ্বাস লাভ করিয়া উলুঘ 
খানের নিকট আগমন করেন । উলুঘ 'ান তাহাদিগকে সম্মানে গ্রহণ করেন; এবং 
তাহার মঞ্চের নিকটে তাহাদের জগ্ঠ স্থান নির্ধাবণ করেন এবং তাহার জয়লাভ 
ঘোষণ। করিয়া দিল্লীতে এক পত্র প্রেরণ করেন । তাহারা মঞ্চ হইতে চিঠিটি পাঠ করেন 
এবং গন্ুজ নির্মাণ করেন এবং জয় ঢাক বাজান। অতঃপর উলুঘ খান সুলতান জালা 
লুদ্দীনের পুত্রগণ এবং যে সব আমীর এবং মালিক তাহাদের দলে ছিলেন ; তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া দিলী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে দিল্লী হইতে এই কাজের জন্ত 
প্রেরিত নসরত খান উলপুঘ খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন ; এবং সুলতান জালা লু্দীনের 
পূত্রগণের এবং তাহার জামাতা আলঘুর এবং নায়েব আমীর হাজিব (সহকারী গৃহাধ্যক্ষ) 
মালিক আহমদ হাবের চক্ষুর উপর দিয়া পেঙ্সিল টানিয়া দিলেন (তাহাদিগকে অন্ধ 
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করিবার জন্ত ), এবং তাহাদের সম্পত্তি এবং অনুচরদের দখল করিয়া লইলেন । দুই 
অসহায় শাহযাদাকে হানসীতে কারারুদ্ধ রাখা হইল ; আরকলি খানের দুই পুত্রকে 
হত্যা করা হইল; আর আহমদ হাবকে এবং সুলতান জালালুদ্ীনের স্ত্রীগণকে এবং 
তাহার পুত্রগণের স্ত্রীদের দিল্লী আনয়ন করা হয় এবং তথায় কারান্ুদ্ধ করিয়। রাখা হয়। 

সিংহাসনারোহণের পর দ্বিতীয় বৎসরে নসরত খানকে উধির নিযুক্ত কর] হইল ; 
আর মালিক আলাউল মুলককে এঁ স্থানে অবস্থিত আমীরগণ এবং ধনরত্বসহ কারা 
হইতে আগমনের জন্য তলব করা হইল ; আর দিল্লীর কোতোয়ালের পদটি তাহাকে 
দেওয়া হইল ; এই পদটি মালিক-উল-উমরা অধিকার করিয়াছিলেন । সুলতান তাহার 
সিহাসনে আগোহণ করিবার সময় সুবিধা লাভের জন্ত জালালী আমীরগণকে 
যে সব সম্পণ্ডি প্রদান করিরাহিলেন, অতঃপর নণরত খান সে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিতে আরম্ভ করিলেন; আর এই উপায়ে কোষাগারে এক বিপুল পরিমাণ অর্থ 
সংগ্রহ করিলেন। 

এই বৎসরেই মুঘলবাহিনী সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়। হিন্দুস্তান প্রবেশ করিল। 
স্থলতান আলাউদ্দীন উলুঘ খান ও যাফর খানকে অঙ্গান্ত আমীরগণসহ তাহাদের 
আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন । উভর বাহিনী জারনমহমুর১ পরম্পরের সম্মুখীন 
হইল । যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে মুঘলগণ পরাজিত হইল এবং তাহাদের বহু 
সংখ্যক নিহত হইল এবং বছ সংখ্যক বন্দী করা হইল । এই বিজয়ের সংবাদ যখন 
দিল্লী পৌছিল তখন নাগরিকগণ জয় ঢাক বাজাইলেন এবং গন্ুজ নির্মাণ করিলেন এবং 
আনন্দোৎসব করিলেন। ইহার পর যে সব জালালী আমীরগণ তাহাদের ভূতপ্ৰ 
প্রভূুকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সুলতান 
আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত জনের নিকট হইতে উচ্চ পদ 
আর বড় বড় জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দী করা হইল ; তাহাদের 
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১ একটি পাওুলিপিতে আছে জাব মিখব, আর দৃইটিতে আছে জাব নমহমুর। যিবা বারী 
তারিখ-ই-ফিরোযখাহীব ছাপান পুস্তকে নামটি জালম্কাব দেওয়। আছে, কিন্তু পাগুলিপিগুলিতে 
আছে জাদওয়া ও নন্ভূব এবং জ্বত মদ । তারিখ-ই-ফিরোযশাহীব এক অংশে মেজর ফলার 
যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার এক টিকায় টি, ডন্সিউ, টোলবা্ট, জুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে মুঘল 
আক্রমণের পর্যালোচন। করিতে গিয়া (১) যিয়া-ই-বাণী (২) নিযাযুদ্দীন আহমদ হারাভী (৩) 
বদাওনী এবং (8) ফিরিশত। অনুযাধী এই যুদ্ধের ক্ষেত্র বল৷ হইয়ছে (১) নং অনুযায়ী আঁরি 
মনঘূর, (২) নং অনুযায়ী সিদ্ধু দেশের জারণ ম্হর, (৩) নং অনুযায়ী জারণ মনজর এবং (৪) নং 
অনুযায়ী লাহোর লিখিয়ছেন। তবকাত-ই-আকবরীতে সিদু দেশের জারণ ম্ছর সম্বন্ধে কোন 
উল্লেধ নাই , কিন্ত একটি পাওুলিপিতে আছে যে এইবার মুখলগণ সিদু দেশ আক্রমণ করিয়াছিল ? 
কিন্ত অন্যান্য পাণুলিপিওলিতে আছে হিন্দ, বিন্দু নয়। ফিরিশত। যুধল বাহিনীর সেনাপতির 
নাষ লিখিদ্াছেন আমীর দাউদ। যদিও পূর্ববর্তী পেখকগণের কেহই তছার এইন্সপ নাম দেন নাই। 
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কিছু সংখ্যককে অন্ধ করিয়। দেওয়া হইল ; আর কিছু সংখ্যককে দূর-দূরাত্তের অঞ্চল- 
গুলিতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল, আর তাহাদের জিনিসপত্র এবং বিষয় সম্পত্তি 
কোষাগারে আনয়ন করা হইল এবং তাহাদের গৃহার্দি এবং পরিবাসথুহ বিনষ্ট করা 
হইল । সমস্ত জালালী আমীরের মধ্যে মালিক কুতবুদ্দীন আলাই, মালিক নাসিকদ্দীন, 
শাহনাহ-ই-পিল ( হস্তীদের রক্ষক ) এবং মালিক আমীর জামান, কদর খানের পিতা, 
যাহার কথনও ম্থুলতানের পুত্রগণের বিরোধিত] করেন নাই এবং কখনও সুলতান 
আলাউদ্দীনের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করেন নাই, নিরাপদ রঠিলেন এবং 
কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। উপরোক্ত বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা ননরত খান এই 
বংসরের মধ্যেই এক কোটি সংগ্রহ করিলেন ; আর এই অর্থ কোযাগারে জম] দিলেন । 
সিংহাসনে আরোহণের পর তৃতীয় বৎসরে স্রুলঙান উপৃঘ খান এবং নসরত 
খানকে এক বিশাল বাহিনী সৈম্ভসহ গুজরাট আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন । 
তাহারা নহরওয়ালা এই প্রদেশের সবগুলি শহর লুগ্ন এবং বিধ্বস্ত করিলেন নহর- 
ওয়ালার গভর্ণর রায় করণ পলায়ন করিলেন এবং দাক্ষিণাতোর দেওগিরীর রাজার সঙ্গে 
যোগদান করিলেন; আর তাহার স্ত্রীগণ এবং কণ্তা (যাহার নাম ছিল দেবল রাণী ), 
তাহার ধন-রত্ব, হস্তীনমূহ এবং তাহার যাহা কিছু ছিল সবকিছু সেনাবাহিনীর হস্তগত 
হইল । সোমনাথের যে মুতি স্তলতান মাহমুদ চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার 
স্থলে রাগণগণ যে মূতি প্রতিষ্ঠ৷ করিয়াছিল এবং পুজা করিতেছিল, উলুঘ খান এবং নসরত 
খান তাহাও দিল্লী আনয়ন করিলেন এবং এমন স্বানে ইহা স্থাপন করিলেন যেখানে 
লোকে ইহাকে পদদলিত করিবে । ননরত খান কামবায়াত গমন করিলেন এবং এ স্থানে 
যে সব ব্যবসায়ী বাস করিতেন এবং প্রভূত সম্পদশ[লী ছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে 
এমন প্রচুর পরিমাণ ধন-বত্ব, মণি-মুক্তা, এবং অন্তাগ্ত মনোরম দ্রিনিসপত্র সংগ্রহ করিলেন 
যাহার কোন লেখা-জোখা নাই। তিনি কাফুর হাজারদিনারীকে প্রভুর নিকট হইতে 
বলপূর্বক ছিনাইয়। আনিলেন (সুলতান আলাউদ্দীন তাহার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ 
হয় তাহার ফলে পরবতীকালে তাহাকে নায়েব-ই-মুলক অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সহকারী 
শাসনকর্তা ) এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। গুজরাট বিধবস্ত 
এবং লুট করিয়৷ উলুঘ খান এবং নদরত খান যখন বিপুল পরিমাণ লুষ্টিত দ্রব্যসম্তারসহ 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তাহার। সেনাবাহিনীর নিকট হইতে তাহাদের 
নেওয়। লুষ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ দাবী করেন এবং তাহা আদায় করেন এবং 
তাহাদের বলপূর্বক আদায়করণ সকল সীম! অতিক্রম করে। কতিপয় আমীর 
যাহার্দিগকে নব-মুসলমান বলা হইত, অন্ঠান্য বাহার এই বলপূর্বক আদা করিবার 
ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং উলুধ খানের 
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আমীর-ই-হাজিব মালিক ইমযুদ্দীনকে নসরত খানের ভ্রাতা) আক্রমণ করিলেন ; এবং 


তাহাকে হত্যা করিরা উলুঘ খানের মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শেষোক্ত জন অপর এক 
দর দিয়া বাহির হইয়৷ গেলেন এবং নসরত খানের মঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
সুলতান আলাউদলীনের ভাগিনেষ মঞ্চে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বিদ্রোহী আমীরগণ 
তাহাকেই উলুঘ খান মনে করিয়। হত্যা] করিল্লেন। অতঃপর নসরত খান ক্রত তাহার 
লোকঞ্জনকে একত্র সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিগেন ' আর 
তাহারা বিভিন্ন দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। উলুঘ খান এবং নসরত খান লুণ্ঠিত 
মালামাল সচ্ছদ্ধে আরও বিশদ তদস্ত করা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহারা যে সব ধন 
সম্পদ, হস্তী এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসন্তার লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দিলী নিয়া 
গেলেন। সুলতান আলাউদ্দীন যে সব আমীর এই বিশৃঙ্খলা স্থ্টিতে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহাদের স্ত্র। এব, সম্তানগণকে বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন- 
রূপ শান্তি প্রদান করিলেন। নসরত খান, তাহার ভ্রাতাকে হত্য। করিবার প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য, যে সব লোক এই হত্যা সংঘটিত করিযাছিলেন, তাহাদের পরিবারের 
মহিলাগণকে কতিপর ঝাড়দারেব নিকট প্রদান করেন, আর তিনি নির্দেশ দিলেন যে 
শিশুগণকে মহিলাদের উপরে নিক্ষেপ করিষা নিষ্ঠ,রভাবে হত্যা করিতে হইবে । ইহার 
পূর্বে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের অপরাধের জণ্য মহিলা এবং শিশুগণকে শাস্তি দিবার 
প্রথা দিলীতে প্রচলিত ছিল না। 

এই বৎসর সালদী১ নামে এক মুঘল এবং তাহার ভ্রাতা সিবিস্তান আগমন 
করেন এবং তাহা অধিকার করেন। যাফর খানকে এক বিরাট বাহিনীসহ 
তাহাদের বিকদ্ধে প্রেরণ করা হয়; আর এই বিজধী সেনাপতি সিবিস্তান অবরোধ 
করেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহা জয় করেন ; এবং সালদী এবং তাহার 
ভ্রাওা এবং তাহাদের পরিবার এবং সম্তানগণকে এবং সঙ্গীয় অন্তান্ত মুঘলগণকে 
তাহাদের গলায় তাল। লাগাইয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। এই বৎসরেরই শেষে 
কুতলাঘ খাজা এবং তাহার পুত্র কয়েক সহম্র মুঘলসহ মাওয়ার] উন্লাহার 
হইতে হিন্দুস্তান জয় করিতে আগমন করেন। তাহার] সিদ্ধু নদী অতিক্রম করি- 
লেন; আর যেহেতু তাহারা দেশটি জয় করিতে আসিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের 
পথিমধ্যের গ্রাম এবং শহরগুলি কোনরূপ ক্ষতি সাধন বা লুটতরাজ করেন নাই; কারণ 


মি টি 
১, বিরা-ই-বার্ণী বর্ণনা দিয়াছেন কি করিয়া সলদী সিবিস্তান দূর্গটি অধিকার করেন এবং কিভাবে 


১ যাফর খান পুনরায় ইহ। তাহার নিকট হইতে উদ্ধার করেন। বদাওনী মুহলদেয় এই অতিধানের 
কোন উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা মুধর সেনাপতির লাম লিখিঠ়াছেন চলদি খান। 


ওতবকাত ই-আকবরী ১৭৫ 


তাহা এইগুলিকে তাহাদের রাজোর অঙ্গরূপে গণ্য করিলেন। তাহারা দিলীর 
সম্ম“খে শিবির স্থাপন করিলেন এবং অবরোধ আরম্ভ করিলেন (যেহেতু মুঘলদের 
ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবতাঁ অঞ্চলসমূহের শহর এবং গ্রাম হইতে এত প্রচুর সংখ্যক 
লোক শহরে আগনন করিল ষে স্থানটি এত বেশী জনপূর্ণ হইয়া উঠিল যে মসজিদ 
গুলিতে, অলিগলিতে এবং বাজারসমূহে এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসিবার বা 
দাড়াইবার স্থান ও রহিল না। অতিরিক্ত জন সগাগমের ফলে লোকেরা চরম দুর্দশা 
পতিত হইল এবং শশ্য এবং রসদ আনয়নের পথসমূহও বন্ধ হইয়া গেল। আর সব 
কিছুই দুরল্য হইয়া উঠিল । সুলতান আলাউদ্দীন সাগ্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
আমীর এব' মালিকগণকে ৩লব করিয়া আনিলেন এবং সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী 
এব, সুসজ্জিত করিষ। রাজকীয় জাকজমক ও আড়ম্ঘরের সঙ্গে শহর হইতে বাহির হইয়া 
আসিলেন এবং সিরিতে শিবির স্থাপন করিলেন আর শহরটি এবং কোষাগারসমূহ 
রক্ষ। করিবার জন্য এবং হারেম (প্রাসাদে মহিলাদের আবাসস্থল ) পাহারা দিবার 
জন্য দিল্লীর কোতোয়াল মালিক মালা-উল-মূলককে পেছনে রাখিয়া আসিলেন। 
কথিত আছে যে কতিপয় আমীর স্েলতানের নিকট) নিবেদন করেন যে যৃদ্ধ বিগ্রহ 
সর্বদাই বিপদ জনক । আর লাঠির দুইটি প্রান্ত আছে অর্থাৎ ইহা উভর পক্ষকেই 
আঘাত করিতে পারে) ; ফলে যতক্ষণ সন্তব চেষ্টা চালানো উচিত কৌশলে ব্যাপারটির 
সমাধান করা, এব যুদ্ধ পরিহার করিয়] চল।। 


শ্লোক 
তোমার হস্তীর শক্তি আর সিংহের নখর থাকিলেও 
শান্তি, হে বন্ধু, সবদাই যুদ্ধের চেয়ে অনেক ভাল । 


স্থলতান আলাউদ্দীন বলিলেন, “সাম্রাজ্য আর যুদ্ধ হইতে বিরত থাক পরস্পর 
বিরোধী ।” 
ঞ্লোক 


যে সমাটের মুকুট পরিধান করে 
তাহার মাথা একটি গেজের১ গ্ঠায় সর্বদাই নিক্ষেপ করে । 


তিনি বলিলেন, “একজন নুলতানের পক্ষে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাও শোভন 
নয়।” তিনি বৃদ্ধের জন্ঠ প্রস্ততি গ্রহণ করিলেন এবং সংগ্রামের পতাক। উত্তোলন 
করিলেন। কুতলাঘ খাজ্দা তাহার দিকেও সংগ্রামের ভিত্তি স্বপন করিলেন এবং 


১. বে বস্ত নিক্ষেপ করিবার যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর! হয়। 


১৭৬ তবকাত-ই-আকবরী 


মহাপৌকষ এবং বীরক্ব প্রদর্শন করিলেন । যাফর খান ডান পার্খ বাহিনীর নেতৃত্ব 
করিতেছিলেন, তিনি মুঘল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন এবং ইহাকে গোলমালে 
ফেলিয়৷ দিলেন এবং বিধ্বস্ত করিলেন ; এবং মুঘলগণ পলায়ন করিল । যাফর খান 
তাহাদিগকে আঠার ক্রোশ দূর পর্যন্ত পশ্চান্ধাবন করিলেন । উলুঘ খান বাম পার্শ্ব 
বািনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাহার এক আক্রোশ১ বশতঃ এই 
পশ্চাঙ্গাবনে যোগদান করিলেন না। তাহাকে একাকীই যাইতে দিলেন । সহসা 
কতিপয় মুঘল আমীর, যাহারা পথিমধ্যে লুকাইয়। ছিলেন, দেখিলেন যে যাফর খান 
একাকীই যাইতেছেন, এবং তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য তাহার পিছনে কোন 
সৈগ্ত নাই । তাহারা পিছন দিক হইতে তাহার উপর নিপতিত হইলেন এবং চতুদিক 
হইতে তাহাকে ঘেরাও করিযা ফেলিষা তাহার অশ্বের হাটুর পশ্চাৎদিকের তস্তরী 
কাটিয়া ইহাকে খোড়া করিষা দিলেন। অতঃপর তিনি শুধু পায়ের উপর দাড়াইয়াই 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যদিও কুতলাঘ খাজা তাহাকে জীবিত বন্দী করিতে চেষ্টা 
করিলেন; কিন্ত তিনি ইহা করিতে সক্ষম হলেন না। শেষ পযন্ত তিনি তাহার 
সৈম্তগণকে তাহার প্রতি তীর বর্ষণের নির্দেশ দান করিলেন; আর এইরূপে তাহারা 
তাহাকে হত্যা করিল । তাহারা তাহার দলে অন্তান্ঠ যেসব আমীর ছিলেন তাহা- 
দিগকেও হত্যা করিল। কুতলাঘ খাজা এ দিনে হিন্দুস্তানীদের শৌর্ষের ভয়ে ত্রিশ 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পূর্বে তাহার অশ্থের রশি টানেন নাই ; এবং অতি ক্রত- 
গতিতে তাহার দেশে ফিরিয়। যান । মুঘলদের মধ্যে বীরত্ব এবং এক সেনাবাহিনীকে 
ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য যাফর খানের নান প্রবাদে পরিণত হয়; ফলে যদি কোন 
অশ্ব ইহাকে দেওযা পানি পান না করিতে চায় তখন তাহার] বলে “সম্ভবতঃ ইহা 
যাফর খানকে দেখিয়াছে 1” আুলতান আলাউদ্দীন যাফর খানের সাহ'স এবং বারত্বের 
জন্ত ঈর্যাঘ্িত এবং ভীত ছিলেন, তিনি তাহার হত্যা দ্বিতীয় বিজয়রূপে গণ্য 
করিলেন; আর কিলি হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আনন্দ উৎসব করিলেন 
এবং ভোজ সমাবেশ করিলেন; আর আমোদ-প্রমোদ এবং ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন 
হইলেন। 


১, যিয়া-ই-বাণাঁ বলেন যে মুধলগণেব হস্ত হইতে সিবিপ্ন বিজয়ে যাঁফর থান যে বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়/ছিবেন, তাহার ফলে সুনতান এবং উ্ুখ খান উভয়েই তাহার প্রতি ঈর্ঘ! পরায়খ এবং 
ভীত হইয়৷ পড়েন। আলটদ্কীন কি করিয়া তাহাকে প্রেঘ করা যায় তাহার চিন্তা করিতে- 
ছিদ্েন। একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে তাহাকে লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করা যাইতে পায়ে । 
আর প্র স্থান হইতে হস্তী এবং কর জুসতানের নিকট প্রেরণ করিবার জনা তায়াকে রাখ) বাইিতে 
পারে। আর একটি পরিষয়না ছিল তাহাকে ধিঘ প্রঝোগ রা অথবা অন্ধ করিয়] দিয়া পথ 
হইতে অপসাবণ কর।। 


তৰকাত-ই-আকবরী ১৭৭ 


যেহেতু এই তিন বৎসরে তাহার অধিকাংশ পরিকল্পন। তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী 
সম্পন্ন হয়, এবং যেহেতু তাহার বছ স্ত্রী ছিল, ফলে তাহার সন্তানের সংখ্যাও ছিল বহু 
আর সিংহাসনে তাহার কোন প্রতিছবন্দ্ী দাবীদারও ছিল না, তাই তিনি অন্ভুত 
কলাকৌশল এবং অপূর্ব কার্ষ প্রদর্শনের অভিলাষ করেন । ইহাদের মধ্যে একটি হইল 
এই যে, পবিত্র মহানবী, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি যেন তাহার উপর বর্ধিত হয়, 
তাহার নিজন্ব ক্ষমতা এবং মহত্বের ফলে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
সাহাবীগণের সহায়তায় সেগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং অনুমোদন করান, আুতরাং 
তিনি ও তাহার চারি জন বন্ধুর যথা উলুঘ খান, নসরত খান, যাফর খান১ এবং 
আলপ খানের শক্তি উগ্ভমের ছারা এক নূতন ধর্ম এবং আইনের প্রবর্তন করিবেন, 
যাহাতে শেষ বিচারের দিন পর্ষস্ত সময়ের পাতামন তাহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকে । 
মন্তপানের মজলিশসণূহে, এবং ব্যক্তিগত আলোচনা সভাসমূহে তিনি এই বিষয় 
সম্বন্ধে আমীর এবং মালিকগণের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে কিভাবে এবং কি উপায়ে তিনি নৃতন ধর্মটি উদ্ভাবন করিবেন, যাহা তাহার 
ইন্তেকালের পরেও প্রচলিত থাকিবে এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সন্দানিত হইয়া 
থাকিবে । দ্বিতীয় উত্তট পরিকল্পনা, যাহা তাহার স্বাস্থ্য, ধনরত্ব এবং সেনাবাহিনী 
এবং অনুরূপ জিনিসপত্রের চমৎকারিত্ব তাহার মনে স্ুষ্ট করিল, তাহা হইল এই যে, 
তিনি দিল্লীর শাসনভার তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণের একজনের নিকট দিয়া যাইবেন 
এবং তিনি স্বয়ং রোমের আলেকজাগ্ারের দ্বিতীয় সস্করণরূপে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ 
চতুর্থাংশের দেশগুলি বিজয়ে বহির্গত হইবেন । আর তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাহাকে 
খোত্বার দ্বিতীয় আলেকজাগ্ডার নামে অভিহিত করিতে হইবে আর এই পদবী্টই 
তাহার মুদ্রায় মুদ্রিত করিতে হইবে । তারপর সভাসদগণ এবং তাহার আমোদ 
প্রমোদের সাথীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলে জানিতেন যে তিনি তাহার স্বভাবে 
কত কর্কশ এবং কঠোর, তাই তাহারা তাহার এই অসম্ভব পরিকল্পনার সত্যতা স্বীকার 
করিয়৷ লইলেন ; আর তাহার উন্নত চিন্তাধারা এবং তাহার উধ্ব মুখী উচ্চকাঙ্ষার 
প্রশংসা করিলেন । দিলীর কোতোয়াল মালিক আলাউল-মুলক অতাধিক মেদবছল 
হওয়ার ফলে তিনি শুধু প্রতি মাসের পহেলা তারিখে সুলতানকে অভিবাদন করিতে 
গমন করিতেন এবং তাহার মস্তপানের মজলিশে যোগদান করিতেন । 

এইক্*প এক উপলক্ষে যখন তিনি তাহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ুলতানের 
নিকট গমন করিলেন এবং মজলিশে যোগদান করিলেন সুলতান আলাউদ্দীন তাহার 


১. বিয়া-ইসবাণী স্পইতংই উল খরিয়াছেল যে তখনও যাফর খান জীবিত ছিলেন। 
ই ৯১০ 


১৭৮ তবকাত-ই-আক্বরী 


এই দুই পরিকগ্পনা মদে তাহার পরামর্শ চাহিলেন। আলাউল-মূলক ঙাহার ওজন 
কথা শব প্রয়োগ করিয়। এব পরম আনন্দদায়ক ছোট ছোট কাহিনী ছারা তাহার 
মতামত ব্যক্ত করিয়া বিচারবুদ্ধি এবং ইতিহাসভিত্তিক যুক্তি দ্বারা সুলতানকে বুঝাই- 
লেন যে আইন প্রণ্যনের পরিকল্পনাটি বাতিল করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে ; কারণ 
এইকপ কোন পরিকপনাপ পরিণতি এই হইবে যে, তাহার শাসন এব সামাজ্া 
বিনাশপ্রাপ্ত হইবে | 


শ্লোক 
যঙণণ আাশি এুবিতে পারি, চেই তোমার শুতাকাও্দী 
মে তোশাকে বলে, & তোমার পথে কাটা দেখা যাইতেছে |? 


স্তভাতাণ আলাউদ্দাণ বহ্ চস্ত| ভাবনা এব সধরত বিবেশাপর পর বলিলেন 
“আপনি াহ। বলিয়াছেন তাহার সনশ্তই যথাথ » এব বিণ টগর প্রকৃত সঙ উদঘাটন 
করিয়াছেন, ইহাই মঙ্গল হইবে যে ইহার গণ এইকপ কথ! আশার মুখ হইতে আর 
বাহির হইবে না। কিগু আমার দ্িতী পরিকগ্রনা সহন্ধে আপনাস কি বলিবার আছে 
ইহাও কি ভুল না ইহাঠি+ আছে? মালিক আলা উল ণুলক বদ্লেন £ “সুলতানের 
এই পগিকরলনা তাহা মহান মনোবলের পরিচায়ক । পৃবের গাআগণও এই বপ 
বিজয় অভিযানে বহির্গত হইযাছেন ॥ পৃথিবীর প্রভু নিশ্চয়ই পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ 
চতুর্থা,শের দেশওলিকে তাহার নিজের শৌষ বর্ষ ছারা এব, তাহার সেনাবাহিনীর 
ক্ষমতা এবং ধনগত্বের ঘারা তাহার অধীনে আনযন করিতে পক্ষম হইবেন ১ কিন্ত তিনি 
যখন দিলী ত্যাগ করিবেন এবং অঞ্জানা দেশে গমন করিবেন এব দীথকাল তথায় 
অবস্থান করিবেন : এমন কে আছে যে তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধিকপে কাজ 
করিতে পারে; আবার ইহার পর তিনি যখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবেন অথবা অন্য 
কোন দেশে গমন করিবেন, কেহই বলিতে পারে না যে যাহাদের তিনি নব-বিজিত 
রাজ্যগুলি রাখিয়া যাইবেন তাহারা তখনও তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন কি না অথবা 
এ রার্জাগুলি তাহামন অধীনে থাকিবে কি না। কারণ বর্তমান কালকে আলেক- 
জাণ্ডারের কালের সঙ্গে তুলনা করা যায় না; কারণ এঁ সব পূর্ববতাঁ সময়গুলিতে 
প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকত। এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অনেক কম ছিল। এ কালের 
পর বছু যুগ অতিবাহিত হইয়। শিয্লাছে ; ৩থনকার লোকেরা কোন চুক্তি সম্পাদন 
কৰিলে তাহা ভঙ্গ করিত না, স্থানের দুরত্ব অথবা সময়ের প্রবাহেও ইহার কোন তার- 
তম্য হইও না। আৰ তাছাড়া আলেকজাওগারের, এরিস্টটলের স্তায় একজন উধির ছিলেন, 


৩বকাত-ই-আকবরী ১৭৯ 


ঘিনি রোমের প্রখ্যাত লোকদের এবং সাধারণ লোকদের সকলকেই ইহার বিস্তীর্ণ 
এলাকা সত্তেও কোন সেনাবাহিনী বা ধনরত্রের সাহায্য ছাড়াই সন্ত্ট এবং তাহার 
প্রতি আস্থাবান রাখিয়াছিলেন। তাহার সুস্থ বিচারবুদ্ধির এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের ফলে 
তাহার প্রভুর অন্থান্য দেশ জয় সংজ্জ হইয়। উঠে। আর শেষোক্ত জনের অবর্তমানের 
কালে যাহা বত্রিশ বৎসর পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এ দার্শনিকের বিজ্ঞ নীতির ফলে রোম 
দেশ কোনরূপ দুর্ঘটনায় পতিত হয় নাই । বিশ্ব বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আলেবজাগডার 
যখন রোম দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি সকল অধিবাসীকেই তাহার প্রতি 
বিশ্বন্ত এবং অনুরক্ত দেখিতে পান। সুলতান যদি আলেকজাওারের হ্যায় তাহার 
আমীর এবং রামতগণের প্রতি অনুরূপ আস্থা! রাখিতে পারেন তবে এই পরিকল্পনা, 
যাহ] তাহার মনে জাগিয়াছে, গ্াায়সঙ্গত এবং যথাযথ হইবে * আর তাহার চেষ্টা 
না করাই সঠিক নীতির পরিপন্থী হইবে ।” স্থুলঙান আলাউদ্দীন সতর্ক বিবেচনার 
পর আলা-উল-মুলককে বলিলেন “আপনি যে সব বিষয় বিবেচনা করিতে বলিতেছেন, 
তাহা করিলে এবং বিশ্ববিজয়ের যদি কোন চেষ্টা না করিয়। দিল্লীর সাম্রাজ্য নিয়াই 
নিজেকে সন্তষ্ট রাখি তবে আমার সেনাবাহিনী আর আমার ধনসম্পদ কি কাজে 
লাগিবে ; আর আমিই বা ইহাদের দ্বারা কি লাভবান হইব; আর কি করিয়৷ আমি 
বিশ্ববিজয়ী রূপে পরিচিত হইতে পারি, ইহ] ছাড়া আমার আর যে কোন লক্ষ্য নাই?” 
মালিক আলা-উল-মূলক অনুগতভাবে ভূমি চুন করিলেন এবং প্রত্যুন্তরে বলিলেন ঃ 
“সুলতানের সন্দখে তাহার এইবপ দুইটি কাজ আছে যে তিনিযদি এইগুলি সমাধা 
করিতে তাহার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এবং ধনসম্পদ নিয়োগ করেন তবে তাহাতেও 
কুলাইবে না। ইহাদের প্রথমটি হইল ভারতের কতিপয় শহর অধিকার করা যেমন 
রণথগ্বোর এবং চিতোর আর চন্দেরী এবং মালব আর পূর্ব দিকে অযোধ্যা বা সরয নদী 
পর্যন্ত, আর আরব সাগর পর্যন্ত সিবালিক । এই দেশগুলি অবাধ্য লোকদের এবং 
ডাকা তদের আশ্রয় স্থলগুলি যদি আপনার শাসনের অধীনে আসে তবে হিন্দুম্তানের 
সমতল ভূমির সম্পূর্ণটাই সমস্ত বিশৃঙ্খলা এবং বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। দ্বিতীয় কাজটি 
হইল মুঘলদের বিরুদ্ধে দ্বার বদ্ধ করিয়া দেওয়া । মুঘলদের পথে যে সব দুর্গ অবস্থিত 
আছে যেমন দিবালপুর, মুলতান এবং সামান। শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্দিত করা 
উচিত। এই দুইটি কাজ সম্পুর্ণ করা হইয়৷ গেলে সুলতানের পক্ষে প্রশান্ত মন নির়া 
রাজধানী দিল্লীতে বিশ্রাম করা সম্ভব হইবে এবং তখন তিনি তাহার বিশ্বস্ত ভূভ্যগণকে 
সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিতে পারিবেন, যাহাতে তাহার 
দুরবতী দেশগুলি তাহার শাসনের অধীনে আনয়ন করিতে সক্দধম হন, আর এইরপে 
দেশ বিজয়ী রাপে আপনার নাম এবং শক্তিশালী শাসকদূপে আপনার খ্যাতি পৃথিবীর 
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সর্বব্র ছড়াইয়৷ পড়িবে ; কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে শুধু জুলঙান যদি অতিরিক্ত মগ্ভপান 
এবং প্রতিনিয়ত শিকার করা এবং অনবরত ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকা হইতে বিরত 
থাকেন।” উপরোপ্লিখিত মন্তব্যগুলি যখন সুলতান আলাউদ্দীন শুনিলেন, তখন তিনি 
এই উপদেশের বিজ্ঞত। এবং এই নীতির সৌন্দর্যের প্রশংসা এবং সুখ্যাতি করিলেন এবং 
মালিক আলা উল-মূলককে একটি স্বর্ণের কাককার্য কর! অঙ্গাবরণ, যাহাতে সিংহের 
ছবি খচিও ছিল এবং একটি মূল্যবান কোমরবন্ধ১ এব দশ সহস্র ৩গা এবং জহরতের 
কাজ করা জিন ও লাগামসহ দুইটি অশ্র আর দুইটি গ্রাম পুরস্কার রূপে প্রদান করিলেন 
আর এ স্মাবেশে উপস্থিও অন্ঠাপ্ঠ আমীরগণও এই সব মন্তব্য আনন্দিত হইলেন 
এবং তাহাদের প্রতেকেই তাহাকে কয়েক সহস্র ৩গা এবং দুইটি অশ্ব প্রেরণ কিলেন 
আর তাহাদের সকলেই তাহার জ্ঞানের প্রশ সা করিলেন। 

হেহেতু রণথগ্োর দি্ঈীর নিকটে অবস্থিত ছিল এবং পিথোরার পৌত্রং হামির 
দেও মহ) প্রতিপর্তির সঙ্গে ওথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, স্থলতান আলাউদ)ন প্রথমে 
ইহা অধিকার করবার দুঢ় সংকপ্প করিলেন । তিনি সামানা হইত উপ্ঘ খানকে ৩ওলব 
করিলেন: এবং তাহাকে টৈশবাহিনীর নেতৃত্ব করিবার জগ্ত মনোনী৩ করিলেন ; এব, 
কারার জায়গীরদার নসরত খানকে তাহার সঙ্ষে গমনের জন্ত নির্দেশ দান করিলেন । 
তাহারা ঝাইন গমন করিলেন এবং তাহা দখল করিলেন এবং রণথছোর দুর্গ অবরোধ 
করিলেন এবং ইহা দখল করিবার সবপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইলেন। সহসা দুর্গের অভ্যস্তর 
হইতে নিক্ষিপ্ একটি পাথর আসিয়া নসর খানকে আঘাত করিল এবং তাহাকে নিহত 
করিল । সুলতান আলাউদ্দীন খান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি রণথম্োর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তহলিতেও পৌছিয়া তিনি তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা 
করেন এবং প্রতিদিন তিনি সন্নিকটস্থ সমভূর্মিগুলিতে শিকার কম্িতে গমন করিতেন ।৪ 
একদিন তিনি গাহার অভ্যাসমত শিকার করিতে গমন করেন । কিন্ত ইহাতে অধিক 
বিলগ্ হইয়া যায় এবং তিনি তাহার শিবিরে পৌছিতে পারেন না এবং বাহিরে রহিয়া 
যান। পরদিন তিনি তাহার লোকজনকে শিকারের চক্র গঠন করিতে বলিলেন ; আর 


১, বিয়।-ই-বাণীব মতে স্বর্ণের কোমরবদ্ধটির ওআ্ন ছিন আধ মণ। 

২, পিথোরা ১১৯২ সনে নিহত হন, সুতরাং হ।মির দেও তাহার পৌত্র হইতে পারেন ন।, যেহেতু 
বর্তষান অভিযান এ সময় হইতে একশত বৎমর পরে সংঘটিত হয়। এই সম্পক বুঝাইতে নবসাধ 
শব্দটি ব্যবহার কর হইয়াছে । ইছ। ছারা সম্ভবতঃ বংশধর বৃঝাইতেছে। 

৩, .একটি পাণডুলিপিতে নাষটি আছে তহলতি, অন্যানাযগুলিতে আছে তহবিত। ইলিরটের অনুবাদে 
ইহ তিলপত দেওয়া আছে। 

8. পাণ্ুলিপিতে 'কাযারগাহ শিকার' লিখ! হইগ্জাছে । ইহাব অর্থ এ$টি বিশ্তুত প্রান দিরিয়। ফেলিয়া 
ধীরে ধীরে শিকার একটি গণ্ীর মধ্য [তাড়াইয়া আনা হয় তখন স্থুগতান সেগুলি শিকার করেন। 
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তিনি অন্তান্ত কতিপয় লোকসহ এক নির্জন স্থানে গমন করিলেন এবং একটি পাহাড়ের 
উপরে বিয়া পড়িলেন ; যাহাতে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যেন তিনি শিকার 
করিতে সক্ষম হন। সহসা তাহার ভ্রাতুপ্ত্র আকত খান, ঘিনি ভকিল-দার নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, কতিপয় নব মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্ভঠসহ এ স্বানে আগমন করেন। এই 
অশ্বারোহীগণ তাহার পুরাতন অনুচর ছিল, তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল। যেহেতু 
তাহার] তাহার প্রতি তীর দ্র'ড়িতেছিল ; তিনি পাহাড়টি হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন 
এবং পাহাড়ের পিছনে লুকাইয়] রহিলেন। কিন্তু তাহার বাছতে তীরের দুইটি আঘাত 
ল/গে। আকত খান অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সুলতানের শিরচ্ছেদ করিবার উদ্চোগ 
করিলেন ; কিন্ত পাইকদের যে দলটি সুলতানের চতুর্দিকে ছিল, তাহারা সন্গ.খে 
চুটিয়া গেল, এবং সন্মতির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিল আর 
জানাইল যে সুলতান ইঠিমধোই নিহত হইয়াছেন । আকত খান তাহাদের কথায় 
বিশ্বাস স্বাপন করিলেন এবং অতি ভ্রত গতিতে শিবিরের দিকে চলিয়া গেলেন । 
তিনি রাজকীয় মঞ্চে গমন করিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি 
চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে তিনি স্ুলতানকে হত্যা করিয়াছেন। লোকে বিশ্বাস 
করিল যে তিনি সত্য কথাই বলিতেছেন । প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ স্থানে 
এবং পদে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রত্যেকেই 
তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন । 
ঘোষকগণ ঘোষণ। করিলেন, পাঠকগণ কোরান পাঠ করিলেন আর গায়কগণ গান 
করিলেন । আকত খান ছিলেন তরুণ এবং নীচমনা, তিনি তৎক্ষণাৎ হারেমে 
মেহিলাদের আবাসস্থল) গমনের উদ্োগ করিলেন । হারেমের রক্ষক মালিক দিনার, 
যিনি তাহার লোকজনকে অক্ত্রশস্বে সহ্দিত এবং প্রস্তুত রাখিয়া হারেমের হারে 
উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাকে যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, “আপনি 
যতক্ষণ আমাকে সুলতানের শির প্রদর্শন না করেন ততক্ষণ আপনাকে যাইতে দিব না।”? 
ভুলতান আলাউদ্দীন যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তিনি তাহার ক্ষতগুলি 
বাধিয়। লইলেন এবং জানিতেন যে আকত খান কতিপয় আমীরের যোগাযোগেই 
এই কাজ করিয়াছে । তিনি পঞ্চাশ বা ষাটজন লোক তাহার সঙ্গে লইয়া ধাইন-এ 
উলুঘ খানের নিকট গমনের সংকল্প এবং তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল এবং 
উপযুক্ত হইবে তাহাই করিবেন স্থির করিলেন । উমদাত-উল-মুলকের পুত্র মালিক 
হামিদুধ্ধীন, যিনি স্বয়ং ঝাইনের ভকিল-দার ছিলেন এবং এই যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী 
লোকদের অন্ভতম ছিলেন, স্ুলতানকে ঝাইন গমন হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন এবং 
সুলতানকে তৎক্ষণাৎ তাহার মঞ্চে গমনের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন £ “আকত 
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খান এখনও নিজেকে শদটভ।বে প্রতিষ্ঠ। করিতে সক্ষম হয় নাই । যখনই সেনাবাহিনী 
ধাজকীয় ঠাদোয়া দেখিবে, ৩খনই তাহার। ইহার নিকণে ভীড় কছিবে; আর 
আকত খার লোঞ্জন হওবুদ্ধি হইয়। পঠ়িবে ; কিন্তযদি কোন বিলঘ্ব হয়, ভবে এই 
অপকর্মের প্রতিকার কর কষ্টকর হইয়া উঠিবে।” জ্ুলঙান ৩ৎক্ষণাৎ অঙ্থে আরোহণ 


করিলেন এবং মঞ্চের দিকে ধাবি৩ হইলেন ; প্রতিট অশ্বারোহী যে পথিমধ্যে তাহাকে 
দেখিল, তাহার সঙ্গে যোগদান করিল ; তিনি মঞ্চ পর্ধন্ত পৌছিতে পৌহিতে প্রায় 


পাচশত লোক তাহার সক্ষে ভিড়িয়া গেল । তিনি যখন শিবিরের নিকটস্ক হইলেন 
তখন তিনি একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠিলেন এবং নিজেকে প্রবর্শন করিলেন । 
আকত খানের লোকজন দিকবিদিক জ্ঞানশুস্ঠ হইয়। ছত্রভঙ্গ হইয়। গেল জার প্রত্যেকেই 
সুলতানের দিকে ছুিয। আদিতে লাগিল ॥। আকও৩ খান অপে সারোহণ করিলেন 
এবং আফঘানপুর অভিমুখে ত্রুত চলিয়া গেলেন । স্বলতান পাহাড় হইতে নীচে 
নামিয়া আসিলেন; তিনি তাহার মঞ্চে প্রবেশ করিলেন ; আর পিংহাসনে উপবেশন 
করিয়। প্রকাশ্য দরবার করিলেন। অ৩ঃপর তিনি শাণিক ইখযুদ।ন তুঘান খান এবং 
মালিক নাসিকদ্দীন এর খানকে আকত খানের পণ্চাদ্ধাবনের এণ্ঠ প্রেরণ করিলেন । 
তাহার শফঘানপুরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এব শাহাপ শিরচ্ছেদ করিলেন 
এবং তাহা স্থলতানের নিক হাডিপ করিলেন ; আগ ইহ। শিবির *লিতে প্রদর্শন 


করা হইল। 


শ্লোক 
বড়াই করিয়া কাহারও ন্মগতাবানের আসনে বসা উচিত নহে 
যতদ্ণ না তিনি স্বয়ং গৌপ্বের আবরণে ভূষিত হন। 


স্থলতান তাহার এাতা কুতলঘ খান এবং তাহার কঙিপয় বিশেষ বন্ধুকে ফাসি 
দিবার নির্দেশ দিলেন। আগ তিনি অন্যান্তদের কারাকদ্ধ করিয়। দূরবর্তী দুর্গপমূহে 
প্রেরণের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তিনি এ স্বান ত্যাগ করেন এবং রণথম্বোরে 
আগমন করিয়া তাহ] অবঞোধ করেন এবং তাহা দখল করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
অবলছ্ন করেন। 

এই সময়ে সংবাদ আসে যে সুলতানের দুই ভ্রাতুষ্প,ত্র উমর থান এবং মন্ত্র থান 
বদাওনে বিদ্রোহ করিয়াছেন। জুলতান ভাহাদের বিরদ্ধে কঙিপয় আমীরকে প্রেরণ 
কর্সিলেন, তদনুযা রী শেষোক্তগণ তথায় গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া 
তাহার সম্মুখে আনয়ন কগিলেন। তিনি তাহাদের চোখের উপর দিয়। পেঙ্গিল টানিয়া 


তবকা ত-ই-আকবরী ১৮৩ 


দিবার জেন্ধ করিয়া দিবার) নির্দেশ দান করিলেন; আর তাহাদের পরিবারগুলিকে 
ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিলেন । 


ক্পোক 
তুমি যদি তোমার উপকারার বিকদ্ধে বিদ্রোহ কর 
এাকাশের "গা উঁচু হইলেও তোমার পতন অনিবার্ধ 


ইহার পর, রণথগ্ধোরের অবরোধ চলিতে থাকাকালেই মালিক উল উমরার স্ব- 
গোত্রীয় হাজি মাওল। নাণে একটি লোক১ ইহাকে উপবৃক্ত সুযোগ মনে করিযা কতিপয় 
দুরাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়। বিশৃখলার ভিণ্ডি স্বাপন করিলেন । তিনি একটি জাল 
ফরমান বাহির করিলেন ; আগ বদাওন দর ওয়াজা দ্বারা রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া 
শহরের কোতোয়ালকে সবাদ পাঠাইলেন এব ঠাহাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন 
যাহাতে তিনি ইহা তাহার নিকট পাঠ করিয়। শুনাইতে পারেন। যে মুহুর্তে 
কোতোয়াল তরমদিং বাহির হইয়া আরসিলেন, হাজি মাওলা, তাহার সঙ্গে যে দূর্দান্ত 
প্রকৃতির লোকগুলি ছিল, তাহাদের সাহাঁধ্যে তাহাকে হত্য! করিলেন; এবং লোকের 
নিকট প্রচার করিলেন যে তিনি স্ুলঙানের নির্দেশেই তাহাকে হত্যা করিয়াছেন । 
তিনি বিভিন্ন প্রবেশ-ছ্বারের রক্ষকদিগকে দ্বার গুলি বন্ধ করিয়। দিবার নির্দেশ দিলেন ; 
আর নতুন কেল্লার রক্ষক আলাউদ্দীন আযাষের নিকট এক লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ 
দিলেন যে সুলঙানের নিকট হইতে এক ফরমান আপিয়াছে , এবং তাহার তৎক্ষণাৎ 
আমিয়! তাহা পাঠ করিতে হইবে । আলাউদ্দীন আয়াখ লোকটর বিশ্বাসঘাতকতা 
সন্ধে অবহিত ছিলেন ; ডিনি তাহার লোকজন সংগ্রহ করিলেন , এবং কেল্লার প্রবেশ 
ঘারসমূহ শক্তিশালী করিলেন। অতঃপর হাজি মাওলা চুনি মণ্ডপে গমন করিলেন, 
বন্দীদের মুক্ত করিয়। দিলেন এবং তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে নিলেন। তথায় অবস্থিত 
অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, এবং ধনরত্ব তিনি তাহার সঙ্গে যে ইতর লোকগুলি আপসিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি শাহ নবাপা মুহতাসিব (অর্থাৎ এক 
সম্মাটের পৌত্র, যিনি একজন পুলিশ কর্মচারীও ছিলেন, ধিনি ওজন এবং পরিমাপসমূহ 
পরীক্ষা করিতেন এবং সাধারণ নীতি বিহগ্িত কার্ষের অপরাধসমূহের বিচার করিতেন) 


১, ইশিয়টেব ইতিহাসেব (অনুবাদ) তৃতীয় মতে লোকটির এইরূপ বর্ণন। দে ওয়] হইয়াছে, হাি নানীয় 
একজন লোক, একজন হাওলা। বা ভূতপূর্ব কো'তোয়াল আমীর-উল-উষরা ফখরদ্দীনের জ্রীতদাস। 

২, এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডবিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যথা £ তবমদি, বরমচি। রতুষদি, ইতাদি। 
ইলিয়টের বিয়া-ই-লাশীব অনুবাদে নামটি দেওয়। আছে তবষূষি | 


১৮৪ তধকা ত-ই-আকবরী 


নামীয় একজন আলভীকে অর্থাৎ আলীর বংশধর) বলপূর্বক বাহির করিয়া আনিলেন। 
যিনি তাহার মাতার মাধামে স্থলঙান শামলুদ্দীনের বংশধর ছিলেন, এবং তাহাকে ছুনি 
মণ্ডপে সিংহাসনে স্বাপন করিলেন। তিনি মহান লোকদের এবং কািগণকে তলব 
করিলেন এবং এ লোকটির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন। এইসব 
ঘটনাবলীর সংবাদ যখন সুলতানের নিক পৌছিল, তখন তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন 
না; কিন্ত দুর্গট দখল করিবার জন্তঠ অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং এতটুকুও 
বিচলিত হইলেন না। এক সপ্তাহ তখনও অতিক্কান্ত হয় নাই, যখন মালিক হামিদুদ্দীন 
আমীর কু১ তাহার পুত্রগণসহ, যাহারা তাহাদের বীরত্বের জন্ প্রখ্যাত ছিলেন, বদাওন 
দরওয়াজা খুলিয়া ফেলিলেন এবং শহরে প্রবেশ করিলেন এবং যাফর খানের এক দল 
অশ্বারোহী অনুচর যাহারা এক সমাবেশে হাজির হইবার জন্য আমরোহা হইতে 
আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্গে নিয়া যান। বহন্দরকালৎ দরওয়াজার 
সন্মখে ইহাদের সঙ্গে হাজি মাওলার এক যুদ্ধ সংঘটি৩ হয়। আমীর কু তাহার অশ্ 
হইতে অবতরণ করেন এবং হাজি মাওলার সঙ্গে মস্ত যুদ্ধ করিয়। তাহাকে ফেলিয়া দেন 
এবং নীচে চাপিয়। ধরেন ১, আর তিনি আহত হওয়া সত্তেও তাহাকে নিহত না করা 
পর্যস্ত ছাড়িয়া দেন নাই । অতঃপর তাহারা ছুনি মণপে গঃন করেন এবং হাজি মাওলা 
যে আলভীকে সিংহাসনে বসাইরাছিলেন, তাহাকে হত্যা করেন; আর তাহার শির 
একটি বর্শায় তুলিয়া শহর প্রদক্ষিণ করান: আর বিজয়ের বাঙাসহ একাট চিঠি দিয়া 
ইহ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন ৩খন উলুঘ খানকে দিল্লী প্রেরণ 
করেন এবং তিনি বিশৃঙ্খল। কষষ্টুকারী সকলকে শাস্তি দান করেন। তিনি ভূতপূর্ব 
কোতোয়াল মালিক-উল উমরার পুত্রগণকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দান করেন, ইহার 
একমাত্র কারণ ছিল এই যে হাজি মাওলা তাহাদের গোত্রের লোক ছিলেন, যদিও এই 
বিশৃঙ্খল! স্থষ্টিতে তাহারা কোনই অণ্শ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের পন্বাগসমূহ 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। 

ইহার পর স্থলতান আলাউদ্দীন বছ অসুবিধা এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম 
করিয়া রণথথোর অর্থিকার করেন। তিনি হামির দেও, এবং তাহার সমস্ত গোত্র এবং 


১, এই কূকে ছিলেন এবং কোখায় ছিলেন কিছুই বুঝ! যাইতেছে না | বিভিন্ন পাগুলিপির পাঠ এই 
অংশে বিভিন্ন রূপ; একটিতে আছে, হামিব্দ্দীলন, আমীব কোয়ার পুত্রগণমছ। দুইটিতে আছে, 
হমিদু্গীন, তাহার পূত্রগণ সহকু। এই শখেঘে'ক্ত পাঠটিই এই স্ব।নে গ্রহণ কর হইয়াছে। 
তারিখ-ই-ফিবোষ-শাহীর এই অংশর্টিব ইলিয়টের অন্ব।দে এইরূপ দেওয়া আছে “কোহ এন 
আমীর, মালিক হাষিদুদ্দীন, তাহার পুত্রগণ এবং আন্্ীয় স্বজনসহ, সকলেই সাহদী নোক ছিলেন 
ধযনী দবওয়াজ। উন্মুক্ত করেন এবং শবে প্রবেশ করেন।” 

২, এই দরওয়াজার নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন দ্ূপ দেওয়। আছে। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া 
আছে “'ভন্দরকাল দরওয় 1” 


তবকাঙ-ই-আ কবরী ১৮৫ 


পরিবারকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন । কথিত আছে যে মীর মুহম্মদ শাহ এব, এক দল 
বিদ্রোহী জালোর১ হইতে পলায়ন কেন এবং রণথ্োরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহাদের 
অধিকাংশই দুর্গ অধিকারের সময় নিহত হয়। শীর মুহন্দদ শাহ আহত অবস্থায় 
পড়িয়াছিলেন। স্ললতানের দৃষ্টি যখন তাহার উপর পতিত হইল তখন তাহার ককণার 
উদ্রেক হইল এবং তিনি বলিলেন ঃ আমি যদি তোমার ক্ষতগুলির পরিচর্যা কব্বার 
নির্দেশ দেই এবং এই আসন্ন বিপদ হইতে ভোমাকে বাচাই, তবে তুমি কি করিবে : 
আর ইহার পর তুমি কিৰপ বাবহার করিবে ?' প্রত্যুগ্ডরে তিনি বলিলেন ঃ 'আমি 
যদি আমার এই ক্ষতগুলি হইতে সারিয়া উঠি তবে আমি আপনাকে হত্যা করিব এব 
হামির দেও এর পুত্রকে সি হাস্নে স্থাপন করিব । 


প্লোক 
যাহার স্বভাব-মন্দ, সে কাহার সঙ্গে বিশাস রাখে ন। 
যাহার বংশ খারাপ, সে কখনও অন্তায কাজ হইতে বিরত হয় ন। | 


অতঃপর সুলতান তাহাকে একটি মত্ত হস্তীর পায়ের নীচে ফেলিবার নির্দেশ 
দিলেন, আর তিনি হস্তীপদওলে পিষ্ট হইযা নিহ৩ হইলেন । কিছুক্ষণ পর, তিনি যখন 
চিন্তা করিলেন যে এই লোকট তাহার উপকারীর প্রতি কিরূপ বিশ্বস্ত এবং অনুগ ৩ ছিল, 
তখন তিনি তাহাকে ভালভাবে কবর দিবার নির্দেশ দিলেন। সংক্ষেপে জলঙান 
আলাউদ্দীন রণথঘোর এবং ৩ৎসন্নিহি৩ অঞ্চলটি জানগীরবপে উলুঘ খানকে প্রদান 
করিলেন; এবং দিলী প্রত্যাবর্তন ক্লেন। ইহার পণ উপুঘ খান অসুস্থ হইয়া পড়েন, 
এবং পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। 

এ সময়ে বারবার দুর্ঘটনা এবং বিশৃঙ্খল। স্ষ্টি হইবার ফলে লুলঙান আলাউদ্দীন 
তাহার বিজ্ঞ আশীরগণকে, যাহারা তাহাদের বুদ্ধিমত্তা এবং অভিজ্ঞতার জগ্ঠ খ্যাতিসম্পন্ন 
ছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন যে এই পুনঃ পুনঃ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি হইতে পারে। 
তাহার জবাব দিলেন যে মাত্র চা্জিটি কারণ হইতে গারে। প্রথম, লোকের অবস্থার 
ভালমন্দ সহুদ্ধে সুলতানের অজ্ঞতা ; দ্বিতীয়, লোকের মদ্যপানে আসক্তি, তাহারা 
যখন মঞ্ঘপান করে, ৩খন মন্দ স্বভাব প্রকাশ পার এবং বন্ধ বিশৃঙ্খলার কি হয়, 
স্ততীয়, আমীরগণের মধ্যে বন্ধুত্ব, এবং আত্মীয়তা এবং একত্র হওয়া » চতুথ, সম্পদ, ইহ? 
যখন নিষ্ন শ্রেণীর, নীচমনা লোকের হস্তগত হয়, তখন দুষ্ট পরিকল্পনা এবং উত্তট চিন্তা 


১. ইপিয়টের পৃস্তকে আছে যে ইখাবা ছিলেন নব-খুললমান, যাহাবা গু্রবাটের বিদ্রোহ হইতে 
পগারন করিয়াছিল । 


১৮৬ ৩বকা৩-ই-আকবরী 


তাহাদের বঞ্গনায় স্বান লাভ কবরে। লুলতান আমীগগণের মত সঠিক বলিয়। গ্রহণ 
কগিলেন ; আর নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেকটি গ্রাম, যাহা কেহ সৎকার্ষের দান স্থপে 
অথবা কর্মের প্রতিদানবপে অথবা সম্পত্তিবপে দখল করিতে থাকুক না কেন, তাহা 
রাজকীয় সম্পত্তি হইবে, আর যাহারই ধনসম্পদ আছে, তাহাই যে কোন ছলছুতায়, 
যাহাই চিন্ত। ভাবন। করিয়া স্থির কর! যাইত, তাহাতেই তাহা বাজেয়াপ্ত কগিতে 
হইবে এবং কোষাগারে আনয়ন করিতে হইবে । ইহাতে লোকেরা চরম দুদ শাগ্রন্ত 
হইল : আর সর্দাই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য উদ্বিগ্র থাকিত : আর 
বিদ্রোহ এবং বিশ্ঙ্খলার নাম কখনও তাহাদের মুখেও আসিওত না। শহরের প্রত্যেকটি 
অঞ্চলে এবং প্রতি অলিতে গলিতে এব, গৃহে গুপচর কাজ করিত : আর ইহা এত চরম 
পর্যায়ে নিয়া ফাত্য়া হয যে আমীরগণ এবং সম্পদশালী লোকের। পর্যন্ত পরস্পর মেলা 
মেশা করিতে পারিত না অথবা পরস্পরের গৃহে আনাগোনা করিতে পারিত না। যে 
সব আসবাবপত্র লতানের বিশেষ উৎসবাদির সমাবেশে ব্যবহার করা হইত, যাহা 
বহু মূল্যে প্রস্থত করা হইয়াছিল, সেগুলি বদাওন দরবারস্থ সন্মখে নিয় ভাঙ্গিয়া ফেলা 
হইল ; আর স্্ুরা মাটিতে ঢালিয়া ফেলা হইল ; যাহাতে লোকের মগ্ভপান নিষিদ্ধ 
করিবার কথা অবগত হইতে পারে । রাজধানীতে ঘোষণা প্রচার করা হইল এবং মগ্তপান 
নিষিদ্ধকরণ সদন্বীয় নিদেশ এবং বিধান রাজ্যের সবত্র প্রেরণ করা হইল । বোকা এবং 
অজ্ঞান লেকেরা যাহারা মগ্পানে অভ্যস্ত ছিল, এবং যাহারা ইহা হইতে বিরত 
হওয়ার কথ চিস্তভ। করিতেও পারিত না, নানান্দপ ছলে এবং কৌশলে মগ্ত আনয়ন 
করিত ; আর কেহ কেহ ইহা গোপনে গৃহে চোলাই করিত । সুলতান যখন এইসব 
পদ্ধতি সন্ধে অবহিভ হইলেন», তখন ঠিনি বদাওন দরওয়াজার নিকটে, সদা সবদা 
লোক চলাচল করে এমন কোন স্থানে একটি কূপ খননের নিদেশি দিলেন ; যাহাতে 
এইসব লোকের জন্ত ইহ] কারাগারকূপে বাবহার করা যাইতে পারে । এইকুপেষে 
সব লোককে কারারুদ্ধ কর। হইত, তাহাদের অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আর 
যে অল্প সংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা হইত, তাহাদিগকেও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার পূর্বে 
সুদীর্ঘকাল চিকিৎসাধীন থাকিতে হইত । লোকেরা মগ্ধপানের অভ্যাস ত্যাগ করিবার 
পর এবং এই বিষয়ের বিধিবিধান যখন স্তপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ম্থলতান এক নিদে শ জারি 
করেন যে যদি কোন সম্্াস্ত লোক তাহার গৃহে একাকী মগ্তপান করে, এবং মগ্ধপানের 
মজলিশ না করে, তবে ইহার জন্ত তাহাকে কোনরূপ শান্তি দেওয়া হইবে না। ভিনি 
আরও-নিদেশি দিলেন যে আমীরগণ এবং খ্যাতনাম। লোকদের সকলে পরস্পরকে 
পরস্পরের গৃহে আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন ন। এবং ভোজ উৎসব করিতে পারিবেন না ; 
এবং স্থলতানের অনুমতি ভিন্ন কোন বৈবাহিক বা অন্ত কোনকপ সম্পর্ক স্বাপন করিতে 


তবকাত-ই-আকবরী ১৮৭ 


পারিবেন না। এই ব্যাপারেও এও কড়াকড়ি কার্য হইও যে লোকেনা পরস্পরের সঙ্গে 
দেখ। সাক্ষাৎ বঙ্গ করিয়। দিলঃ এব, আমীরগণ পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত লোকের শায় 
বাবহার করিতে আরন্ত করিল। 

এইসব নিয়ম-কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর, গুলতান দেশে আরও কতিপয্ন 
নিয়ম-কানুন প্রচলন করিবার সংকল্প করেন, যেগুর্লির ফলে সবল এবং দুর্বল উভর প্রকার 
লোকের অবস্থারই উন্নত হইতে পারে ; যাহাতে প্রবানগণ এবং চৌধুরীগণ (বিভিন্ন 
সম্প্রদায় এবং পেশার প্রধান দুর্বল লোকদের প্রতি যে অত্য।চার এবং উৎপীড়ন করে 
তাহা বন্ধ করা যায়। ।৩নি নিদেশ দেন যে দাড়িপাল্লার ওজন করির। কোন 
অংশ হ্রাস ন। ঝাগয়া উৎপন্ ফসলেপ অর্ধেক রাষ্র ণিয়। নিবে । আর প্রধানগণ, চৌধুরী- 
গণ এবং অগ্ঠান্ত সকল রায়তকেই এক পর্যায়ে ফেলা হইল ; তাহাতে সবলের বোঝা 
দুর্বলের উপর চাপান হইল না। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন নে চৌধুরীগণ যাহা 
তাহাদের পাওনারপে আদায় করিত তাহা আদায় করিয়। কোধাগারে জমা দিতে 
হইবে, এবং প্রতিটি গক, এবং মহিষ এবং ভেড়ার জগ্ত মাথা পিছু গোচারণ কর আদায় 
করিতে হইবে । প্রশাসনিক কর্মচারী এবং কেরাণীগণের কার্ধাবলীর পুঙ্ানুপুর্থবূপ 
তদন্ত এরূপ চরমে নেওয়া হইল যে তাহারা এক জিতলও আম্মসাৎ করিতে সক্ষম 
হইত না। ইহাদের কেহ যদি তাহার নিদিষ্ট খেওনের অতিরিভ্ঞ কোন কিছু গ্রহণ 
করিত, তবে ইহা তৎক্ষণাৎ পাটওয়ারীর (গ্রামের হিসাবরক্ষক) কাগজপএঞ তাহার 
নামে উঠিয়া যাইত ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহার নিকট হইতে চরম কঠোরতার সঙ্গে 
এবং অপমানের সহিত আদায় করা হইত। লোকের প্রশাসনিক চাকুগাপমুহ এবং 
সকল প্রকার কেরাণীর চাকুরী সমূহ দোষ্ণীয় কোনকিছুরূপে ছাড়িয়া দিল । প্রধানগণ 
এবং চৌধুরীগণ ইতিপূরে সর্বদাই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। ৪লাকেরা করিত এবং 
অস্ত্রশস্ত্র বহন করিত এবং স্বন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করিত, আর এখন তাহাদের 
অবস্থ। এত খারাপ হইল যে তাহাদের ভ্ত্রীগণকে অন্ত লোকের বাঙতে কারিক 
পরিশ্রম করিতে হইত এবং তাহারা বে৩নবপে যাহা পাইত তাহা! ছ্বাগা নিজেদের 
আহার্য দ্রবা কিনিতে হইত। 

সুলতান আলাউদ্দীন পুনঃপুনঃ বলিতেন ে শাসনতাদ্রিক নির্দেশাবলী এবং 
নিয়ম-কানুন সম্পুণ্ধপে রাজার বিচার বৃদ্ধিণ উপর নির্ভর করে, আর মেহানবীর) 
আইনের সঙ্গে এইগুলির কোনরূপ সংশ্রব নাই। বিরোধের বিচার, মামলার রায় এবং 
আরাধনার পদ্ধতি কাধিগণের এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণের এক্ডিয়ারে আছে । তদনুযায়ী 
তিনি দেশের সু, শাসনের জন্ত নিজের মনে যাহ] ভাল বুঝিতেন তাহাই কার্ধে পরিণত 
করিতেন; আর তিনি যাহা করিতেন ভাহা আইনসন্মত কিনা তাহ? নিয়া মাথ। 


১৮৮ তবকাত-ই-আ কবরী 


ঘামাইতেন না। পণ্ডিত বাভিগণ্রে মধ্যে বিয়ানার কাধি যিয়াউদ্দীন, মৌলানা যহীর 
লঙ্গ এবং মৌলান। মুশাইয়াদ কুহরামি আমীরদের সঙ্গে বাহিরের টেবিলে বসিতেন ; 
কিন্ত বিয়ানার কাি মুঘি্দ্দীনকে সুলতানের নিজের টেবিলে বসিবার অনুমতি দেওয়া 
হইত। একদিন সুলতান তাহাকে বলিলেন £ “আমি আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন 
করিতে চাই ।” কাধি মুঘিস্দদীন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “খুব সম্ভব আনার ইন্তেকাল 
আসন্ন হইয়া আসিয়াছে । যেহেতু আমি শুধু ইহাই বলিব থাহা আইনের কেতাব- 
সমূহে আছে; আর সম্ভবতঃ তাহা স্থল তানের মতের সংগে খাপ খাইবে না ।” সুলতান 
বলিলেন £ “যাহা সত্য তাহাই বলিবেন। আপনাকে ইহার জন্য কোনরূপ শান্তি 
দেওয়া হইবে না।” প্রথমে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আইন অনুযায়ী 
কোন হিন্দুকে বিশুদ্ধ বলিয়। বর্ণনা করা যায় কিনা; অথবা যাহাকে জিযিয়। কর দিবার 
শর্তে তাহার ধর্ম পালন করিতে দেওয়। হয় তাহাকে পৌত্তলিক বল। যায় কি না, 
অথবা সাধারণ করদাতারূপে?” প্রত্যুন্তরে কাধি বলিলেন যে, “যদি জুলতানের কর 
আদায়কারীগণ তাহার নিকট হইতে অর্থ বা কর দাবী করে এব" সে অত্যন্ত সম্মানের 
সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে তাহা প্রদান করে: আর যদি কর আদায়কারী তাহার সঙ্গে 
এমন ব্যবহার করে যাহা অপমানজনক এবং সে কোনরূপ ওজর আপত্তি বা ঘ্বণা না 
করিয়া নীরবে সহ করে ১ কারণ কাফিরদের সহদ্ধে বলা হইয়াছে যে যতদিন তাহার! 
জিযিয়। কর প্রদান করে ততদিন তাহাদের চুপচাপ থাকিতে দাও; আর তাহাদের সম্থন্ধে 
আইনে স্ুপগ্ডিত লোকেরা নির্দেশ দিয়াছেন যে, হয় তাহাদিগকে হত্যা কর অথবা 
তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য কর ; আর মহানবীর তোহার উপরে আল্লাহর 
অনুগ্রহ এবং শান্তি বধিত হউক) একটি হাদিসও এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ; কিন্তু মহান 
ইমাম হানাফী তোহার উপর আল্লাহর করুণা বধিত হউক), এইরূপ বিধান দিয়াছেন 
যে জিযিয়া কর নেওয়া তাহাদের হত]া ন। করিবার প্রতিদান; আর তাহাদের রক্ত- 
পাত ঘটান নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ফলে তাহাদের নিকট হইতে জিযিয়া এবং কর এত 
কঠোরতার সঙ্গে আদায় করিতে হইবে ষে তাহা যেন তাহাদ্দিগকে হত্যা করিবারই 
সামিল হয়।” সুলতান হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ “আপনি এখন যাহা 
কেতাবের বিধান বলিয়া বর্ণনা করিলেন, আমি ইহার সবই নিজের চেষ্টায় আবিফফচার 
করিয়াছি ; আর হিন্দুদের প্রতি তদনুযায়ী বাবহার করিতেছি ।” পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন ; “রাজস্ব আদায়কারী যখন কোন ঘুষ আদায় করে এবং শঠতাপূর্বক রাজস্ব 
কমাইয়া দেয়, তবে ইহাকে কি এক প্রকার চুরি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; আর 
তাহাকে কি একজন চোরের গ্ায় শ।স্তি দিতে হইবে?” প্রত্বান্তরে কাধি বলিলেন, 
“রাজন্ব আদায়কারী যদি তাহার ভরণ-পোষণের জন্ত কোধাগার হইতে যথেষ্ট 


৩বকাত ই-আকবরী ১৮৯ 


পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইয়। থাকে, তবে ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু ঘুষ, ইত্যাদিরূপে 
আত্মসাৎ করে, তবে তাহা তাহার নিকট হইতে সবপ্রকার কঠোরতা এবং অপমান 
সহকারে আদায় করিয়া নেওয়৷ উচিত; কিন্তু সম্পত্তি অপহরণের জগ্ত যে বিশেষ বিধান 
আছে হাত কাটিয়া দেওয়া, তাহা তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে ন:।” সুলঙান 
বলিলেনঃ “আশি এইমাত্র জানিযে যেদিন হইতে আমি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দিয়াছি, স্ইদিন হইতে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কঠোরতা এবং বলপ্রয়োগ ছারা যে 
কেহ যাহ কিছু তসরফ করিয়াছে এবং নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার সবই আদায় 
করিয়া নিয়াছি «এব তাহা কোধাগারে জম] দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি । অপহরণ «বং 
৩সরুফের পথসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আর অর্থলোভীর আত্মসাতের হস্ত 
খাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।” পুনরায় স্তলঙান জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি দেওগীর 
হইতে যে প্রচুর সম্পদ আনয়ন করিয়াছি, তাহ কি আমার সম্পত্তি না রাষ্্ীয় কোষা- 
গারের সম্পত্তি?” কাধি বলিলেন, “যেহেতু সুলতান এ সমস্ত সম্পদ পেনাবাহিনীর 
মতা এব প্রচেঠ্ার দ্বারা লাভ করিয়াছেন, ফলে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী ইহাতে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে ; আর ইহা রাস্্রীয় কোধাগারের সম্পদ, স্্লঙানের ব্যডিগত সম্পত্তি 
নয়।” সুলতান রাগে অগ্রিশমা। হইয়া গেলেন এব বলিলেন ৪ 'আমি যখন একজন 
মালিক ছিলাম, সেই সময় আমি চরম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে ধনসম্পদ 
আহরণ করিয়াছি, এবং যাহা আমি সেই সময় রাষ্্বীয কোষাগারে জমা দেই নাই, 
তাহ? কি করিয়। রাষ্ট্রায় সম্পত্তিবূপে গণ্য হইতে পারে ?” প্রত্যুন্তরে কাষি বলিলেন £ 
“যে সমস্ত ধনসম্পদ সুলঙান ঙাহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাহা? 
সগ্রহ এবং আহরণ করিতে তিনি সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাহ? 
অবশ্যই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; কিন্ত যে ধনসম্পদ সুলতান দেওগীর হইতে আনয়ন 
করিয়াছেন, তাহ। এই শ্রেণীর অন্তভূ্ নয় ।” ইহার পর কাঘি দণ্ডায়মান হইলেন 
এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; এবং বলিলেন ঃ “সুলতানের সন্ম“থে আমি যদি এমন কিছু 
ব্যজ করি যাহা আইনের কেতাবগুলির পরিপন্থী, আর আমার এই মিথ্যাভাষণ সন্থদ্ধে 
যদি অন্ত কেহ স্থুলতানকে অবহিত করেন, তবে তাহা শ্থায়সঙ্গতরূপেই সুলতানের 
ক্রোধ বৃদ্ধি করিবে । ৩খন স্থলতানের চোখে আমার অবস্থা কির্দাড়াইবে? আর 
তাহাতে আমি কি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হইব না?” সুলতান পুনরায় 
জিজ্ঞাস করিলেন $ “আমার বা আমার নিকটতম বংশধরগণের রায় কোষাগারের 
উপর কি অধিকার আছে?” কাষি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন £ 
“আমি যদি আইন অনুযায়ী কথা বলি তবে সুলতান আমাকে হত্যা করিবার নির্দেশ 
দিতে ছিধা করিবেন না ; আর আমি যদি দ্বর্থবোধক বা মিথ! কথা বলি তবে আমি 


১৯০ ৩বকাত-ই-আকবরী 


চিরস্তন শান্তি ভো% করিব 1” জুলঙান বলিলেন £ “যাহ সত্য এবং স্ায্য তাহাই 
বলুন; এব" তাহার জগ্ত আপনাকে কোনরূপে দোষারোগ করা হইবে না। * কাধি 
বলিলেন £ *জুলঙান যদি 2্ায়ণঙ্গতভাবে কাজ কণঠ্নে এবং মহান খলিফাগণের 
(আল্লাহ যেন তাহাদিগকে বেহেশত নাজেল করেন) উদাহরণ অনুসরণ করেন তিনি 
নিজের জণ্ত ৬৩টুকুই গ্রহণ করিতে পারেন, যতটুকু তিনি তাহার একজন ভূত্যের জন্য 
বরাদ করেন ; আর তিনি ধদি কোন মধ্যপন্থা অবলহুন করেন, তবে তিনি রাশ্্ীয় 
কোধষাগার হইতে ৩৩টুকুই নিবেন, যাহা তিনি তাহার একজন প্রধান আমীরকে প্রদান 
করেন, যাহার চেয়ে বেশী ভিনি এর কাহাকেও প্রদান করেন না; কিন্ততিনি যদি 
ধর্মীয় ব্যাপারে সুপপ্চিত লোকদের১ মও অনুযায়ী কার্ষ করেন, যাহারা এইরূপ ক্ষেত্রে 
অননুমত হাদিসের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করির। ধিজনী সুলতানদের ইচ্ছার সঙ্গে সায় 
দিয়া ধান, তবে তিনি আনীরগণের চেয়েও কিছু পরিমাণ বেশী নিতে পারেন। কোন 
অবস্থাতেই তিনি রাষ্ট্রীয় কোধাগার হইতে ইহার অতিরিক্ত কোন কিছু নিজ প্রয়োজনে 
গ্রহণ বরা তাইনসঙ্গত নয় ।” »লতান পুনরায় অত্যন্ত রাগীখিত হইয়া উঠিলেন ; আর 
বলিলেন ৪ 'আপণি কি বলিতে চান যে যে সব অর্থ আমার হারেমে বায় হয়, গৃহকর্মের 
বিভিন বিভাগে ভূত্যদের পুরস্কাররূপে যাহা দেওয়া হয়, এবং অগ্ঠাগ্তভাবে যাহা 
খরুঢ হয়, তাহা বেআইনীভাবে খরচ করা হইতেছে?” কাধি বলিলেন £ “যেহেতু 
স্লঙান আমাকে আইন সন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার পক্ষে ইহাই 
স্ায়সঙ্গত যে আইন পুস্তকমূহের বিধান অনুযায়ী যাহা শ্তায়সঙ্গত আমি আপনাকে 
তাহাই বলিব; কিন্ত তিনি বদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে রাষ্ীয় কারণে যুক্তিযুক্ত 
কি হইবে, তখন আমি বিনা দ্বিধায় তাহাকে বলিব যে যাহা কিছু তিনি করেন, তাহাই 
গ্ায়সঙ্গত এবং সাগ্রাজ্যের বিধি বিধান এবং নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পন্ন হইতেছে ; 
আর প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছ এই সব বিধি-বিধানের অতিরিক্ত, তাহণ শুধু সাগ্রাজ্যের 
জাকজমক এবং আড়হ্ছরই ধদ্ধি করে ; আর ইহার ফলে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা লাভ 
হয়।” ইহার পর সুলতান বলিলেন যে, “যে সব অশ্বারোহী সৈম্ত সমাবেশে হাজির 
হয় নাই, তাহাদের সকলের নিকট হইতেই আমি তিন বৎসরের বেতন নিয়া নিয়াছি ; 
আর সকল বিদ্রোহী এব' বিশৃঙ্খলাকারীকে তাহাদের সকল সম্ভানাদি এবং আত্মীয় 
স্বজনসহ তরবারি দ্বার। হত্যা করিয়াছি এবং তাহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, যে 
কোন স্থানেই ছিল, তাহার সবই আমি কোষাগারের অন্তভূক্ত করিয়াছি, আর 


১. যিগ়া-ই-বাণী এই স্থানে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহ। হইল উপামা-ই-নুনিয়া, অর্থ।ৎ পৃথিবীর 
পশ্তিত ব্যজিগণ ; কিন্তু তবক।ত-ই-আকবরীতে এই স্থানে যাহার করা হইয়াছে উলামায়ে দীন, 
অর্থাং ধর্মীয় মতবাদে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ । ৃ্‌ 


৩বকাত-ই-আকবরী ১৯১ 


তাহাদের পরিবারগুলিকে বিনষ্ট এবং ধ্বংস করিয়াছি । আমি চোর এবং মগ্তপায়ী 
এবং ব্যভিচাগীদের জগ্ত বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বাবস্থা করিযাছি। আপনি কি 
বলিতে চান যে এইসব বে আইনী ?* কাধি তাহার আসন হইতে দগ্ায়মান হইলেন, 
কিছুদূর গমন করিলেন ভাব তাহার শির ভূচিতে স্বাপন কবিয়া বলিলেনঃ “ইহার সবই 
বে আইনী ।' স্ল শান রাগাম্থিত হইবা উঠিলেন এব, হারেমে »লিষা গেলেন । 


শ্লোক 
তুমি মখণ বল কোন্ঠা সত্য এব গাখ 
আঞ্াইই তোমাকে তাহা শিকা দান কগে। 


পরদিন সরান কাধি মুখিস্ুদ।নকে ডাকাইযা আনাইপণেন, তাহার প্রতি 
অত্যন্ত সহৃদযত! প্রদন্মন করিলেন এব তাহাকে একটি অঙ্গাবরণ এব এক সহ ৩গা৷ 
পরস্কার দান কবিলেন। তিণি বলিলেন 8 “আমি একজন মুসলমান এবং একজন 
মুসলমানের পুন । আমিযে সমস্ত ঠোরওা এব শাস্তিব ব্যবপ্বা করিয়াছি তাহার 
সবই সামাজেযের মঙ্গলের জনা । আনিজানি নাক্কাপ আমাব কি পরিণতি হইবে, শেষ 
বিচারের দিনই বাকি হইবে ।? 

ইহার কিছুকাল পস জলঙাণ তাহাব শাবাহিনাহ চিতোর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন এবং ওগ্প সণযের মধ্যেই দুর্ঘটি অধিকাব করিয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। এই সংবাদ ঘখন মাওযাক্জন নাহবে পৌছিপ যে স্ুলঙান আলাউদ্দীন একটি 
দূরবতী দুর্গ অধিকার করিতে ব্যস্ত আছেন এবং দীর্ঘকাণ এ স্থানে অবস্থান করিবেন, 
তখন মুঘল তুরঘাঁ, পূর্বেই যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, এক বিরাট বাহিনীসহ হিন্দুত্তান 
লৃষ্ঠন করিতে আগমন করিলেন এবং দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা নদীর তারে শিবির স্থাপন 
করিলেন । কিন্তু সুলতান চিতোর জয সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার 
এক মাস পূর্বেই দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্ত সুলতানের সেনাবাহিনীর 
উৎকৃ্তম অংশ অরঙ্গল বিজয়ের জন্ত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিল । আর মহা- 
আমীরগণের অধিকাংশই তাহাদের রণথছ্থোর বিজয়ের পর তাহাদের নিজ নিজ জায় 
গীরে চলিয়া গিয়াছিলেন আর জুলতানের সঙ্গে যে সেনাবাহিনী ছিল, তাহা 
বর্যাকালের জগ্ত এবং নুদীর্ঘকাল শিবিরে অবস্থানের ফলে উপযুক্তৰ্প সাজসঙ্জায় 
প্রস্তুত ছিল না। ম্ুলতান হতবৃদ্ধি অবস্থায তাহার সঙ্গে যে সৈম্ত ছিল তাহাদের 
লইয়াই দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং সিরির প্রান্তরে শিবির স্বাপন করেন। 
তিনি পরিখ। খনন করিয় এবং একত্র বাধিয়া, কাটা ফেলিয়া এবং অন্থান্ত রক্ষণ ব্যবস্থা] 
গ্রহণ করিয়া! তাহার অবস্থান সুরক্ষিত করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তিনি যে 
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আমীরগণকে তলব করিয়াছেন তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। মুঘলগণ 
দিল্লীর চতুদিকের অঞ্চলটি দখল করিয়] রাখিবার ফলে তাহার আমীরগণ তাহার সঙ্গে 
যোগদান করিতে সক্ষম হইলেন না, মুঘলগণ তাহাদের অবস্থানও সুরক্ষিত করিয়। 
রাখিল । তাহাদের কিছু সংখাক কোলে, এবং কিছু সংখাক বরণে অপেক্ষা করিতে 
লাগ্গিলেন। দুই মাস যখন গত হইল তখন কোন আপাত কারণ ছাড়াই তঘাঁ চলিয়া 
গেলেন। দিল্লীর নাগরিকগণ ইহা শেখ ঘিয়ান্ুদ্দীনের, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, 
অনুগ্রহ বলিয়া গণ্য করিলেন এবং ইহা তাহার কেরামতিসমুহের একটি ধরিয়া 
লইলেন। তাহারা বলে যে ৩র্থী ভীতফদ্্রস্ত হইয়া উঠে এবং তিনি হতবৃদ্ধি অবস্থায় 
যাত্র। করেন এবং তাহার ক্বদেশে) প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইহার পর সুলতান সিরি তাহার রাজধানী কগিলেন এব, বড় বড় অদট্রালিকার 
ভিত্তি স্থাপন করিলেন এব দিল্লীর দুর্গ প্রাকার পুনঃ নির্মান করিলেন, এবং পুনরায় 
মুঘলদের আগমন পথে অবস্থিত দুর্গগুলি শক্তিশালী করিলেন। তিনি এমন এক শঞ্জি- 
শালী সে্নোবাহিনী গঠনের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিলেন যাহা মুঘলদের প্রতিহত করিতে এবং 
শেত্রদের বিরদ্ধে? সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট হইবে ; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে এমন 
এক বাহিনী ব্যয়ভার বহনের জন্ট তাহার রাজস্ব যথেষ্ট নয়। ফলে এইব্যাপারে 
তিনি তাহার স্তুবিজ্ঞ মন্ত্রীগণ এবং অভিজ্ঞ আমীরগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন । 
তাহারা বঞ্িলেন যে অশ্ব এব, অস্ত্রশস্ত্র এবং একজন সৈগ্তের সমস্ত সাজসন্দা, যাহার 
উপর কোন সেনাবাহিনীর শক্তি নি্র করে, এবং শস্য আর সাধারণ লোকের অগ্ঠান্ত 
যে প্রয়োজনীয় জিনিস খদি সন্ত] হয়, তবে সুলতানের ইচ্ছা সফল হইতে পারে। 
কারণ তাহ] হইলে ফসলের দাম সম্তা হইবার ফলে সৈম্তগণ তখন যে কম বেতন 
পাইবে তাহাতেও তাহার] রস্দ সংগ্রহ করিতে পারিবে । অতঃপর সুলতান তাহার 
উধিরগণের, যাহারা এই যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
এই বিষয়ে কতিপয় নৃতন বিধি প্রণয়ন করেন! এই বিধিসমূহের ফলে জীবনধারণের 
সমন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হাস পায়। প্রথম নিয়মটি ছিল এই যে, সুলতানের 
নিদে শ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের শস্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। বাজারের 
লোকদের শশ্যের মূল্য নির্ধারণের কোন ক্ষমতা রহিল না। ঘযাহা। স্থির করা হইল 
তাহা এই £ 


গম প্রতি মণ সাড়ে সাতঞ্জিতল বালিপ্রতিমণ চার জিতল 
ছোলা ,, ,, পাচ জিতল ধান পাচ জিতল 
মাস ,, ১ পাঁচ জিতল মনড়ুর +১ তিন জিতল 
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এই নির্ধারিত মূলাহার সুলতান আলাউদ্দীনের রাজদ্বের শেষ পর্যস্ত অপরিবতিত 
থাকে , আর কোনবূপ দুভিক্ষ অথবা দুশ্বাপ্যতার ফলেও এই নিধ্ণারিত মুল্যের কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। দ্বিতীয় নিয়মটি ছিল এই যে, মালিক কাবুল উলুঘ খান, যিনি 
চরিত্রের দুঢ়তা সগ্থলিত একজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন, শস্যের বাজারের যোহা হিন্দুস্তা- 
নের ভাষায় মন্দুই নামে পরিচিত ) পরিদর্শক (ইলগপেক্টর) নিধুক্ত হন, যাহাতে তিনি 
নজর রাখিতে পারেন যে সকল বেচাকেনা সুলতানের নিধণারিত মুলো করা হয়। 
তৃতীয় নিয়মটি হইল এই যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ভুমি ; যে অংশ সুলতানের নিজস্ব 
সম্পত্তি, তাহা সংগ্রহ কগ্গিয়া শহ্রগুলিতে গুদামজাত করিয়৷ রাখিতে হইবে ; যাহাতে 
বাজারে আনীত শস্য যদি অপর্যাপ্ত হয় ৩বে যেন ইহা নিধণারিত মূল্যে বিক্রয় কর 
যায়। চতুর্থ নিয়ম বে৷ নির্দেশ) এই ছিল যে, মালিক কাবুল সাম্রাজ্যের বিভিন শহুরের 
শস্য ব্যবসায়ীগণকে ৩ওলব করিবেন এবং তাহাদিগকে যমুনার তীরে বসতি স্থাপন 
করাইবেন, যাহাতে তাহার! সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে শস্য আনিতে পারে এবং 
তাহা সুলতানের নিধারিত মুল্যে দিল্লীর বাজারে বিক্রয় করে; আর তিনি এই 
উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট হইতে কারবারনাম। গ্রহণ করিবেন। পঞ্চম নিয়মটি ছারা 
শস্য গুড়া করা নিষিদ্ধ করা হয়। কোন সৈম্ঠ বা কৃষক যদি শস্য গুড়া করার অপরাধ 
করে তবে তাহার নিকট হইতে শস্য নিয় নেওয়া হয়, এবং তাহা সুলতানের শস্যের 
সঙ্গে যোগ করা হয় এবং লোকটাকে জরিমানা করা হয়। ষ্ঠ নিয়মট হইল এই. 
সকল চাষীকে নিদে শ. দেওয়া হইল যেন তাহারা তাহাদের ফপল যেখানে উৎপন্ন হন 
সেই স্বানেই বিক্রয় করে আর রাজস্ব আদায়কারীগণকে এমনভাবে রাজস্ব আদায়, 
করিবার নিদেশ দেওয়। হইল যেন কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন ফসল মাঠেই ব্যবহার 
করিতে পারে এবং তাহাদের নিজেদের অংশ ছাড়। আর কোন কিছুই যেন তাহাদের 
নিজেদের গৃহে না নিতে পারে এবং যাহাতে ফসল গুড়া করিবার অপরাধ না৷ করিতে 
পারে। সপ্তম নিয়মটি হইল এই ষে' বিভিন্ন প্রকারের শসে)র মূল্য সন্ধে এবং শস্যের 
বাজ্সারের সকল বিষয় সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রতিদিন সুলতানের নিকট দাখিল 
কারিতে হইত । এই নিয়মগুলির সামান্থতম ব্যতিক্রম হইলেও বাজারের ম্যানেজা রগণ 
এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণকে শান্তি দেওয়া হইত। আর একটি নির্দেশ জ্ারি করা 
হইল বে, অনাবষ্টির সময়ে প্রত্যেক লোক তাহার পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে 
নির্ধায়িত পরিমাণ শস্য বাজার হইতে খরিদ করিবে; আর ফাহাকেও তাহার 
পরিবারের দৈনদ্দিন প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ কিছু কিনিতে দেওয়া হইত না। ইহা দেখা- 
'শোন। করিবার, জন্ত অফিসার নিযুক্ত করা হইল; আর এই সন্ধে পুঙ্ঘানুপুথক্ূপ তদস্ত 
এবং কঠোরতা অৰলম্বন করা হইত । এই ব্যাপারে তাহার নিরুটে গ্রোপ্পুন তথ্য 
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প্রেরণের জন্ত গুপ্তচর নিষুঞ্জ করিলেন। কাহাফেও সুলতানের নিধারিত মূল্যের আধ 
জিতলও হেরফের করিতে দেওয়া হইত না। 
সম্তায় কাপড় বিক্রির ব্যবস্থা করিবার জন্ত নিয়ম প্রস্তত এবং ব্যবস্বাবলম্বন করা 
হয়। প্রথমটি হইল এই যে, বদাওন দরওয়াজার নিকটে একটি বিস্তৃত অট্টালিকা নির্মাণ 
করা হইল; আর ইহার নাম দেওয়। হইল ভ্যায়বিচারের গৃহ, আর সুলতান নিদে শ 
দিলেন যে সামাজ্যের বিভিন্ন স্বান হইতে যে থান-কাপড়সমূহ আসিবে, সে সব এই 
স্থানে জমা দিতে হইবে এবং তথায় তাহা। বিক্কি করিতে হইবে এবং কেহই বাজারে বা 
তাহার নিঞ্জ গৃছে থান কাপড় বিক্রি করিতে পারিবে না। ন্যায়বিচারের গৃহে বেচাকেনা 
জতি ভোর হইতে শুরু করিয়া প্রথম নামাজের সময় পর্যন্ত চলিবে । বদিজানা যায় যে 
বান্যাযের কোন লোক প্রথম নামাজের পূর্বেই তাহার দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে 
তাখযা 'ভাহা। অতি প্রত্যুষের পরে খুলিয়াছে তবে তাহাকে শান্তি দেওয়া হইত। 
ছিতীয়টি হইল এই ষে সকল থান কাপড় পূর্ব হইতে সুলতানের নিধণরিত মূল্যে বিক্রয় 
হইত । [এইগুলি হইল] দিল্লীর কাচ৷ রেশম১ ষোল তংগা; কমলা রং-এর কাচা রেশম, 
হর তংগা ; চুল মিশ্রিত রেশম তিন তংগা; লাল ডোরা কাটা কাপড় আট জিতল; 
সাধারণ কাপড়, ছত্রিশ জিতল, পাগোরের লাল অন্তরের কাপড় চবিবশ জিতল ; সুক্স 
শিরিন বাফ.ত পাচ তংগা ; মধ্যম প্রকারের শিরিন বাফ তত তিন তংগা ; সর্বোৎকৃষ্ট 
ঝিজতি, চার তংগা ; মধ্যম সিলহতি, তিন তংগা। ; মোটা সিলহতি, দুই তংগা ; নুক্স 
শর্েছি সজ; চব্বিশ গজ এক তংগা, ধুসর মোটা হুতী বস্ত্র, চল্লিশ গজ, এক চাদর, প্রতিটি 
গল ক্িতল। তৃতীয় নিয়মট হইল এই যে শহরের এবং সামাজ্জের বিভিন্ন অংশের 
১, বিডির পাঙুলিপিতে জিনিসগুলির নামের মধ্যে পার্ধক? রহিয়াছে । প্রথষ প্রকারের জিনিসাটির নাষ 
একটিতে দেওয়া আছে হে। ; অপর দূইটিতে ইহ! দেওয়] আছে খসনে, যাহার অর্থ যেটা ক!পড় ; 
অপয় একটিতে ইহা দেওয়া আছে খায বাখানঘ; সম্ভবতঃ ইহা খায-ইন্হইথে কারণ মোটা 
কাপড় তালিকার প্রথমেই স্থান পাওয়। এবং ইহার যুল্য ঘোনল তংগা হইতে পারে মা। মের 
ছুলক তাবিখ-ই-টিবোহ শাহর হে অন্যাদ দিয়াছেন, তাহাতে প্রথম শ্রেণীঘ্ঘ কাপড়াটর নাম দেওয়! 
হইয়াছে দিন খাজ রেশষ । চত্থ প্রকান্ধেরটির নাম একটিতে লেখা আছে 0৯) 9৩ ১8১ ৬ 72 
অপর খকাঁটিতে ইহাকে ধলা হইয়াছে 00৯১ 2 ৪-৩-১- ১) এবং আর একটিতে আছে 
১ ৮৫৬১১ ও 05 এইগুনির অর্থ জুম্প্ট নয়। বেজর কুলারের তারিখ ই-ফিরোৰ 
শাহীর জগুবাদে ইহাকে খলা হইয়াছে লাদ তোরাওয়ার। কাপড় । এবং এই নামর্টিই এই শ্বানে 
প্রগ কর। হইয়াছে । সেম্বর ফুলার়ের অনুবাদে ইহার মুল্য দেওয়া আছে হন ছ্বিতল। কিন্ত 
তবক্াত-ট-আফবরীর প্াঞুণিপিতে ইহা! আট ঘিতল দেওয়া আছে। পরবেতিষটির হুল 
'পাওুজিশিগুলিতে খেক আছে ছত্রিশ জিতল ; সম্ভবতঃ ইহা ভুল । সের কুলারের তারিখ-ই- 
ফিরোধ্‌ শাহী অনুবাদে দেওয়া আছে সাড়ে তিন জিতন। তার়িখ-ই-ফিযোষশাহীতে সুক্কয এবং 
বাগাফি ধিলাছতির হুলা দেওয়া আছে বথাঞুবে ছয় গা এবং চার তংগা । 
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ব্যবসায়ীদের নাম একটি রেজিস্টার লেখ। থাকিত ; আর তাহাদের নির্দেশ দেওয়া নাত 
যেন তাহারা পূর্বের প্রথামত সকল প্রকার থান কাপড় শহরে নিয়া আসিরে আর 
সেইগুলি ভ্ায়বিচারের গৃহে সুলতানের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিবে । যে কোন লোক 
এইরূপ করিতে অবহেলা করিলে, তাহাকে অপরাধরূপে গণ্য করা হইত |" চতুর্থ ব্যব- 
স্বাটি ছিল এই যে, শহরের ব্যবসায়ীগণকে রাহীয় কোষাগার হইতে অর্থ অগ্রিম দেওয়া 
হইত যাহাতে তাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্বান হইতে থান কাপড় আনয়ন করিতে 
সক্ষম হয় এবং তাহা নির্ধারিত মূলে গ্ভায়বিচারের গৃহে বিক্রয় করিতে পারে । পঞ্চম 
নিয়মটি ছিল এই যে কোন উল্লেখযোগ্য আমীরের কখনও কোন বিশেষ সুশ্ম বস্ত্র সংগ্রহ 
করিতে হইলে তাহাকে বাজারের প্রধানের নিকট হইতে একটি অনুমতি পত্র (লাইদেজ) 
নিতে হইত ॥। এই নিয়মটি এই উদ্দেশে করা হয় যাহাতে দেশের বিভিন্ন গ্বানের 
অধিবাসী ব্যবসায়ীগণ যাহাতে এইবপ স্ুক্ম বস্ত্র স্থায়বিচারের গৃহে নিধণরিত মূলে 
খরিদ করিতে না পারে এবং তাহা উচ্চ মুল্যে অন্তান্ত স্থানে বিক্রয় করিতে না পারে ॥ 

্ব্প মুল্যে অশ্ব কেনা-বেচার ব্যবস্থা করিবার জন্তও চারিটি নিরম প্রবর্তন খরা 
হয়। প্রথমটি ছিল শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মুল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে ; যেমন প্রথম 
শ্রেণীর অশ্বের জন্য একশত তং]; দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বের জন্ত আশি হইতে নব্বই তংগা? ১ 
আর তৃতীয় শ্রেণীগুলির জন্ত পয়ষটি হইতে সত্তর তংগা । দ্বিতীয় নিয়মটি ছিল এই থে 
অশ্ব ব্যবসায়ীগণ এবং শহরের ধনী লোকদের বাজারে অশ্ব কিনিতে দেওয়া হইত না। 
শহরের ধনী লোকেরা যাহারা অল্প মূল্যে কিনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে অভ 
ছিল, তাহাদিগকে শহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়। হয় এবং নিবাসন দেওয়া হয় 
এবং ছত্রভঙ্গ করিয়। দেওয়। হয়।' তৃতীয় নিয়মটি করা হইয়াছিল অশ্ব কেনাবেচার 
দালালদের তিরস্কাপ্প করার এবং শাস্তি দিবার ব্যবস্থ। গ্রহণের জগ্ত ১ এইরপ। বির্দেশ 
দেওয়। হয় যে সুলতানের নির্ধারিত মূল্য ভঙ্গ করিয়া বাজারে যদি একটি অশ বির 
করা হয়, তবে বাজারের সকল দালালকে কারারন্ধ করা হইবে এবং সাজ দেখা 
হইবে । পঞ্চম নিয়মটি ছিল এই যে প্রতি মাসের শেষে অখদের শ্রেণীবিভাগ এবং সেই" 
গুলির মূল্য সহ্ন্ধে এবং দালালদের অবস্থা এবং ব্যবহার সম্বন্ধে এক তদন্ত পরিচালনা 
করা হইত, আর সুলতানের প্রবতিত নিয়মসমূহের সামান্ততম ব্যতিক্রম দেখা গেলো 
দালালগণকে শান্তি দেওয়] হইত । 

অশ্ব স্বদ্ধে উপরে বণিত চারিটি নিয়ম, যুদ্ধবন্দী € ফ্রীতদা স) এবং গযাণি পুর 
ব্যাপারে প্রয়োগ করা হইত । 

বাজারে যা ছিছু ঘটত তাহার সবই তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করির। রাখা হইত 
ধঘং দৈনিক রিপোর্ট স্ুপতানের নিকট পেশ করা হইত । বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে 
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অনুসন্ধানের জন্য গুপচচরও নিয়োগ করা হইত, আর যদি দেখা যাইত যে বাজারের 
তত্বাবধায়ক বা ম্যানেজারগণ যদি কোনরূপ মিথা। রিপোর্ট দিয়াছে, তবে তাহাদিগকে 
শান্তি দেওয়া হইত। যাহা কিছু বাজারে কেনাবেচা করা হইত তাহার সব কিছুই 
সুলতানের সন্গখে আনয়ন করা হইত এবং তিনি সেইগুপি পরীক্ষা করিতেন এবং মুল্য 
নির্ধারিত করিতেন। তিনি স্ুচ এবং চিকণী এবং জুত] এবং মাটির কলপসী এবং পেয়ালা 
ইত্যাদি জিনিসকেও তুচ্ছ জ্ঞান কগিতেন না। মূল্যবান জিনিসপত্র এবং সাধারণ 
জিনিস্পত্র স্ব কিছুরই মুল্য সুলতান স্বয় নির্ধারণ করিয়া দিতেন, আর এইস্ব 
জিনিসের নির্ধারণ মূল্যের এক তালিকা বাজার সমূহে সরবরাহ করা হইত। বাজারের 
লোকদের উপর সুলতান যে যত্ব নিতেন এবং তত্বাবধান করিতেন এবং নির্ধারিত মূল্যে 
জিনিসপত্র ক্র বিক্রয় সম্থন্ধে সুলঙান এত কড়া নজর রাখিতেন এবং তাহ] এমন পধায়ে 
মিয়া যান যে কিছুকাল পর, ছোট ছোট বাচ্চাদের, যাহাদের জিনিসপত্র বেচাকেনা 
সম্বন্ধে কোন ধারণ। ছিল না, তাহাদের হাতে কিছু টাকা দিয়া বাজারে প্রেরণ করা 
হই৩, যাহাতে তাহার যে সব জিনিস পছন্দ তবে সে সব কিনতে পারে । জিনিস- 
পত্রগুলি সুলতানের নিকট নেওয়া হই৩। আর যদি দেখা যাইত যে জিনিসের 
মূল্য হারে অথবা ওজনে সামান্তওম হেন ফের আছে, ৩বে যে লোক জিনিসগুলি 
বিক্রয় করিয়াছে, তাহাকে সাজা দেওয়া হইত । এইরূপ অবস্থায় সবাপেক্ষ। কম সাজা 
ছিল কান বা নাক কাটিয়। দেওয়া। 

খাগ্দ্ুব্য এবং সৈনুদের সাজসরঞ্জাম যখন সন্তা হইয়া গেল এবং সৈশ্তসংখ্য। 
বৃদ্ধি করা হইল, তখন মুঘলদের আগমনের ছ্বার এবং তাহাদের উৎপীড়ন অনেকটা বন্ধ 
করিয়। দেওয়৷ হইল । যদি কোন সময়ে মুঘলদের কোন দর্প দিল্লী অভিমুখে আগমন 
কঞ়িত, তখন তাহাদের সকলকেই বন্দী করা হইত এবং হত্যা করা হইত । যেমন 
একরার চেঙ্গিস খানের পৌব্র১ আলী বেগ এবং তরতাক, চল্লিশ সহএ অশ্ারোহীসহ 
সিঁবালিক পর্বতের ধার দিয়া আমরোহা অঞ্চলে আগমন করে। সুলতান আলাউদ্দীন 
এক বিগলাট বাহিনী সৈল্ঞসহ তাহাদের বিকদ্ধে গমনের জন্জ মালিক নায়ক আখুর 


এই স্বানে যে শব্দটি বাবহাব কর! হইপ্নাছে তাহা সম্ভবতঃ বংশধর অর্থে ব্যবহার বরা হইয়াছে 
ঠিক পৌত্র অর্থে নহে । দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষটির নামটি সঠিক কি হইবে বলা দৃষ্ধর। ইলিয়টে এবং 
মেজর ফলারের অনুঝাদে ইহ! তরতাক দেওয়া আছে; কিন্তু প্রথষোজটিতে এক টিকার বল। 
হইয়াছে যে, (তারিখ-ই-ফিরোয শাহীর) পাওুলিপিগুলিতে নাষটি তরিয়াক এবং ব্রিরাক দেওয়া 
আছে। ফিরিশতাতে ইহ! দেওয়৷ আছে তরিয়াল , কিন্ত অনুবাদে দেওয়া আছে খান তরহ, 
তুবকাত-ই-আকবরীতে আছে রসমক। কিন্ত তবকাত-ই-আকষগীর পাণুলিপিতে কোথায়ও 
রসমক দেখা যায় না বিভিন্ন পাওুলিপিতে মাধটি বিভিন্ন রূপ আছে যেন বরমাকি, তযমাক, 


ওরিয়াক, ইয়ারযাক ) 


নমঃ 
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বেগকে১ মনোনীত করেন । তাহারা আমরোহী অঞ্চলেই মুঘলদের সন্মখীন হন।এবং 
যুদ্ধ করেন। মুঘলদের অধিকাংশই নিহত এবং আলী বেগ ও তরতাককে বর্দী করা 
হয় এবং তাহাদিগকে এবং এ বিশ সহত্র অশ্বারোহী সৈম্থকে বন্দী করা হয় তাহাদের 
সুলতানের নিকট আনয়ন করা হয়। এদিন সুলতান শহর হইতে বাহির হইয়া 
আসেন এবং সুভানী চবুতরে প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন আর এঁ স্থান হইতে 
ইন্দরপত ১ পর্যন্ত দুই সারিতে সৈন্ঠ সাজানো হয় । এই সময়ে আলী বেগ এবং তরতাক 
বেগকে অন্থাগ্ঠ বন্দীদের সহ স্বলতানের সন্মখে আনষযন করা হয় এবং তাহাদের 
অধিকাংশকেই হস্থীপদ পদতলে নিক্ষেপ করিষ হত্যা করা হয় । 


শ্লোক 
এই পৃথিবীতে যেই মন্দ কাজ করে 
শেষ পর্যস্ত সে নিজেই তাহার শিকার হয় । 


আর একবার কবেকং নামীয় একজন মুঘল এক বিশাল বাহিনীসহ খকর শহরে 
আগমন করেন এবং দিল্লীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন; কিন্ত তাহাদের অধি- 
কাংশকেই হত্য? করা৷ হয় বদাওন দরওয়াজার সন্মখে তাহাদের শির দ্বারা এক শ্ু্ত 
প্রপ্তুত করা হয়। কিছুকাল পর প্রায় ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের এক মুঘল বাহিনী 
সিবালিক অঞ্চলে আগমন করে এবং দেশটি লুটতরাজ আরম্ভ করে । এই সংবাদ যখন 
সুলতানের গোচরে আসে, তখন তিনি তাহাদের বিকদ্ধে বিপুল সৈন্চের এক বাহিনী 
প্রেরণ করেন। এই বাহিনী ইরাবতী৷ নদীর নিকটে, যে পথে মুঘলগণ প্রত্যাবর্তন 
করিবে এমন এক স্থানে অবস্থান করিতে থাকে । মুঘল সেনাবাহিনী প্রচুর লুস্টিত 





১, এই নামটি সুস্পষ্ট নয়। পাগুলিপিতে ইহ মালিক নায়ক আখুব বেগ বলিয়া মনে হয় ; ইলিগ়াটেও 
নামটি মালিক নায়ক আখুর বেগই আছে। কিন্ত মের ফুলারের তারিখ-ই-কিকোয শাহী 
অনুবাদে ইহ) দেওয়া হইয়াছে 'মালিক আতাবক ; অশ্ের তত্বধায়ক ৷ ষেঞ্জর কুলারের, অনুযাদে 
মিঃ তোলবর্ট এর যে টিকা দেওয়া হইয়াছে সুবতানের প্রেরিত সৈন্যাব্যক্ষ ছিলেন, বদাওনীর 
মতে মালিক মানিক (- নায়েব কাফুর হাজার দিনাবী। আর ফিরিশতার মতে তুঘনক খান। 

২, ইলিয়টে এবং মেজর ফৃল্সাগের অনুবাদে এই স্বানটির নাষ দেওয়। হইয়াছে ইসরপত। তবকাত-ই- 
আকবন্বীর একটি পাণুলিপিতে এই নামটি ইন্দরপত হইতে পানে, তবে, অন্যাধ্যগুজির একটিতে 
আছে মদিনা এবং অপর একার্টিতে আছে নদিনাহ । 

৩. এই মুখর নেতার নাগ গলিয়টে দেওয়া জাছে কন্ধ এবং মেঙার ফৃলারের অনুধাদে আছে গরঙ্গ। 
তবফাত-ই-নাফবন্রীর একটি পাণুলিসিতে নাষটি কধ্ষ ঝা) কবিক হইত । নুঙরগণ খে শহরটিকে 
আর্রঙণ ররিযাছিল, ধিহা-ই-ফারী তাহার নাম নিখিয়াছেন ধেকর এবং তঞ্চকাত-ই-আকবরীতে 
দেওয়া আছে খকর বা খরা ; সধীবতঃ পাতিয়ালার লিফট ধগব বদী বুঝাইিোছে। 
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দুধাসাারনহ যখন এ নদীর তীরে ' উপস্থিত হয় তখন দিলীর সেনাবাহিনী অসম 
সাহসিফন্য প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এব* বিজয় এবং সাফল্য 
লাভ করে। তাহারা বহু সংখ্যক মুঘল নেতাকে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে এ 
ত্বানের সঙ্গিকটস্ব তরাইনার১ দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া! রাখেন; আর তাহাদের পরিবার 
এবং অনুচরদের দিল্লীতে আনয়ন করেন এবং তথায় তাহাদিগকে বাজারে ক্রীতদাস- 
দ্ধপে বিক্রয় করা হয়। ইহার পর মালিক খাস হার্জিবকে তরাইনায় গমন করিয়া 
কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে হতাশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার কিছুকাল গত হইলে 
পর, ইকবাল নন্দা নামক একজন মুঘল এক বিশাল বাহিনী সৈম্তসহ হিন্দুস্তান আক্রমণ 
করেন। দিহন্দা আমীর আলী ওয়াহান* নামক স্থানে তাহার মধ্যে এবং দিশ্তীর 
সেনাবাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; আর যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং অন্তান্ত 
মুঘলদের বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। আর তাহাদিগকে হস্তীপদতলে 
পিষ্ট করিয়া হত্যা করা হয়। ইহার পর মুঘলদের হৃদয়ে এমন ভয় ও ভীতির সঞ্চার 
হয় যে তাহাদের মন হইত হিন্দুস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়৷ যায় । 
কুতবুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত দেশটি তাহাদের আক্রমণ হইতে মুক্ত 
থাকে । সুলতান তুঘলক শাহ, যাহাকে এ সময়ে ঘাযি মালিক বলা হইত, দিবালপুর 
এবং লাহোর জায়গীররূপে ভোগ করিতেন। মুঘলগণ আসিয়া তাহাকে বাধা দিতে 
এবং তাহাদের সীমা স্তবতাঁ অঞ্চলগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হইত ন]। 


মুঘলদের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার পর, আর হিন্দুস্তানের যে সব শহর 
দুর্দাস্ত এবং উচ্ছল লোকদের আশ্রয়স্থল ছিল ; সেইগুলির অধিকাংশ সম্পূর্ণরূপে 
দখলে আনয়নেক্স পর, আর ব্যবসায়ী এবং অন্তান্ত সকল প্রকার পরিব্রাজকগণের জন্য 
পথঘাট সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করিবার পর এবং সাম্রাজোর প্রয়োজন অনুযায়ী সেনা" 
যাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার পর, স্লতান আলাউদ্ভীন দিল্লীর সিংহাসনে এইক্ষণে 
* জুুঢরপে প্রতিটিত হইয়া, এবং তাহার মনকে সর্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিয়া 
দুরব্তী অঞ্চলের শহর এবং প্রদেশগুলিকে জর করিবার সংকগ্প করেন, আর যে দেশই 


১, এই দূ্গটির নাষ টুলিয়টে দেওয়। আছে ান্ালিযা, আনব যেঘ্ধর ফুলারের অনুবাদে দেওয়া আছে 
নারাংনো। , 

২, এই স্বাদের মামটি . ভুপ্পা নঘ। সের কুলারের অনুধতায়ের এক টিক। ঘইতে জান! যায় যে এই 
টিকার লেগক কধকাতি-ই-আাকষরী্ পাগুধিপিতে নামটি এইরূপ দেখিয়াছেন, সেই অনুযায়ী 
এই বাটি এই স্থানে বেওয়৷ হইরাছে। এী'দীকার লেখক লিধিয়াছেন বে দহ, অবোধ্যার 
পতনইপাডাম্বর নিকাশ একটি ননী; &৫। বিশুগানপুী বা দিবারগুরের পক্ষিগ-দঞ্চিমে 
খনছিকাচএব বালে ঢু পাধইত হইয়াছে ডাহা সার লিয়ে দেওয়া নি । 


তবকাত-ই-আকবরী ১৯৯ 


তিনি জয় করিধার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই তিনি কোন রূপ বাধাবি্দততি বা উদ্ছধিধা 
ছাড়াই অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 


প্লোক 
সৌভাগ্যশালীর নিকটে যখন আল্লাহর সাহাষ্য পৌছে 
চাওয়ার পূর্বেই তখন তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়া যায় ; 
যখন তাহার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে আছে 
তখন তাহার হাতেই ধন সম্পদ আসিয়া পৌছে ; 
তাহার উদ্দেশ্যের প্রবণত। যদি পূর্ব দিকের প্রতি হয়, 
তখন পশ্চিম হইতে তাহার নিকটে আসে বারিপাত এবং বায়ুপ্রবাহ । 
তাহার আশ। এবং উদ্দেশ্য যেভাবে সাফল্য অর্জন করে এবং তিনি তাহার কষ্ট 
সহিষুত। এবং প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি যে সব চমৎকার কার্ষসমূহ সম্পন্ন করেন, সেগুলিকে বহু 
লোক কেরামতি ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া গণা করিতেন এবং তাহার৷ তাহাদের 
সাফল্য উদঘাটন এবং অনুপ্রেরণা ফল বলিয়। গণ্য করিয়াছেন ; আবার কিছু সংখ্যক 
এইগল্সিকে দুষ্ট প্রকৃতির প্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত করানো হইয়াছে আর এগুলি 
আল্লাহ দ্বারা ক্রীত ফাঁকি বলিয়া গণ্য করিত ॥। তা আবার কেহ ফেহ মনে করিত যে 
লোকের শাস্তি এবং সুখ শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (তাহার কবর যেন পবিত্র 
থাকে ) অবস্থিতি ছ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে । 
ক্ষেপে মালিক নায়েব কাফুর হাজার দিনারীকে অঙ্কন গহান আলীরিজণের 
এবং খ্যাতনাম। খানদের দক্ষিণের শহর দেওগীরে প্রেরণ কর। হয় * স্হান ভাষাকে 
বছ সম্মানে ভূষিত করেন এবং তাহাকে একটি লাল চাদেনং কানা রাজকীয় 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ॥ সেনাবাহিনী সহকারী সমাবেশক খানা ছার্জীকে তাহার 
সঙ্গে প্রেরণ করা হর, যাহাতে তিনি সেনাবাহিনীর কার্য তদারক কম্িতে পারেন এবং 
লুরিত দুব্যসম্তারের দায়িত্ব নিতে পারেন । মার্লিক কাফুর দেওগীরে পৌছিয়। তাহার 
বীরত্ব এবং কৌশলের হারা এ জেলার রাজ রোম দেও) এবং তাহার পুৰগণকে বন্দী 
কদেন ; এবং সমস্ত ধন"রস্ব এবং সতেরটি হস্তী দখল করেন। তিনি বিজয়েগ্ক এক বিবয়দ 
মহ এইগুলি দিলী প্রেরণ করেন। ইহার পর পরই তিমি রাম দেও-য় প্রতি মহা" 
দয়াশশীলতী প্রদর্শন করেন এবং হস্তী এবং ধন-রদ্সহ তাহাকে দিল্লী দিয়া ধান, এবং 
তথায় রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। সথলতান রাম দেও-এর সঙ্গে সদর বাধহায় 
করেন; ড়াহায়ে রায়ণ রায়ান উপাধি দান কষ্টেদ এবং তাহাকে একটি টদোয়া এবং 


২০০ তবকাত-ই-আকবরী 


এক লক্ষ তংগ পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাহাকে দেওগীরে শাসনকর্তারপে পুনর্বহাল 
করিয়া তাহাকে তথায় ফের পাঠান । অতঃপর রামদেও সুলতানের একজন বিশ্বস্ত 
ভূত্যে পরিণত হয় এবং সর্ধদা তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, বগ্ৃতা স্বীকার 
করেন এবং যথেষ্ট খেদমত করেন । 

আঃ হিঃ ৭৯০ সনে সুলতান আলাউদ্দীন মালিক কাফুরকে দ্বিতীয়বারের জন্ 
এক বির্লাট বাহিনী সৈন্যসহ অরঙ্জল প্রেরণ করেন। তাহাকে বিদায় দিবার সময় তিনি 
নিদেশি দিলেন যে অরঙ্গলের রাজা বদর দেও১ যদি ধনরত্ব, কামান এবং হস্তীসথুহ 
সমর্পণ করে এবং বাৎসরিক কর দিতে সন্গত হয়, তবে যেন তিনি তাহাতে সম্মত হন 
এবং প্রত্যাবর্তন করেন। এইবপ অবস্থায় তিনি যেন দুর্গ অধিকার করিতে ব। কদর 
দেওকে বন্দী করিতে চেষ্টা না করেন। এ সব অঞ্চলের ব্যাপার সমন্ধে তিনি যেন খাজা 
হাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেন আর সামান্য অপবাধ এবং কর্তবা কর্ম সম্পাদনে ছোট 
খাট ক্রাট-বিচ্যুতির জন্ঠ যেন আমীরগণকে শান্তি দান ন' করেন । তবে তিনি যেন 
কোনরূপ গাফলতি বরদাস্ত না করেন। কোন সন্ত যদি কোন লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত 
করে এবং তাহা নিজের রাখিবার জঙন্ঠ প্রার্থনা করে তবে তিনি যেন তাহার প্রার্থনা 
মঞ্জত্র করেন; আর যদি কোন অশ্বারোহী সৈনিকের অশ্ব যুদ্ধে নিহত হয় অথবা 
চুরি হইয়া যায় অথবা অকেজো হইয়া যায়, তবে তিনি যেন এ অঙশ্শের স্থলে 
তাহাকে আরও ভাল একটি অশ্ব প্রদান করেন। এই সব কাঞ্জ শাসনকর্তার কর্তব্য- 
রূপে যেন তিনি গণ্য করেন। অতঃপর মালিক কাফুর এবং খাজা হাজী সুলতানের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; এবং জ্রতগতিতে পথ চলিয়৷ অরঙ্গল অভিমুখে গমন 
করেন। তাহারা চন্দেরী পৌছিয়। এ স্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করেন এবং সেনাদের 
এক সমাবেশ সম্পূর্ণ করেন। এঁ স্থান হইতে তাহারা দেওগীর অভিমুখে যাত্র। 
করেন। গ্রাম দেও তাহাদের অভার্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া আসেন এবং প্রচুর 
উপহার প্রদান করেন, আনুগত্য প্রকাশ এবং খেদমতের কর্তব্য সম্পাদন করেন ; জার 
কয়েক পর্যায় পর্যস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তনের 
জন অনুমতি গ্রহণ করেন এবং দেওগীরে প্রত্যাবর্তন করেন। ” 

মালিক নায়েব যখন অরঙ্গলের সন্নিকটে গমন করিলেন, নিকটবর্তী রায়গণ 
ইসলামের বাহিনীর ভয়ে জরতগতিতে সম্মখে অগ্রসর হয় ; আর বহিদিকের দুর্গে একটি 


১ নামটি ইলিয়টে দেওয়া আছে লদার। তবকাত-ই-আকবরীরও একটি পাুলিপিতে আছে বর 
দেও ; কিন্তু দূইটি পাওুলিধিতে আছে রদ দেও ; রুদর ছেও। ঘা. রুপ দেব একটি সুপরিচিত 
ঘাম কিন্তু দদর দেও এর কোন অর্থ হয় না। 


তধকাত-ই-আকবরী ২০১ 


প্রাকার নির্মাণ কয়েন, ইহা? অতি বিস্তৃত ছিল, আর ইহাতেই তাহারা ভীড় করিল 
এবং ইহা? রক্ষা করিবার জন্য প্রস্ততি গ্রহণ করিল । কদর দেও তাহার নিজন্গ অনুচর- 
গণসহ পাথরের তৈরী আভ্যন্তরীণ কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । সুলতানের সেনা- 
বাহিনী দুর্গট অবরোধ করেন এবং ভাহ। দখল করিবার জন্ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে 
থাকেন আর হিন্ুগণ ভিতর হইতে তাহাকে বাধা দিতে এবং দুর্গ রকা করিতে সচেষ্ট 
হন। কিছুকাল পরে, এক প্রচণ্ড স ঘর্ষের পর বাহিবের দিকের অংশটি অধিকার করা 
হয়। অধিকাংশ রাষ এবং জমিদার এবং তাহাদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের 
কারাকদ্ধ করা হয় ; আর প্রচুর সংখ্যক নিহত হয। রা কদর দেও মহণ দুদ শাগ্রস্ত 
হইয়। আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন এবং আশ্রষ প্রার্থনা করেন। মালিক নায়েব 
তাহার নিকট প্রচুর ধনরত্ব,র একশত হস্তী, এবং সাতশত অশ্ব গ্রহণ করেন এবং 
তাহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন, আর ইহাও নির্ধারিত হয যে প্রতি বৎসর তিনি 
উপঘুক্ত কর প্রদান করিবেন। মালিক নাষেব অতঃপর ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়া 
সুলতানের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, আর তিনি ইহা লই নির্দেশ দেন 
যে বিজয়ের রিপোর্টটি মঞ্জ হইতে পাঠ করিতে হইবে এবং বিজয় ঢাক বাজাইতে হইবে 
এবং দান খযরাত করিতে হইবে । মালিক নাধেব মখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন 
তখন স্বলতান শহর হইতে বাহির হইযা আসিলেন এব" বদাওন দরওয়াজার নিকটে 
অবস্থিত নাগিরী চবুতরে (মঞ্চ) রাস্ত্রীয মর্যাদায় আসন গ্রহণ করিলেন । তথায় মালিক 
নায়েবকে আনুগত্য প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল এব তিনি সমস্ত লুন্টিত 
দুব্য সুলতানের চোখের সন্ম,থ দিষা প্রদর্শন করাইযা নিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার অনুগ্রহ 
হারা সন্বানিত হইলেন । 

কথিত আছে যে যখনই স্থলতান আলাউদ্দীন কোন স্থানে সেনাবাহিনী প্রেরণ 
করিতেন, তখনই তিনি দিল্লী হইতে সেনাবাহিনীর গস্তব্যস্থল পর্স্ত অশ্সের এক ডাক 
চৌকি বসাইতেন (যাহাকে প্রা্চীনদের ভাষায় বলা হইত ইয়াম বা ডাকে অশ্ব) ; আর 
তিনি প্রতি ক্রোশে একজন ভ্রতগামী রানার, যোহাকে হিন্দিতে বল। হয পাইক) স্বাপন 
করিতেন ; আর পথিমধ্যের সমস্ত শহর ও নগরে একজন লেখক বা কেরানী স্থাপন 
করিতেন, আর তিনি প্রতিদিন এ স্থানের সমস্ত ঘটনাবলীর রিপোর্ট সুলতানের মিকট 
প্রেরণ করিতেন । একবার ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে যখন মালিক নায়েবকে অন্পগল 
প্রেরণ কর! হয়, তখন পথিমধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি হইবার ফলে কিছু কাপের 
জন্য তাহার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন হইয়া যায় এবং কতিপয় থানা ধা চৌফির 
ব্যবস্থা গণ্ডগোল হইয়া খায় । ইহাতে সুলতান অত্যন্ত ক্ষু্ হন এবং মালিক করা বেগ 
এবং সামানার কাধি মুখিসুদ্দীনকে সেইখুল ইসলাম, শেখ নিষাসুদ্দীন আউলিয়ার 
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শিকট প্রেরণ করেন এবং (শেখের মঙ্গলের জন্ত) তাহার প্রার্থন। নিবেদন করিয়৷ তাহ।কে 
জানান যে গুলতান বেশ কিছুকাল অরঙ্গলে প্রেরিত সেনাবাহিনীর কোন সংবাদ 
পাইতেছেন না; আর ইসলামের সেনাবাহিনীর (নিরাপত্তার ) জন্ত তাহার উদ্বেগ 
অবশ্যই জুলতানের চেয়ে অধিক হইবে ; আর তিনি যদি তাহার পবিত্র অস্তদৃ্টির দ্বারা 
সেনাবাহিনীর অবস্। সম্বদ্ধে কোন কিছু অবহিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি যদি তাহা 
প্রকাশ করেন তবে সুলতানের হৃদয় উল্লসিত এবং আনন্দিত হইবে । তিনি সংবাদ- 
বাহকদের আরও বলিলেন যে শেখের মুখ হইতে যাহ কিছু বাহির হয় তাহাই যেন 
তাহারা কোনরূপ অতিরঞ্জিত না করিয়া বা না কাটিয়া ছাটিয়া তাহার নিকট প্রকাশ 
করেন । তাহার যখন শেষোক্ত জনের সন্ম.খে উপস্থিত হন, তখন তাহার সুলতানের 
বার্তা তাহাকে প্রদান করেন । শেখ একজন ভূতপূর্ব রাজার উল্লেখ করিলেন ; তাহার 
বিজয় অভিযানসমূহের বিবরণ দিলেন; আর এই বিবরণের মধ্যে এই কথাগুলি বলিলেন 
যথাঃ “এই বিজয় ছাড়াও অন্তান্ত বিজয় লাভের আশা আহে ।” মালিক কর! বেগ 
এবং কাষি মুঘিস্দ্দীন শেখের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এব* সুলতানের নিকট 
কথা গুলির পুনরাবৃত্তি করেন। শেষোক্ত জন অত্যন্ত প্রীত হন এবং বুঝিতে পারেন যে 
অরঙ্গল বিজিত হইয়াছে এবং আশা করেন যে আরও স্থান জয় করা হইবে । এ 
দিনের শেষেই বিজয় লাভ সম্বন্ধে মালিক নায়েবের রিপোট” আমিয়া পৌছে, আর 
ইহার ফলে শেখের পবিত্রতা সম্বন্ধে সুলতানের বিশ্বাস আরও দূঢ়তর হয় । যদিও 
স্থলতান আলাউদ্দীন কখনও স্বয়ং শেখের নিকট তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন 
করেন নাই, তবু সর্দাই তিনি তাহার নিকট লোক মারফতে বার্তা প্রেরণ করিয়া 
তাহার প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রচ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার মধাস্বতার জন্ত 
প্রার্থনা করিতেন । 

আঃ হিঃ ৯১০ সনে পুনরায় সুলতান আলাউদ্দীন, মালিক নায়েবকে ধোর 
সনুদ্দর ছার সমুদ্র) এবং মা'বার মোলাবার) অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর 
সহকারী সমাবেশকারী খাজা হাজীকেও তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হইল। তাহার! 
যখন দেওগীরে পৌছিলেন তখন দেখিলেন যে রাম দেও ৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, 
কিন্ত তাহার ছেলে প্রথানুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মালিক নায়েব এবং 
খাজা হাজী দেওগীরে বিলঘ্ করিলেন না। তথা হইতে ক্রত গমন করিয়া ধোর 
সমুদ্দরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। অচিরেই তাহারা এ স্বানটি দখল করিলেন এবং 
এ প্বানের রান] মল্লার দেওকে বন্দী করিলেন। তাহার ছত্রিশটি হত্তী এবং প্রচুর ধন: 
সম্পদ লাভ করিলেন এবং তাহাদের এই বিজয় লাতের স বাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। 
অতঃপর তাহারা তাহাদের সেনাবাহিনীসহ মা'বার অঞ্চসর হইলেন এবং তাহাও 
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অধিকার করিলেন এবং এ স্বানের মন্সিরসমূহ ধ্বংস করিয়া এবং স্বর্ণ এবং জহরতের 
মৃতিগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, ম্বর্ণগুলি কোষাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহারা মা'বারের 
শাসনকর্ত। দুইজন রায়ের প্রতোকেয় নিকট হইতেই প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিলেন এবং 
তিনশত বার হস্তী, বিশ সহম অশ্ব, ছিরানষ্ঘই হাজার মণ স্বর্ণ এবং বহু বাক্সপূর্ণ 
মণিমুদ্তা এবং অন্যান্য লুষ্টিত দ্রব্য যাহার কোন সীমা-পরিসীম] নাই, তাহাসহ প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন এবং সুলতানের খেদমতে হাজির হইলেন । এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয় এবং 
অসংখ্য লুষ্টিত দুবা লাভের জন্ত বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন এবং এই লুষ্টিত দ্রব্যের এক অংশ 
আমীরগণকে প্রদান করিলেন। 

নুললতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ ভাগে যে সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে 
তাহার মধ্যে একটি হইল এই যে, কতিপয় অপদার্থ নব মুসলমান, যাহাদের কোন পদ 
ছিল না এবং কোন ভাত? ছিল না, একত্রে ষড়যন্ত্রে লিগ হয় এবং স্থির করে যে সুলতান 
যখন শিকার করিতে গমন করিবেন এবং তাহার অনুচরদের কেহই তাহাত্স নিকটে 
থাকিবে না৷ তখন তাহাকে হত্যা করিবেন । এই ফড়যন্ত্রেরে সংবাদ যখন সুলতানের 
নিকট পৌছে, তিনি তাহার চরিত্রের মধ্যে যে কঠোরতা এবং প্রচণ্তা ছিল” তাহার 
ফলে নির্দেশ দেন যে নব-মুসলমানদের যেখানে যত লোক পাওয়৷ যাইবে তাহাদের 
প্রত্যেককেই হত্যা করিতে হইবে ; ফলে এক দিনের মধ্যেই কয়েক সহম্র নিরপরাধ 
লোক, এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যাহারা কিছুই জানিতেন না, তাহাদিগকে নিষ্রভাবে হত্যা 
কর। হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এব তাহাদের সন্তান সম্ভতিকে 
ধবংস করা হয়। 

এই সময়েই একদল বহতীর আবির্ভাব হয়। স্থলতান তাহাদের সকলকেই 
বন্দী করিবার এবং তাহাদের শিরের মধা দিয়া করাত টানিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 
তাহাদিগকে এই নিষ্ঠ,ভাবে হত্যা করা হয়, আর যেহেতু সুলতান নিষ্ঠর এবং 
জটিল চরিত্রের লোক ছিলেন, কাহারও পক্ষে তাহার নিকট সপায়িশ করিবার মত 
সাহস কাহারও ছিল না। তিনি যদি কাহারও প্রতি ব্রগ্ধ হইতেন তবে সারা 
জীবনেও তাহার এই কোধ শান্ত হইত না ; আরও তিনি কখনও শাস্তি স্থাপনের কোন 
. পথ খোল। রাখিতেন না। যদিও রাজত্বের প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিষয়ে তিনি 
লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদিগকে এই সব ব্যাপারে হত্তক্ষেপ কাঁরিতে 
দিতেন, তবু রাজত্বের শেষ দিকে যখন তাহার মন সকল চিন্তাভাবন৷ হইতে মুক্ত হয় 
এবং তাহার সকল রাজনৈতিক পরিকল্পন। তাহার ইচ্ছানুষায়ী সম্পন্ন হয়, তখন তাহার 
যাহা মদে হইত, এবং যাহ? তিনি ভাল বিবেচন। করিতেন তাহাই করিতেন, এবং ঞই 
সব ব্যাপারে কাহারও কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। 
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বল! হইয়া থাকে যে হিন্দুস্তানের আর কোন সম্রাট স্থলতান আলাউদ্দীনের গ্ঠায় 
এত অধিক সংখ্যক যুদ্ধ গয় করেন নাই । তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর লেখক বলেন যে 
তাহার সময়ে এত অধিক অট্টালিকা নিগ্িত হইয়াছিল যেমন মসজিদ এবং মিনার এবং 
জলাশয় এব, দুর্গ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রাসাদ যাহা আর কোন সময় নিমিত হয় নাই । 
শিল্পী এবং সুদক্ষ কারিগরের সংখ্যাও তাহার রাজত্বকালে যেরূপ দেখা গিয়াছে, অন্য 
কোন সগয়ে আর সেরপ দেখিয়াছে স্মরণ করিতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এবং 
সর্বসাধারণের মধ্যে সততা এবং নায়পরায়ণত! হিন্ুগণের আনুগত্য প্রদর্শন এবং সর্ব 
প্রকার উচ্ছত্খলতা দমন তাহার সময়ে যেরপ দেখা গিয়াছে আর কাহারও সময়ে 
সেরপ দেখা যায় নাই । তাহার সময়ে যত বেশী সংখ্যক মহান ধীয় শিক্ষক এবং 
ধর্মপথে বিচরণকারী লোক দিল্লীতে যাহাদের মহান উপস্থিতির ফলে তাহা পৃথিবীর 
অন্যান্য শহরের ঈধার বস্ততে পরিণত হয়, একত্র সমবেত হয় আর কোন সময়ে এমন 
হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শেখ নিষামুউদ্দীন আউলিয়া আল আজিজ, তাহার 
কবর যেন পবিত্র হয়, যাহার কোন প্রশংসার প্রয়োজন নাই এবং যিনি শিক্ষাদান 
এবং পথ প্রদর্শনের উচ্চ স্বানে সমাসীন থাকিয়া লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন। 
মহরম মাসের & তারিখ হইতে ১০ তারিখ পর্যন্ত অযোধানের শেইখুল ইসলাম 
ফরিদুদ্দীনের উৎসবের দিনগুলিতে শেখ নিষামুদ্দীন আউলিয়ার খানকাতে প্রচুর লোক 
সমাগম হইত : আর এঁ দিনগুলিতে হিন্দুন্তানে সর্বত্র হইতে লোক দিল্লীতে আগমন 
করিতেন; আর উপস্থিত লোকদের আল্লাহর ভাবে উল্লাসের নিমজ্জিত অবস্থা দেখিয়া 
দরজা এবং দেওয়াল সমূহ পর্যন্ত বিদ্ময়ে বিহ্বল হইয়। ভাঙ্গিরা পড়িত। অপর একজন 
ছিলেন শেখ ফরিদুদ্দীনের পৌত্র শেখ আলাউদ্দীন, যিনি অযোধানে উপদেশ দানের 
আসনে সমাসীন ছিলেন, আর তিনি বাহ্যিক এবং গুঢ় আরাধনার এত গভীরভাবে 
নিয়োজিত থাকিতেন যে লোকেরা তাহাকে পবিত্র ফেরেশতা আখ্যা দিতেন। আর 
একজন ছিলেন মহাপবিব্র, দরবেশদের ঞ্রবতারকা, শেখ র্ষনুদ্দীন পিতা শেখ সদকুদ্দীন, 
পিত1 শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়। মুলতানী, আল্লাহ যেন তাহাদের আত্মাকে পবিত্র 
রাখেন, ধিনি আল্লাহর অনুসন্ধানের মরুভূমির পথে বিচরণকারীদের বিশ্বাসের রাজপথে 
পরিচালিত করিয়া সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়া যাইতেন। মুলতান এবং উছ্ের 
এবং সমস্ত সিদ্ধু প্রদেশের অধিবাসীগণ তাহার ছ্বারে আগমন করিতেন এবং নিজেদের 
তাহাদের ছত্র ছায়ায় সমর্পন করিয়া বিপদ আপদ এবং দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইতেন। 
তাহার মহান পিতা শেখ সদরদ্দীন ; তাহার গ্রচুর সম্পদ থাকা সত্তেও, যাহা তিনি 
তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসুত্রে লি করিয়াছিলেন এবং তাহার' এত 
প্রচুর পরিমাণ নজর ও উপহার আসিত যাহার পরিমাণ কলার অতীত। তিলি দর্বদা 
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খণে আবদ্ধ থাকিতেন। অপর একজন ছিলেন সৈয়দ কুতবুদ্দীনের পুত্র সৈষ্নদ তাজুদ্ধীন 
যিনি দানশীলতা, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য এবং অন্যান্য মানবিক উৎকর্ষতায় এ যুগে অতুলনীয় 
ছিলেন । কিছুকালের জন্য তিনি অযোধ্যার কাষি ছিলেন এব” তৎপর তিনি বদাও- 
নের কাষি নিষুক্ত হন। অপর একজন ছিলেন সৈয়দ ককনুদ্দীন। তিনি ছিলেন উপরোদ্ত 
সৈয়দ তাজুদ্দীনের ভ্রাতা ; আর তিনি ছিলেন কারার কাধি এবং প্রশ'সনীয় গুণাব" 
লীতে ভূষিত ছিলেন । অপর একজন ছিলেন কৈথালের স্য়দগণের অন্যতম সৈয়দ 
মুখিত্তদ্রীন এবং তাহার ভ্রাতা সৈয়দ মসলাহতদ্দীন ; আর এই উভয় ভ্রাতাই পাণ্ডিত্য 
এবং দয়াশীলতা! এবং পবিত্র? এব” সকল উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাহাদিগকে 
বলা হইত নোহতার সৈয়দগণ। তাছাড়া অন্ান্ত সৈয়দগণ এব মহান ব্যক্তিগণও 
ছিলেন ; কিন্তু সকলের বিশদ বিবরণ দিতে গেলে বিবরণ অতি দীঘ হইয়া যাইবে । 
ইহাদের মধ্যে ছিলেন কাধি সদকদ্দীন আরিফ ; তিনি ছিলেন সাগ্রাঞ্জোর প্রধান কাধি 
এবং তাহার উপাধি ছিল সদর-ই-জাহান। তাহার পর কাধি জালালুধ্ণীন দিলওয়াড়ী১ 
সাম্রাজ্যের কাধি হন আর মৌলানা ধিয়াউদ্দী বিয়ানা স্দর-ই জাহান প্রধান বিচার- 
পতি) নিযুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দীনের শেষ দিকের দিনগুলিতে মালিক ইলতিজ্জার 
হামিদুদ্দীন মুলতানী সাগ্লাজ্যের কাধি নিযুক্ত হন। 

বাহ জগতের আলেমদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন বিজ্ঞানে ব্যুৎপর্ডি লাভ করিয়া- 
ছিলেন এবং শিক্ষকতা কার্ষে এবং জ্ঞানদানের কাজে নিষুক্ত ছিলেন তাহাদের সংখা? 
ছিল ছেচল্লিশ, যথা $ কাধি ফখকদ্দীন নফসাহ, কাধি শরফুদ্দীন সারমানি, মৌলান। 
নাসিকদ্দীন ঘনি, মৌলানা তাজুদ্দীন মুকাদ্দম, কাষি যিয়াউদ্দীন বিয়ানা, মৌলান। 
যহীর লঙ্গ, মৌলানা ক্কনুদ্দীন সুনাম, মৌলানা তাজুদ্দীন কলাহী, মৌলানা যহীক্ষদ্দীন 
ভকারী, কাধি মহিউদ্দীন কাশানী, মৌলানা কামালুদ্দীন কুলুই, মৌলানা ওয়াজিহ- 
উদ্দীন পায়েলী, মৌলানা মিনহাজুদ্দীন কবাই, মৌলান। নিষামুদ্দীন কলাহী, মৌলান। 
নাসিকদ্দীন কারা, মৌলান! নাসিকদ্দীন সাবুনী, মৌলানা আলাউদ্দীন তাজির, মৌলানা 
করিমুদ্দীন জৌহরী, মৌলানা হুজুত মূলতানী, মৌল না হামিদুদ্দীন মুখলিস, মৌলানা 
বুরহানুদ্দীন ভকরী, মৌলান। ইফতিখারুদ্দীন বানী, মৌলানা হিসামুদ্দীন সুখ” মৌলনা 
ওয়াজিউদ্দীন মল, মৌলানা? আলাউদ্দীন কুর্ক, মৌলানা হিসামুদ্দীন সাদী, মৌলান। 
হামিদুদ্ধীন মূলতার্নী, মৌলানা শিহাবুদ্দীন মুলতানী, মৌলানা ফখকুত্ধীন হানন্ুই, 
মৌলানা ফখরুদ্দীন সফাফিল, কাধি যয়নুদ্দীন নাফিলাহ, মৌলানা সরখী, ঘৌলানা 


১, * পাগুদিপিগওলজিতে এই নামটি বিডিননন্ূপ দেওয়া আছে যেসদ লাওয়াতী, লাওয়াহী, দিলওয়াতী, 
দেওয়ালহী। . 
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ওয়াজিউদ্দীন রাধি, মৌলানা আলাউদ্দীন সদর শরিয়াত, মৌলানা মিরান বারিখলাহ, 
মৌলানা নজিবৃদ্ধীন শাদী, মৌলানা শামনুদ্ধীন, মৌলানা নাসিরুদ্দীন, মৌলানা 
আলাউদ্দীন লাহুরী, কাধি শামসুদ্দীন কারযুনী, মৌলানা শামসুদ্দীন ইয়াহিয়া, 
মৌলানা নাসিরুদ্দীন ইতাভী, মৌলানা ময়নুদ্ধীন লালী, মৌলানা ইফতিখারুদ্দীন 
রাধি, মৌলান। মুইযযৃদ্দীন আল্গেহী, এবং মৌলানা নজমুদ্দীন ইনতেশারী । জুলতান 
আলাউদ্বীনের রাজত্বের শেষ দিকে শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পৌত্র মৌলানা ইল- 
মুর্দীন, যিনি তাহার সময়ের একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, দিলীতে আগমন 
কয়েন এবং ধেজ্ঞানিক এবং এঁতিক্গত জ্ঞান শিক্ষ। দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
কোরান পাঠের বিজ্ঞানের শিক্ষকগণের মধ্যে মৌলান। শাতি, মৌলানা আলাউচ্টীন 
মুকরা এবং খাজা যাকি, হাসান বসরীর ভাগিনের বিখ্যাত ছিলেন। প্রচারকগণের 
মধ্যে মৌলানা ইমাদ হাসান দরবেশ এবং তাহার ভ্রাতা মৌলানা জালাল, মৌলানা 
বিয়াউদ্দীন্জুনামী, মৌলান। শিহাবুদ্দীন খলিলী এবং মৌলানা করিম ছিলেন এ যুগের 
মধ্যে সবগ্রেষ্ঠ। সিপাহসালার তাজুদ্দীন ইরানী, খুদাওয়ান্দযাদাহ চাসনীগীর, 
বলবন-ই বুষুর্গের পৌন্র' মালিক রুকনুদ্দীন হাবিব, মালিক ইববুদ্দীন তুখান খান এবং 
মালিক নাসিকদ্দীন নূর খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সভাসদ । স্থলতান আলাউ- 
দ্দীনের রাজত্বকালের কবিগণের মধো। যাহাদের অতুলনীয় অস্তিত্বের ফলে রাজধানী 
দিল্লী, প্রকৃতপক্ষে সারা হিন্দুস্তান দেশটি সুসঙ্গত এবং সুশোভিত হইয়াছিল, এবং 
যাহাদের বাগ্ীতার খ্যাতি সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন আমীর খসরু, যিনি শব্দ প্রয়োগে এবং তাহার অর্থ আবিষ্কারে পরম 
উৎকর্ষত প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; আর যাহার মহত্ব এবং উৎকর্ষতার লক্ষণগুলি তাহার 
গদ্য এবং পপ্ঘ লেখা হইতে সুষ্পষ্ট এবং সহজবোধ্য । অনুব্বপভাবে তিনি একজন মরমীও 
ছিলেন, গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার অধিকাংশ সময় কাটিত রোজা 
রাখিয়] এবং নামাজ পড়িয়া ; আর আল্লাহর প্রেমে এবং তাহার সাধনার তিনি প্রায় 
মোহাবিঃ হইয়। গিয়াছিলেন। এই যুগের এই উৎকর্ষ প্রতিভাকে সুলতান আলাউদ্বীন 
এক সহন্র তংগার এক ভাতা দিতেন। অপর একজন ছিলেন আমীর হাসান সনজরী, 
যিনি তাহার রচনায় সহজভাবের জন্ত এবং তাহার রচনাশৈলীর শালীনতার গ্রন্থ 
খ্যাতি অদ্ররন করিয়াছিলেন । তিনি সর্বাপেক্ষা! কমনীয় গীতি কবিতা রচন। করিতেন, 
এবং একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাহাকে হিখ্ুস্তানের সাদী বলা হ্ট্তে। খঁধুগে 
তিনি তাহার €নেতিকতার পবিত্রতা এবং সন্তোগে, এবং পাখির ভোগা বিলাস ত্যাগ 
এবং তাহার নিজ নিতা প্রিয় হইবায় অন্ত খ্যাতি অজন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন 
মহা-পবিত্র নিধামুদ্দীন আউলিয়ার, তাহার কবর যেন পির হর, শিষ্, এবং 
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তিনি তাহার শিষা থাকিবার সময়ে শেখের নিকট হইতে যে সব বাণী শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন সে সব বার্ণী সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তক সংকলন করেন, এবং এই সংকলনের 
নামকরণ করেন “ফাওয়ায়েদ উল ফওয়াদ।” তিনি গন্ভে এবং পণ্ঠে আরও বহু পুস্তক 
রচনা! করেন । সদরুদ্দীন আলী, ফখরুদ্দীন কাওয়াম, হামিদুদ্দীন রাজা, মৌলানা 
আরিফ, উবেদ হাকিম এবং শিহাব সদর-নশিনও সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্ব- 
কালের কবি ছিলেন এবং তাহারা এইজগ্ত ভাতা পাইতেন। ইহাদের প্রত্যেকের 
একটি বিশেষ ধরনের রচনা পদ্ধতি ছিল । তাহাদের গীতি কবিতাগুলির স কলন 
তাহাদের উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য এব" শিল্পকলার সাক্ষাৎ দান করে। কতিপয় অতুলনীয় 
এতিহাসিকও ছিলেন। দেবদূতের শ্ঠায় চিকিৎসকগণের মধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসক 
মৌলানা বদরুদ্দীন দামাশকীর এমন দক্ষত। ছিল যে যদি কেহ তাহার নিকট কোন 
পাত্রে কতিপয় জন্তর প্রস্রাব একত্র করিয়া আনিত, তবে তিনি শুধু তাহ দেখিয়াই 
বলিয়৷ দিতে পারিতেন কোন্‌ কোন্‌ প্রাণীর প্রত্রাব ইহাতে মিশান হইয়াছে । তিনি 
অতীন্দ্িয়বাদের গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে এবং তাহাদের পরীক্ষা এবং উদঘাটন সছদ্ধেও সদক্ষ 
ছিলেন । কতিপয় জ্যোতিষী এবং গণৎকার ছিলেন, যাহাদিগকে মনের গোপন তথ্য 
ফাস করিয়। দেওয়ার বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ ঘটন। ব্যক্ত করিবার ব্যাপারে যাদুবিষ্ঠার 
ন্তায় সুদক্ষ বলা যাইত । কোরান এবং কবিতা পাঠকের সংখ্যা এবং আনন্দ দান- 
কারী শিল্পের সুদক্ষ চর্চাকারীর এবং অন্ঠান্ত কলাবিগ্ঠার লোক এত প্রচুর সংখাক ছিলেন 
যে, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা যায় না। 

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং তাহার সাফল্য এবং 
আড়গ্বর উচ্চস্তরে উন্নীত হইবার পর, সকল জিনিসই চরম উৎকর্ষে পৌছিয়া পতন 
আরম্ভ হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী এবং প্রতোক আরম্তেরই যেমন একটি শেষ অবশ্যই থাকে 
তেমনি, তিনি এমন সব কাজ করিতে আরম্ত করিলেন যাহার ফলে তাহার সামাজ্যের 
পতন এবং তাহার মহত্বের ধ্বংস সাধন শুরু হয় । ইহাদের মধো ছিল এই যে তিনি 
মালিক কাফুর হাজার দিনারীর পসৌনর্ষযে তিনি এমন মোহগ্রস্ত এবং বুদ্ধিদ্রংশ হইয়। 
পড়িয়াছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা তাহার হাতে ছাড়িয়। দিয়াছিলেন , ইহার 
ফলে তিনি রাসই্রীয় ব্যাপারে কখনও তাহার হচ্ছ! অবহেলা করিতেন না, অর্থবা 
কখনও তিনি তাহার উপদেশ তাহা, যতই অবিবেচনা প্রস্থুত হউক না কেন, তাহা 
হইতে বিচ্যুত হইতেন না। অপর একটি ব্যাপার এইন্সপ ছিল যে তিনি তাহার তক্থণ 
পুত্রগণকে তাহারা অভিভাবকন্বের তন্বাবধান এবং গভর্ণরগণের নিরষণের বাহিরে 
যাইধার পূর্বেই ছার়েম (প্রাসাদের মহিলাগণের অঞ্চল ) হইতে বাহির করিয়া দেন ; 
এবং একট সময়ে তাহাদের চক্ষিত্র গঠন সম্বন্ধে কোনন্প বাবদ্ব। গ্রহণ করেন বাই। 
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খিধির খানের চরিত্রে কোনবধপ সংযমের পরিচয় পাইবার পূর্বেই তিনি ভাহাকে একটি 
টাদোয়া প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তিনি 
তাহার, দেখাশোনা করিবার জন্য কোন জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ আমীরকে নিষুক্ত করেন 
নাই, ধিনি প্রথম দিকে তাহাকে ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয় পরারণতার অতিরিক্ত আসক্তি 
হইতে বিরত রাখিতে পারিতেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে সুলতান যখন অসুস্থ হইয়া 
পড়েন এখন তিনি খিখির খানকে এক শিকার ও আগোদ-প্রমোদের ভ্রমণে আমরোহা 
গমনের অনুমতি প্রদান করেন ; আর তাহাকে বলেন যে যখনই তিনি আরোগ্য লাভ 
করেন তখনই তিনি তাহাকে ডাকিয় পাঠাইবেন। খিধির খান শপথ করিয়। এক 
অঙ্গীকার করেন যে যখনই স্লতান আরোগ্য লাভ করিবেন, তখনই তিনি খালি 
পায়ে দিঙ্গীর দরবেশগণের দরগাহে জিয়ার৩ করিতে আগমন করিবেন। তিনি 
যখন স্রলঙানের আরোগ্য লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তাহার প্রত্যাবর্তনের 
নিদে'শ জারি হওয়ার পূর্বেই তিনি খালি পায়ে দরগাহ জিয়ারতে দিল্লী আগমন 
করিলেন । মালিক নায়েব, যাহার মাথায় সাম্রাজ্যলিপ্না বাস বাধিয়াছিল এবং 
সুলতানের বংশধরদের ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, শেষোক্ত জনের নিকট রিপোর্ট 
প্রদান করেন যে খিষির খান এক দুষ্ট পরিকল্পনা করিয়াছে; এবং অনুমতি লাভের 
জগ্ঠ অপেক্ষা না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে এইরীপে তিনি খিযির খানকে গোয়া- 
লিয়র দুর্গে প্রেরণ করিতে সুলতানকে প্ররোচিত করেন। কিছুকাল পর ঝুলতান 
শোথরোগে আক্রান্ত হন এবং রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সময়ে 
তিনি মালিক নায়েবকে দেওগীর হইতে তলব করিয়া আনেন; আর আলাপ খানকে 
গুজরাট হইতে তলব করেন। তাহারা রাজধানীতে আগমনের পর প্রথমোক্ত জন 
শেষোক্ত জনের প্রতি তাহার যে শক্রতা ছিল, স্ুলতানকে অসম্ভব কিন্ত সত্য বলিয়া 
প্রতীয়মান নিবেদন পেশ করিয়া সুলতানকে প্রতারণা করেন এবং তাহার ফীসীর 
নিদেশশ দিবার জন্ত সুলঙানকে প্ররোচিত করেন। ইহার অল্প পরেই সুলতান 


ইন্তেকাল করেন । 


শ্লোক 
কতিপয় শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি গণনা করিয়াছিলেন ; আর তিনি ধুলি হইয়] যান 
সময় তাহার প্রতি উপহাস করে এবং বলে, তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। 


কেহ কেহ বলেন মালিক নায়েব তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । আলজাহ 
সর্বজ্ঞ । তিনি বিশ বৎসর কয়েক মাস য়াজত করিয়া ছিহোন। 
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সুলতান শিহা বুদ্দীন, স্বলতান অগলাউদ্দীন খলজীর 
কনিষ্ঠতর পুত্র 
মালিক নায়েব আমীরগণকে এবং রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীগণকে স্থুলতান আলা" 
উদ্দীনের ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় দিনে একত্র ডাকিয়া আনেন ; এবং শেষোক্ত জনের 
এক লেখা প্রদর্শন করেন, যাহাতে লেখা ছিল ফে, তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনকে 
তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতেছেন: আর তিনি খিযির খানকে অপসারণ 
করিয়াছেন । তদনুযায়ী প্রথমোক্ত জনকে সিংহাসনে স্বাপন করা হয় এবং মালিক 
নায়েব নিজেকে অভিভাবকের কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রথম দিনেই তিনি 
মালিক সম্বলকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন এবং তাহাকে নির্দেশ দেন যেন খিধির 
খান এবং তাহার ভ্রাতা শাদী খানের চোখের উপর দিগ্লা পেঙ্গিল টানিয়। দেওয়। হয় 
এবং তাহার এই কাজের প্রতিদানে বারবক (অনুষ্ঠানাদির কর্মসচিব) পদে নিষুক্ত করিবার 
অঙ্গীকার করেন। অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাটি এই কাজ গ্রহণ করে এবং আলাউদ্দীনের চোখের 
এই দুই মণির (অর্থাৎ দুই পুত্রের) চক্ষু অদ্ধ করির] দেওয়। হয় ॥ খিষির খানের মাতাকে 
যাহাকে বলা হইত মালকা-ই-জাহান, কারারদ্ধ করা হয় এব তাহার সমস্ত অর্থ এবং 
অন্যান্ত মূল্যবান সামগ্রী এমনকি তাহার ত্বর্ণসহ, সব কিছুই তাহার নিকট হইতে 
ছিনাইয়৷ নেওয়া হয়। শাহজাদ] মুবারক খানকে, যিনি পরে স্থুলতান কুতবুদ্দীন 
হইয়াছিলেন, তাহার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। মালিক নায়েব তাহাকেও 
অন্ধ করিয়। দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্ত যেহেতু নিয়তির বিধান অন্যরূপ, তাহাকে 
তাহার এই শয়তানী পরিকল্পুন৷ কার্ষে পরিণত করিতে দেওয়া হয় নাই । প্রতিদিন তিনি 
অতি অগ্লক্ষণের জগ্ত শিষ্য সুলতান শিহাবুদ্দীনকে হাজার সাতুন (সহ স্তম্তের) প্রাসাদের 
সমতল ছাদে আনয়ন করিতেন এবং তথায় সিংহাসনে বসাইতেন এবং আমীরগাণও 
পদস্থ কর্মচারীগণ, গৃহাধ্যক্ষগণ এবং আবাহকগণকে সারিবদ্ধভাবে তাহার সন্মখে 
দণ্ডায়মান থাকিতে এবং তাহার প্রতি আনুগতা প্রকাশ করিতে নির্দেশ দিতেন। দরবার 
সম্পন্ন হইলে, শিশু সুলতা নকে হারেমে তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করা হইত। অতঃ- 
পর মালিক কাফুর প্রাসাদের সমতল স্থানে তিনি যে মঞ্চ তৈরী করিয়াছিলেন তথা 
গমন করিতেন এবং তথায় তাহার বিশ্বস্ত কতিপয় খোজার সঙ্গে তুরি১ যোহ। অনেকটা 
ছক! খেলার মত) নামক খেলা খেলিতেন, এবং তিনি সর্বদাই তাহার বিশেষ বন্ধের 
“সঙ্গে কি করির। সুলতান আলাউদ্দীনের বংশধর ধ্বংস করা যায় তাহার 'বড়বন্ত 


১৮ খেলাটিঃ'দাম বিভিন্ন গাগুলিপিতে দিভিক্নরপ ণেওয়া আছে যেষন বেরসুরাহই, লেরহিম, পারওয়াঙ্গী 
তুঁরি। 


৯৪. 


২১০ ৩বকাত-ই-আকবরী 


করিতেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে হাজার সাতুনের পাহারাদার এক দল পুরাতন 
পাইকগণ, সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের ঠিক পঁয়ত্রিশ দিন পর এক বড়বন্ে 
লিগ্ত হয় এবং এক রাত্রিতে লোকেরা রাজকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে 
দরজা তালা বন্ধ হইবার পর মঞ্চে প্রবেশ করে এবং মালিক নায়েব এবং তাহার 


সঙ্গীগণকে হতা। করে । 


শ্লোক 
তুমি যদি অন্ঠায় করিয়৷ থাক, তবে শ্তায়ের আশা করিও ন। ; 
কারণ কখনও তেতুল গাছে আঙ্গ,র ফল ফলে না। 
তুমি যদি শরৎকালে বালি বুনিয়া থাক 
ফসল কাটিবার সময় ভাল গম পাইবার আশ করিও না। 


তাহার। শাহযাদা মুবারক খানকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনে এবং 
তাহাকে মালিক নায়েবের স্থলে সুলতান শিহাবুদ্দীনের অভিভাবক নিষুক্ত করে । 
মুবারক খান কিছুকাল অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে এবং রাস্থীয় কার্য সম্পাদনে 
মনোযোগ দিয়া আমীর এবং মালিকগণকে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন। যখন দুই 
মাস গত হয়, তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক 
শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন। 
যে পাইকগণ মালিক নায়েবকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের হাদয় অহমিকা ও 
ওগ্বত্যপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকেও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন এবং 
সন্নিকটস্ব বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন; আর তিনি তাহাদের প্রধানগণকে, যাহারা 
বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ফাঁসী দেন। 


প্লোক 


যে আগাছা হইতে কাহারও গায়ে কাটা বিধে, 
সেই আগাছাতে অগ্নি সযোগ কর। ৬চিত। 


যে সময়ে স্থুলতান আলাউদ্বীনের বংশধরগণকে ধ্বংস করা হইতেছিল এবং 
তাহার সন্তানদের হত্যা করা হইতেছিল, তখন তাহারা শেখ বসির দেওয়ানকে, যিনি 
ছিলেন নিমগ্নদের একজন, জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “হে প্রভু, ইহা কি ঘাটতেছে” ? তিনি 
ধঞ্লিলেন £ “যেহেতু আলাউদ্দীন তাহার চাচা এবং উপকারীর সম্তনদের ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন তেননি তাহার ব্যাপায়েও এ গপই ঘটিতেছে ।” 


তবকাত-ই-আকবরী ২১৯ 


প্লোক 
ভাল প্রতিদানে ভাল, মন্দের প্রতিদানে মন্দ, হিসাব এইক্পই হয় 
প্রতিটি কাজ যাহা সম্পন্ন কর। হয়) বিশ্ব জগৎ তাহার প্রতিদান দেয়। 


তাহার শাসনকাল তিন মাস কয়েক দিন স্থায়ী হইয়াছিল । 


স্থলতান কুতবুদ্দীন যুবারক শাহ, স্বলতান আলাউদ্দীন 
খলজীর পুত্র 


আঃ হিঃ ৭৭১ সনে১ যখন সুলতান কুতবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তখন তিনি হস্তীপালক মালিক দিনারকে যাফর খান উপাধি দান করেন , 
আর তাহার নিজের চাচা] মুহন্মদ মৌলাইকে দেন শের খান উপাধি, এবং হস্তলিখনবিদ, 
মৌলানা বাহাউদ্দীনের পুত্র মৌলানা যিয়াউদ্দীনকে দেন সদর জাহান উপাধি । 
তিনি মালিক করা বেগকে তাহার নিকটে থাকিবার অনুমতি দান করিয়৷ তাহাকে 
সন্নানিত করেন; আর তিনি আমীরগণের প্রতোকের অবস্থা অনুযায়ী উচ্চপদগ্ুলি 
তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। সুলতান আলাউদ্দীনের নায়েব খান হাজিব 
মালিক শাদী কি আনীত একজন তকণ পরওয়ারীকে২ তিনি বিশেষভাবে সন্নানিত 
করেন এবং তাহাকে খুসক খান উপাধি দান করেন। শ্রমজীবি শ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের 
নাম পরওয়ারী । গুজরাটে ইহাদিগকে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় । সুলতান এই 
লোকটির প্রতি যে মহা আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তাহার ফলে তিনি মালিক শারদীর 
সম্পূর্ণ অনুচরদের তিনি তাহাকে প্রদান করেন, আর যেহেতু তিনি তাহার প্রতি পাগল 
প্রায় মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে উধির পদে নিষুক্ত করেন, যদিও এই 
পদের যোগ্যত। তাহার মধ্যে ছিল না। 


্ [ক 
নিজ রস পপ এপ আপ আর সপ 


১. এই তারিখটি ভূল । যিয়া-ই-বাণাঁ আঃ হিঃ ৭১৭ সনে সুলতান ক্ুতবুগ্দীন যুবারক শাহ সিংহানে 
আরোহণ করিয়াছেন বলিয়। বলেন এবং নিযাসূদ্্ীন এবং বদাওদী এবং ফিবিশত। তাহার অনুমন্তগ 
করিয়ান্তেন। সঠিক তারিখটি হইবে আঃ হিঃ ৭১৬ | ইহা আমীর খসরুর মসনভীতে থেওয়) 
আছে। তারিখ-ইন্যুবারকশাহীতে দুনিদিষ্ট তারিখ দেওয়া হইয়াছে আঃ হিঃ ৭১৬ বয় ২০ই 
যহরম। 

২, বিভিন্ন পাওুমিপিতে এই নামটি ধিডিযরপ দেওয়া আছে যেমন পরওয়ায, বয়াও বা পরাও। 

ইলিয়টে এবং টমাসে সাষটি পরওয়ারী দেওয়া আছে। পরওয়াম্মীগণ মিগ্র শ্রেপীর লোক, 

সাধারণতঃ ইহ!দিগকে পাহারাদার, ঘারযক্ষাক, ভারবাহক ইত্যাদি কাজে নিয়োগ করা হইত। 


১২ ওবকা৩-ই-আকবরী 


শ্লোক 
তুমি যদি কোন সুসজ্জিত সাম্রাজ্যের ভাল চাও 
তবে সপ্ত উখিত কাহারও প্রতি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিও না। 
তুমি যদি তোমার মহত্ব ন্ট করিতে না চাও 
যে কখনও কাজ করে নাই তাহাকে শক্ত কাজ প্রদান করিও না । 


তিনি এমনভাবে তাহার প্রতি মোহাচ্ছপ্ন হন যে তিনি এক মুহুর্তও তাহাকে 
ছাড়া থাকিতে পারিতেন না । 
স-ক্ষেপে, সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের পর যে বিশঙ্খলার স্যষ্টি হইয়াছিল, 
সুলতান কুতবুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের পর তাহা দমন করা হয়; আর লোকের 
মধ্যে শাস্তি ও সন্তোষ দেখা দেয়। নৃতন সুলতান যেহেতু তরুণ এব' উত্তম স্বভাবের 
এবং দয়ালু ছিলেন এবং কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিলেন 
এবং আসন্গ স্বতুঃভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার রাজত্বের প্রথম দিনেই কারাকদ্ধ 
ব্যজ্িদের মুক্তিদান করিয়া! এবং নিবাসিত বাক্তিদের নির্বাসন দণ্ড বাতিল করিয়া নির্দেশ 
জারি করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সকলকে ছয় মাসের বেতনের সমান অর্থ পুরস্কার 
দান করেন এবং আমীর এবং মালিকগণের ভাতা বৃদ্ধি করেন। তিনি এক নির্দেশ জারি 
রূরেন যে, সঞ্ল আবেদনকারীর দরখান্ত তাহার নিকট পেশ করিতে হইবে, এই প্রথা 
বছ দিন হইতেই রহিত হইয়া গিয়াছিল, আর তিনি এ সব দরখাস্তের প্রার্থনা এবং 
অনুরোধ অনুযায়ী নিদেশি জারি করিতেন । তিনি ওলেমা, ধামিক এবং অস্ঠান্ত যোগ্য 
ব্যক্তিদের ভাত ও বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়৷ দেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে যে সব 
মৌজা রাজকীয় সম্পত্তির অস্তভুন্ত করা হইয়াছিল, সেগুলি তিনি তাহাদের মালিক- 
গণকে ফের দেন, আর তাহাদের পকেটে পুনর'য় দিরাম এবং দিনার জমা হইতে 
থাকে । তেমনিভাবে সুলতান আলাউদ্দীন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়৷ যে সব 
নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেগুলির সবই বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ঘযর্দিও 
প্রকাশ্যে মগ্তপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল, তবু ব্যভিচার এবং উচ্ছ.ঙ্খলত। এবং অপরাধ, 
এবং অসংযত জীবনযাত্র। এবং লাম্পট্য, যেগুলি সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে সম্পূর্ণ- 
দ্ধপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি লোকের মধ্যে পুনরায় দেখা দেয়। যেচারি 
বধসর চারি মাস কাল সুলতান ফুতবৃদ্দীনের র্াজত্বকাল বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই 
সময়ের মধ্যে তিমি' তাহার সম্পূর্ণ সময় অসংষত জীবনষাতর। এবং তাহার কামনা 
চ্ঠিতার্থ করা এবং অপরিমিত উপহার দান ছাড়া -অ;র ফোন কাজ্গ ক্রেন, নই । এই 
ধগঞ্ের মধো সুলতানের কষ্ট বা অসুবিধা হইকার মত কোন বিশৃষ্ঘলার সষ্টি হয় নাই, 
অথবা লোকের অুখস্বাচ্ছন্দ্য িনষ্ট করিবার মত কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নাই । 


তবকাত-ই-আকবরী ই১৩ 


যেহেতু ইহার পূর্বেই স্থলতান আলাউদ্দীন আলপ খানকে গুজরাট হইতে তলধ 
করিয়৷ আনিয়াছিলেন এবং ইহার পর তথায় বিশৃঙ্খল। এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়, এই. 
গুলি দখল করিবার জন্ত মালিক কামালুদ্দীনকে তথায় প্রেরণ করা হয়; কিন্ত তিনি 
তথায় পৌছিয়াই শহীদ হন।১ ইহার ফলে বিদ্রোহীগণ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। 
সুলতান কুতবুদ্দীন গুজরাটের বিদ্রোহ দমনকে তাহার সর্বাপেক্ষা জকরী কর্তবারূপে 
গণ্য করেন এবং এক সুসহ্দিত সেনাবাহিনীসহ আইনুল হক মুলতানীকে এ প্রদেশে 
প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছেন; যে সব লোক বিশৃঙ্খল। স্থটটি করিয়াছিল 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের বিধবস্ত করেন; এবং নহরওয়ালা এবং এ 
প্রদেশের সবগুলি শহর পুনরায় আয়ত্বাধীনে আনয়ন করেন; আর জমিদারগণকে 
দমন করেন এবং অনুগত হইতে বাধ্য করেন। ইহার পর সুলতান কুতবুদ্দীন মালিক 
দিনারের কণ্ঠাকে বিবাহ করেন এবং তাহাকে ধাফর খান উপাধি দান করিয়। গুজরাটে 
প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌছিষা তিন বা চারি মাসের মধ্যেই এ প্রদেশটিকে 
সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্লাকারীদের কীট মুক্ত করেন। তিনি প্রদেশের রাজা 
এবং জমিদারদের নিকট হইতে প্রচছ্র স্বর্ণ আদায় করেন এবং তাহা কোষাগারে 
প্রেরণ করেন। 

সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের পর রাম দেও-এর জামাতা হরপাল দেওং 
দেওগীর দেশটি দখল করেন। সুলতান কুতবুদ্দীন তাহার রাজত্বের ছিতীয় বৎসরে 
তাহার সেনাবাহিনীসহ এ স্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন ; এবং তাহার অবর্তমানে 
তিনি এক ক্রীতদাসের পুত্র শাহীনকে, ধাহাকে বাউলদ। বলা হইত, ওয়াফা-ই মুলক 
উপাধি দান করিয়া তাহাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি নিফুজ করিয়া যান। এইক্প 
করিবার পর তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন দেওগীরের সঙ্গিকটে 
উপস্থিত হন, তখন হরপাল দেও এবং অন্তান্ত যে সব জমিদার একত্র হইয়াছিলেন 
তাহার। তাহাকে বাধা দিতে অপারগ হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যান। ম্থলতান স্বশ্ন- 
কালের জন্য দেওগীরে অবস্থান করেন এবং কতিপয় খ্যাতনামা আমীর এবং মহা- 
খানদের হরপালের পশ্চাদ্ধাবনের জন্ত প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাদের প্রতি স্বাস্ত 
দায়িত্ব পালন করেন এবং হরপাল দেওকে বন্দী করিয়া আনেন। সুলতান কুতবৃদ্দীনোর 
নির্দেশে তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় তাহার চামড়া ছাড়াইয়া নেওয়া হয় এবং দেওগীরের 


১ ধিরা"ই-বাণীর মতে গুরয়াটে আবপ ধানের বি্রোহ দমন করিবান্ম জন্য কামারুদ্বীন গর্গাকে প্রেরণ 
করা হয়, কিন্তু ধিত্রোহীগণ করৃক তিপি নিহত হন। 

২. ইলিয়.ট উাল্পখ কর হইয়াছে যে হরপাল দেও এবং রাম দেও দেওপীর অধিকার করেন, বিস্তু 
তবকাত-ই-শাকবরীর দড়ে রাম দেও"এর জামাতা হরপাজ দেও তাহ। দখল কবেন। 


২১৪ তবকাত-ই-আকবরী 


প্রবেশ হ্বারে তাহার শির বুলাইয়া রাখ! হয়। সুলতান কিছুকাল তথায় বিলম্ব১ 


করেন; আর এ সময়ের মধ্যে মারাঠা দেশটিও আয়ত্বাধীনে আনয়ন করা হয়। 
দেওগীর দেশটি আলাই ক্রীতদাসগণের একজন মালিক ইয়াখলাখীকে প্রদান করা হয় 
আর মারহাটা আমীরগণের মধো জায়গীররপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; অতঃপর 
খুসরু খানকে একটি টাদোয়। এবং একটি দুরবাশ উপহার দেওয়৷ হয় এবং মা'বারে যে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, তাহাকে তাহার সৈন্ঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয় ; আর 
সুলতান স্বয়ং দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি 
মন্তপান এবং অসংযত জীবনযাত্রায় নিষৃক্ত থাকিতেন। এই সময়ে সুলতান কুতবুদ্দীনের 
মহা] অমনোযোগীতা এবং অবহেলার ফলে এবং তাহার সর্বদা মগ্রপানে আসক্ত থাকি- 
বার ফলে, জলতান আলাউদ্দীনের চাচাত ভাই মালিক আসাদুদ্দীনের মাথায় রাজ্য 
শাসনের কণ্পন। প্রবেশ করে এবং তিনি সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনাপতির সঙ্গে এক 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং স্থির করেন যে সুলতান ঘাটি সাগুন অতিক্রম করিবার পর যখন 
হারেমে গমন করিবেন, যে সময়ে তাহার নিকট কোন পাইক অথবা অন্ত কোন দেহ- 
রক্ষী থাকিবে না, তখন তাহার? হারেমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্য। করিবেন । 
ব্যাপার এইরপ ঘটে যে ঠিক এ রাত্রেই যখন স্থুলতান ঘাট সাগুন অতিক্রম করিবেন, 
ধড়যন্ত্রকারীদের একজন সুলতানের নিকট সব কথ] ফাঁস করিয়া দেন। সুলতান যে 
স্বানে ছিলেন তথায়ই থাকিয়৷ যান এবং মালিক আসাদুদশিনকে বন্দী করিয়। কাসী 
দিষার নির্দেশ দেন ; আর হইয়্াঘর্শ খানের (মালিক আসাদুদ্দীনের পিতা ) দিল্লীতে 
অবস্থিত উনত্রিশজন পুত্রকে, যাহারা এই ষড়যন্ত্র পথদ্ধে কিছুই জানিতেন না, এবং 
যাহাদের কিছু সখ্াক ছিলেন একেবারেই কম বয়ক্ক, তাহাদের সকলকে সুলতানের 
লিদেশে হত্যা করা হয়। সুলতান যখন ঝাইন-এ উপস্থিত হন তখন তিনি রক্ষী- 
বাহিনীর সেনাপতি শাদী খানকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনি সুলতান 
আলাউদ্দীনের পুত্রণ খিযির খান, শাদী খান এবং মালিক শিহাবুদ্দীনকে, যাহাদের 
ইতিপূর্বেই অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, হত্যা করিতে পারেন ; এবং তাহাদের 
পরিবার এবং সন্তানদের দিল্লী নিয়া যাইতে পারেন। সুলতান কুতবৃদ্দীন সর্বদা শেখ 
নিষামুগ্দীন আউলিয়৷ আল আজীজের (তাঁহার কবর যেন পবিত্র হয়) প্রতি দুর্ব্যবহার 


১, ,এই পুস্তকে এই বিলম্বের কোন কারণ উল্লেখ কর হয় নাই। শুধু এইটুকূই বল। হইয়াছে যে, এই 
“হিশল্থ করা হয় ১০৭১৬ 00 জন্য, যাহার অর্থ এইক্ষপ হইতে পারে যে প্রস্তুতির অভাষে ; 
কিন্ত তারিখ-ই-ফিরোয শাহীতে উল্লেখ কর। হইয়াছে যে বর্ধাফাল শুরু হইয়। যাওয়ার ফলে বিল 

বরা হয়। 
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করিতেন, কারণ থিষির খান তাহার শিষা ছিলেন এবং সর্দাই তাহার একজন 
শৃভাকাওক্ষীরপে পরিচিত ছিলেন ; আর তিনি সর্বদাই তাহার প্রতি শক্রতা প্রদর্শন 
করিতেন : আর তাহার প্রতি বিজরপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করিতেন । 


শ্লোক 

আল্লাহ যখন কাহারও উপর লজ্জা ও অপমান আনিতে ইচ্ছা করেন 

তখন তিনি তাহার হ্বারা সৎ লোকের মন্দ বলান 

আর তিনি যখন কাহারও মন্দ ঢাকিতে চান 

এ লোকের দ্বারা তিনি অন্তের পাপ ঢাকিয়া দেন। 

সুলতান কুতবুদ্ধীন যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং গুজরাট এবং দিলী এবং 
সমস্ত দেশটি আয়ত্বাধীনে দেখিতে পান এব' দেখেন যে সমস্ত আমীর এবং মালিকই 
তাহার প্রতি বিনীত, অনুগত এবং বাধ্য আছেন এবং সি হাসনের আর কোন দাবীদার 
অবশিষ্ট নাই, তখন সুরা, যৌবন এবং ক্ষমতার মাদকতা তাহার হৃদয়ে অহমিকার স্থ্টি 
করে এবং তিনি নিদেশ জারি করিতে অথবা রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদন করিতে কাহারও সঙ্গে 
পরামর্শ করিতে অস্বীকার করেন; অথবা তিনি কোন আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা 
শুনিতেন না। যদি কেহ তাহার খেদমত করিবার ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তাহার নিকট 
কোন কিছু নিবেদন করিতেন, আর তাহা যদি তাহার নিজের মতানুযায়ী না হয় তবে 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ? বাতিল করিয়৷ দিতেন এব' পরামর্শদাতার প্রতি উপহাস এবং 
তিরক্কারের ভাষার বন্তা বহাইয়া দিতেন ; ফলে কেহই আকার ইঙগিতেও তাহার মঙ্গল 
হইবে এমন কোন কথা তাহাকে বলিতে সাহস পাইতেন না। তাহার সকল সৎ গণ- 
গুলি মন্দ স্বভাবে পরিণত হয ; আর তিনি বল প্রয়োগ এবং নিষ্ঠরতা প্রয়োগ করির। 
কাজ করিতে আরন্ত করেন। তাহার পিতার গ্তায় তিনি অগ্ঠায়ভাবে তাহার হত্য রক্ত. 
রঙ্গিত করিতে থাকেন। অন্থান্তদের মধ্যে তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা যাফর খানের 
হত্যার নিদেশ দেন। তিনি ছিলেন রা্রের নিরাপত্তার একজন খুঁটি স্বরূপ, যদিও তিনি 
কোন প্রকারেই কোন অপরাধ করেন নাই। ইহার পর তিনি শাহীনকে, যাহাকে তিনি 
ওয়াফ1-ই মুলক উপাধি দান করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ বিনাদোষে শুধুমাত্র ঈর্বাপরায়ণ 
ব্যক্তিদের প্ররোচনায়, হত্যার নিদেশ দান করেন; তিনি অগ্জান্ত এমন সব কাজ 
করিতে আরম্ত করেন, যেগুলি শুধুমাত্র তাহার ক্ষমতা খর্ব করিতে এবং তাহার সান়াজ্য 
ধ্বংস করিতে থাকে । তিনি প্রায়ই নিজেকে মহিলাদের সাজ পৌশাক এবং অলংকারে 
সঙ্জিত করিতে ; আর এ যেলে ভিমি জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। তিনি সহ 
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প্রাসাদের সমভল ছাদে অশ্লীল এবং দুষ্টা রমণীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহা- 
দিগফে মহা-উদ্বত্যের সঙ্গে ্মতাশালী আমীরগণকে যেমন আইনুল মুলক মুলতানী 
এবং মালিক করা বেগ, যিনি চৌদ্দটি পদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের গ্ঠায় 
অন্তান্তদের, ব্যবহার করিতে এবং তাহাদিকে অঙ্লীল হাসি ঠাট্টা দ্বারা অপমান করিতে 
হুকুম দিতেন। তিনি তাহাদিগকে অন্ান্ত অঙ্লীল কাজ করিতেও বলিতেন, ফলে 
তাহার। লোকের সন্মখে প্রায় উলংগ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইত এব তাহাদের 
পোশাক-পরিচ্ছদ কলুষিত করিয়৷ দিত । সুলতান কুতবুদ্দীনের শ্রন্ধেয় শেখ নিষামুদ্দীন 
আউলিয়ার প্রতি যে শক্রতা ছিল, তাহার ফলে তিনি লোককে তাহার নিকটে 
গমনে বাধ! দিতেন এবং তাহার প্রতি অসম্ানজনক এবং অপমানকর ভাষা প্রয়োগ 
করিতেন । শেখের শত্রদের একজন শেখযাদা জামকেও তিনি তাহার নিকটে গমনের 
বিশেষ সুবিধা দান করিয়া সন্নানিত করেন এবং শেখের প্রতি তাহার ঘৃণা প্রদর্শনের 
জন্ত তিনি মুলতান হইতে শেখ রুকনুদ্দীন মূলতানীকে আনয়ন করেন । 
যাফর খানকে হত্যার নির্দেশ দিবার পর তিনি খুসরু খানের মাতার দিক হইতে 
তাহার ভ্রাতা হিসামুদ্দীনকে, বেশ কিছু সংখ্যক আমীর এবং মালিকসহ প্রেরণ করেন 
এবং যাফর খানের সমস্ত অনুচরদের তাহাকে প্রদান করেন। তিনি যখন গুজরাটে 
উপস্থিত হন, তখন তিনি সকল বরাওসদের (বা পরওয়ারীদের ) সংগ্রহ করেন এবং 
বিল্লোহ ঘোষণা করিবার মনস্থ করেন; কিন্ত তাহার সঙ্গে যে আমীরগণ ছিলেন 
তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাকে সুলতান কুতবুদ্দীনের 
নিকট প্রেরণ করেন। শেষোজ জন কিন্ত তাহার ভ্রাত। খুসরু খানকে সন্তষ্ট করিবার জন্ 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দেন, আর তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া 
সম্মানিত করেন। আমীরগণের এবং রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীদের তাহার নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার এবং ভীত হইবান্প ইহাও একটি কারণ। মালিক ওয়াহিদুদ্দীন কুরেশী, 
তাহার সাহসিকত। এবং দক্ষতার জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে হিসামুদ্দী- 
-নৈর স্থলে গুজরাটে প্রেরণ করা হয়; আর তিনি এ প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খল? প্রতিষ্ঠা 
করেন ; হিসামুদ্দীন এই প্রদেশটুকে বিশৃঙ্খল এবং ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে দেওগীরের গভর্ণর মালিক ইয়াখলাধী শত্রতার 
পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন; আর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন; সুলতান ইয়াখলাখীর 
ংস সাধনের জন্ত এবং বিদ্রোহ দমনের অন্ত এক বিশাল সৈম্তবাহিনীপহ বন্ধ সংখ্যক 
মহ7আমীরকে প্রেরণ করিলেন। তাহার। হথায় গমন করিলেন এবং সুকৌশলে মালিক 
ইরাখলাখীকে এবং অভ বিদ্রোহীদের, যাহারা এই বিশৃঙ্খল! হী করিয়াছিলেন, বন্দী 
করিলেন এবং তাহাদিগকে দিল্লী আনয়ন করিলেন। সুলতান মালিক ইয়াখলাশখীর নাক 
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ও কান কাটিয়। দিবার নির্দেশ দান করিলেন এবং তাহার সঙ্গীগণকে বিভিন্ন প্রকারের 
শান্তি দান করিলেন। অতঃপর মালিক আইনুল হক মুলতানীকে দেওগীর প্রদেশের 
শাসনকর্ত৷ নিযুক্ত করা হইল আর মুন্সী খাজা আলাউদ্দনের পুত্র মালিক তাজুদ্দীনকে 
তাহার সহকারী নিধুক্ত করা হইল, এবং তাহাদিগকে এঁ প্রদেশে প্রেরণ করা হইল । 
ইহার পর মালিক ওয়াহিদুদ্ণীনকে গুজরাট হইতে তলব করিষা আনা হইল এবং 
তাহাকে উধির পদে নিষুক্ত করা হইল এবং তাজুল-মুলক উপাধি দান করা হইল । 
খুসরু খানকে মা'বার গমনের জন্ত মনোনীত করা হইলে তিনি যখন তথায় গমন 
করিলেন তখন তিনি দেখিতে পান যে এ প্রদেশের রায়গণ তাহাদের ধনসম্পদ ও 
মূল্যবান সামণ্রী*হ পলায়ন করিরাছেন । তাহারা যে একশতের বেশী হস্তী ফেলিয়া 
গিয়াছিলেন, তিনি সেগুলিকে হস্তগত করেন। খাজা তাকি নামে একজন অতন্ত 
ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, যেহেতু যে সেনাবাহিনী আগমন করিতেছে তাহা মুসলমান 
বাহিনী, সুতরাং ইহ! কোন প্রকারেই তাহার কোন ক্ষঠি কগিবেনা। এই বিশ্বাসের 
ফলে তিনি পলায়ন করেন নাই । তাহাকে কিন্ত গ্রেপ্তার কর। হয় এবং তাহার নিকট 
হইতে সমস্ত সম্পত্তি ছিনাইয়া নেওয়া হয় এবং তৎপর তাহাকে হত্য৷ করা হয়, খুসক 
খান বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করেন এবং নীচত এবং অপরিণামদর্শীভার ফলে, 
যাহ] তাহার চরিত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, তাহার মাথায় বিদ্রোহ করিবার পরি- 
কল্পন৷ উদ্দিত হয়, ফলে তিনি তাহার সঙ্গে যে আমীরগণ ছিলেন তাহাদিগকে হত্যা 
করিয়৷ মা"বারে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ঢূঢ় স.কল্প করেন। চন্দেপীর গভর্ণর মালিক 
তমর, মালিক মাল আফঘান এবং মালিক তালবাগাহ' ইয়াঘদাহ, যাহারা প্রধান 
আমীর ছিলেন, এবং যাহাদিগকে মা"বারে প্রে্ণ কর? হইয়াছিল, খুসক খানের পরি- 
কল্পনা সহদ্ধে অবহিত হইলেন ; এবং তাহাকে কোনবপ সংবাদ না দিয়াই দিলী অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কিন্ত আমীদদের ভয় দেখানোর ভাষা প্রয়োগে শঙ্কিত 
হইয়। উঠিলেন এবং দিলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিতে লাগিলেন। 
পূর্বোল্লেথিত আমীরগণ তাহাকে একটি পান্ধীতে চড়াইলেন এবং তাহাকে সাত দিনের 
মধ্যে দেওগীর হইতে দিলী প্রেরণ করিলেন ।১ তাহারা বোকার মত মনে করিলেন যে 


১. আমীবদের যে বাবহারের বিবরণ ত্দওয়া হইয়াছে, তাহ। যৃক্তিসঙ্গত বলিয় মনে হয়না! বলা 
হইয়াছে যে তাহাক্মা দিল্লী অভিমুখে যাঁঞা করিযাছিল ( সম্ভবতঃ খ্সর্ খানের পরিবদ্তনা সম্বন্ধে 
জপ্তানকে অবহিত করিবার অন্য) তবু তাহার] তাহাকে আগে পাঠ্জাইর৷ দিলেন, তাহার কথ। 
সুলতানকে আগে নিবেদন করিবার জন্য । ইহা তেমন বিশ্বাসযে গ্য নয়। বিয়া-ই-বাণা এ সম্বন্ধে 
ভিন্নর্লপ এবং অধিকতর যুজি'জত বিবরণ দিয়াছেন | তাহাত্ব মতে অন্যান আবীরগণ খুলয়ঃ 
খানকে দিল্লী যাইতে বাধ্য কয়ে, যাহাতে তিনি তাহার পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত কন্গিতে দা 
পান্ধেদ। জ্মনত।ন কিন্ত তাহার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন এবং তাথাকে দেখিবার অন্য এত অধীর 
হইয়াছিলের যে তিমি তাধাকে দিবার অন্য একটি পাস্থী প্রেরণ কবেন এবং সেই পাক্কীতে তিনি 
সাত বা আট দিনের মধ্য দেবগীর হইতে দিলী পৌছেন। 


২১৮ তবকাত-ই-আকবরী 


যেহেতু ভাহার। তাহার মঙ্গলের জন্য বিশেষ উদ্ধিগ্ন হইয়াছিলেন, ফলে তাহায়। তাহার 
নিকট হইতে বহু 'অনুগ্রহ লাভ করিলেন ; কিত্ত খুসর খান যখন রাজকীয় দরবারে 
পৌছিলেন এবং এক গোপন সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে 
নানায়প অভিযোগ পেশ করিলেন ; আর বলিলেন, “তাহারা আমার বিরুদ্ধে বিশৃখল। 
স্থষ্টি এবং বিদ্রোহ করিবার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে এবং আমার মৃত্যুদণ্ড দানের 


নির্দেশ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে ; কিন্ত আল্লাহর ইচ্ছ। ভিন্নরূপ, আমি 
নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করিয়। তাহাদের কবল হইতে পলায়ন করিয়াছি” সুলতান 


তাহাকে ভালবামিতেন, এবং তাহার প্রতি পাগলের স্থায় আসক্ত ছিলেন, ফলে তাহার 
মিথ্যা কথাগুলিকে সত্য বলিয়। গণ্য করিলেন এবং আম্ীরগণের প্রতি বিরক্ত হইলেন : 
আর তাহার। যখন দিল্লীতে আগমন করিলেন, যদিও তাহারা খুসর খানের শয়তানী 
পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষী 
প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, তবু তাহাতে কোন ফল হইল না। সুলতান একজন অত্যা- 
চারীর শ্ায় কাজ করিলেন তাহাদের সর্ধপ্রকার ণ্বেদন বাতিল করিয়া 'দিলেন এবং 
নির্দেশ দিলেন যে মালিক তমরকে আনুগত্য প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না; 
আর চন্দেরীর শাসনভার তাহার নিকট হইতে নিয়। তাহার পুত্রকে দেওয়া হইল ।১ 
তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে মালিক তলবাগাহ ইয়াগদাহকে তাহার মুখে আঘাত 
করিতে হইবে * তাহার জায়গীর তাহার নিকট হইতে নিয়া নেওয়া হয় এবং তাহাকে 
কারারদ্ধ কর] হয়। সাক্ষীদিগকেও শাস্তি দেওয়া হয়। অন্যান্ত আমীরগণ যখন 
স্থলতানের এই ওগ্ত্যপূর্ণ কার্ষাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহারা ও হতবৃদ্ধি হইয় গেলেন 
আর যদিও তাহারা খুসরু খানের প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবগত ছিলেন, 
তবু তাহার] চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলেন এবং একটি কথাও মুখ হইতে বাহির করিলেন না 
আর অপর দিকে নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায়তার ফলে তাহারা নিজদিগকে তাহার 
ছত্রছায়ায় নিক্ষেপ করিলেন । 


শ্লোক 
নিয়তি যখন শয়তান ও দুরাকআ্মাকে সমস্ত ক্ষমতা দান কয়ে 
হায়! তখন ইহা পৃথিবীর সম্পদকে ধ্বংস করিয়। দেয় ; 


ফিগা-ই-বাশীর মতে চল্গেবী মালিক তষরের পৃ'্কে দেওযা ধয় নাই, এ পরওয়ানী বালকটিকেই 
দেওয়। হয়, অর্থাৎ খুনরু খানকেই তাহ? দেওয়। ছয় | সাদিক তপবাগাহ ইন়্াগণহকে শী লেখকের 
যত অনুধায়ী অন্ধ করিয়া দেওয়। হয়, এবং তাহা যুখে আখাত কর হয় ইত্যার্দি। 


তবকাত-ই-আকবরী ২১১৯ 


ক্ষমতাবানের সিংহাসন নীচজনের হস্তগত হয় 
অবলোকন কর ! ইহার সর্বশেষ পরিণতি কি হয় । 


খুসরু খান যখন তাহার শক্রগণকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইতে দেখিলেন এবং 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের কেহই তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা স্ুলতানকে বলিতে 
সাহস পাইবে না' তখন তিনি আহার প্রতারণ। এবং বিশ্বাসঘাতকতার পথে অগ্রসর 
হইবার জণ্ত পূর্বের চেয়ে অধিকতর শক্ত করিয। ভাট ঘাট বাঁধিরা লইলেন ; এবং 
রাজমুকুট লাভ করিবার জন্ঠ সচেষ্ট হইত্ডে দুঢ় সংকল্প করিলেন। একদিন তিনি গোপনে 
জুলতানের নিকট এইৰপ কথা বলিলেন £ “মহান সম্নাট যখন আশার প্রতি আপনার 
বিশেষ ককণার ফলে আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়া দূরবর্তী প্রদেশ- 
সমূহে এগুলি জয় করিতে প্রেরণ করেন, তখন আমার স্ঙ্গে যে আমীরগণকে দেওয়া 
হয়, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের নিজের গোত্র এবং উপজ্জাতির অনুচরের সংখ্যা অধিক 
থাকে (আমার চেয়ে ):; ফলে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকট অবনত থাকিতে 
হয়। ওজরাটে আমার উপজাতি এবং গোত্রের বু বরাও আছে । সগ্রাট যদি অনুমতি 
দান করেন, তবে আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ কগিতে পারি এবং এইকপে একজন'প্রতিষ্ঠা- 
বান লোকে পরিণত হইতে পারি ।” সুলতান তাহার অনুরোধে সন্ত হইলেন এবং 
তাহাকে তাহার উপজাতির লোকদের আনয়ন করিবার জগ্ঠ অনমতি প্রদান কঠিলেন ॥ 
অতঃপর খুসরু খান অল্প কালের মধ্যেই বিরাট একদল বরাও সংগ্রহ করিয়া লইলেন ; 
আর তাহার ক্ষমতা এবং মর্যাদ বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি তাহার পরিকগ্পন। কার্ষে 
পরিণত করিতে পূর্বের চেয়ে অধিকতর অধ্যবসাধী হইয়] উঠিলেন। স্তুলতানের মু্গি 
বাহাউদ্দীনকে ১ সুলতান বরখাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে তাহার বন্ধুতে পরিণত 
করেন এবং একজন দোসর করিস নেন, আর তিনি অন্ান্ত দুর্দান্ত লোকদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্বাপন করেন যেমন কুরাহ,২ই-কিমারের পুত্র এবং ইউসুফ সুফি এবং 
অনুরূপ অন্ঠান্ত লোক ; এবং সুযোগের অপেক্ষা থাকেন । এই সময়ে স্বলতান এক 
শিকার অভিযানে সরসাওয়াহ অভিমুখে গমন করেন । খুসরু খান এবং বরাওগণ 
তাহাকে এ স্বানে হত্যা করিবার সংকল্প করে । কুরাহ-ই-কিমারের পুত্র এবং ইউস্ফ 
সুফি ইহা নিষেধ করে এবং বলে, 'মনে ককন শ্ুলতান যখন শিকার করিতে যান 
তখন আমরা তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হই; ইহা খুবই সম্ভব যে তাহার সঙ্গে 
যে সেনাদল থাকিবে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং হত্যা করিবে । 
সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে, সুলতান যখন হাজার সাতুনের সমতল ছাদে থাকিবেন, আর 


৯. তারিখ-ই-ফিরোয শাহী অনুযায়ী ছুদতান একটি 'ষয়ের ব্যাপারে তাহার সঙ্ষে কলহ করেন। 


২২০ তবফাত-ই-অ।কবরী 


তথায় তাহাকে একাকী পাওয়। সর্বদাই সম্ভব হইত। এ সময়ে আমরা সহসা তাহাকে 
আক্রমণ করিব এবং হত্যা করিব; আর আমীরগণকে তাহাদের গৃহ হইতে তলব 
করিয়া আনিয়) তাহাদিগকে প্রতিভূ রাখিব । তাহারা যদি আমাদের নিকট বশ্যতা 
স্বীকার করে তবে ভাল, নতুবা তাহাদিগকেও আমরা হত্যা করিতে পারিব |” 

সুলতান যখন শিকার অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি 
তাহার চির!চরিত প্রথা অনুযায়ী পুনরায় নিজেকে মদ্তপান এবং অসংযত জীবনষার? 
নির্বাহে' নিয়োজিত করিলেন । 


শ্লোক 
আনন্দিত চিন্ডে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, 
বন জঙ্গল হইতে ভোজ উৎসবে ফিরিয়৷ আঙিলেন, 
বিদ্বেষপরায়ণ ভাগ্যের প্রতি দকপাত করিলেন না, 
ইহাতে তাহার জন্য কি জমা আছে জানিলেন না । 


খুসক খান তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর আগ্রহাখ্িত হইয়। উঠিলেন এবং 
এক রাত্রে তাহার যখন উভয়ে একাকী ছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে বলিলেন £ 
“আমি সর্বদাই সুলতানের পরিচর্যা করি এবং বছ রাত্রি আমি তিশখানায় যাপন করি । 
আমার কতিপয় আত্মীয় গুজরাট হইতে মহান স্গ্রাটের দয়ার অংশ গ্রহণের আশা 
করিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, কিন্ত প্রাসাদের 
দ্বাররক্ষীগণ তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। সম্নাট যদি অনুমতি করেন, তবে 
তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে ।” অতঃপর সম্রাট নির্দেশ দিলেন যে প্রাসাদের 
প্রবেশ ছারের চাবি যেন খুসক খানকে প্রদান করা হয়। সুলতান তাহাকে বলিলেন £ 
“আমি তোমাকে এবং তোমার ভ্রাতাগণকে যেরূপ বিশ্বাস করি, আর কে আছে যে 
আমি তাহাকে সেরূপ বিশ্বাস করি? প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাসাদের তত্বাবধানের দায়িত্ব 
তোমার উপরই স্থন্ত।” খুকু খান তাহার নিকট চাবি প্রদানকে শুভলক্ষণের প্রতীকরূপে 
গণ্য করিলেন এবং ইহাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর বাবহাররুপে মনে করিলেন ; আর 
তাহার সকল পরিকল্পনার সাফলয প্রত্যক্ষ করিলেন। 


শ্লোক 
যিযোষ যখন এই অবস্থ। প্রতাক্ষ করিলেন 


পী লক্ষণকে বিজয়ের প্লর্তীক গণ্য করিলেন। 


তবকাত-ই-আকবরী ২২৯ 


এ শুভলক্ষণের চিহু দেখিয়। তাহার হৃদয় 
যদিও শক্ত ছিল, নব শক্তি সংগ্রহ করিল । 


সংক্ষেপে, যখন প্রবেশ দ্বার এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাসাদ বরাওদের আয়ত্তে 
আসিল, এ অপরিণামদরশশী এবং রক্তপিপান্্ দলটি অস্ত্রশস্রমহ অধিক সংখ্যায় আগমন 
করিল এবং দিন রাত্রি খুসরু খানের দখলের নিমের অ শটিতে আশিয়া জমায়েত 
হইল এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে খুসর 
খানের পরিকল্পনা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল , কিন্তু প্রত্যেকেই জানিত যে 
এই অবস্থার সর্বময় কর্তা তিনি স্বয়ং; আর তাহারা সম্পূর্ণ অসহায় । কেহই একটি 
কথ। বলিতে সাহস পাইল না। একদিন কাষি যয়নুদ্গীন, যাহার উপাধি ছিল কাষি 
খান, এবং একজন অত্যন্ত সুপণ্তিত ছিলেন এবং একজন কর্মদ'ক লোক ছিলেন, আর 
যিনি হস্তলিখন সন্থদ্ধে স্রলতানের শি'কক ছিলেন, স্থির করিলেন যে প্রয়োজন হইলে 
তিনি নিজের জীবন পর্ষস্ত বিসর্জন দিবেন ; আর দেশের এবং জনসাধারণের মঙ্গল 
নিজের মঙ্গলের উর্ধে স্থান দিয়] এইজপে সুলতানকে সম্বোধন করিলেন $-- 


পশ্লেক 
“হে শক্তিমান জুলঙান ! জ্ঞান যেন সর্বদা তোমার পথ প্রদর্শন করে, 
জয় যেন তোমার বন্ধু হয়! আর তোমার শক্র যেন সব ধ্বংস হয় ! 
পৃথিবীর প্রভূ আর সমস্ত স্থষ্ট জীবের আশ্রয় স্থল ; 
তোমাকে র'ক। করে ! হে বিশ্ব বিজয়ী স্থলতান। 


... আমরা যাহারা মহান সম্রাট এবং আপনার পিতার দ্বারা লালিত হইয়াছি, 
আর মহান সম্রাটের মঙ্গল সাধনেই আমর) জনসাধারণের নিরাপত্তা দেখিতেছি, 
আমর। যদি আপনাকে সত্য কথা বলিতে অবহেলা করি বা বাদ দেই, তবে আমরা 
নিজেদের প্রতি অগ্ঠায় করিব। আল্লার স্য্ জীবের প্রতি অন্তায় করিব এবং আপনার 
প্রতি অন্ঠায় করিব ।” অতঃপর তিনি খুসর খানের অসঙ্গত উচ্চাভিলাধ এবং দুষ্ট 
পরিকল্পনা অসংখ্য বরাওদের কার্কলাপ এবং প্রতি রাত্রিতে তাহাদের খুসরু খানের 
কামরাসমূহে সমাবেশ ইত্যাদির বিবরণ দিলেন, এবং বলিলেন $ “সম্ভাটের উচিত এই 
ব্যাপারের তদন্ত করা; কারণ ইহা] সতা যে সুলতানের নিঙ্জেকে রক্ষা কন সুলতানের 
অবশ্য কর্তব্য; আর যদি ইহা মিথ্যা হয় তবে সুলতান খুসরু খান এবং তাহার 
'স্রাতাগণের প্রতি আত্ম অধিক বিশ্বাস স্থাপন কঠিতে সক্ষম হইবেন ।” কাধির এইসব 
কথাতেও কোন কাজ হইল লা, এবং কোন সুফল দেখা গেল না। অপর দিকে 


২২২ তবকাত-ই-আকবরী 


সুলতান কঠোর জবাব দিলেন এবং তাহার প্রতি ক ভাষা প্রয়োগ করিলেন । আর 
শেষপর্যন্ত তাহার যাহা দেখিবার তিনি তাহাই দেখিলেন। 


শ্লোক 
জ্ঞানী লোকের পরামর্শ কাহারও অবহেলা করা উচিত নয় 
এই পরামর্শের পাতা যেন কেহ বন্ধ করিয়া না রাখে 
কারণ সময় যখন সকল বিষয়কে পরীক্ষার সন্ম খীন করে 
তখন এঁ পরামর্শ তোমার মনে উদয় হইবে । 


কিছুকাল পর যখন খুসরু খান সুলতানের পরিচর্য৷ করিতে প্রত্যাগমন করিলেন, 
শেষোক্ত জন যাহা কিছু কাহির নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহার সবই তাহার নিকট 
প্রকাশ করিয়া দিলেন । সেই মহা-কপট তৎকণাৎ আনুগত্যের ভাব প্রকাশ করিতে 
অশ্র বিসজন করিতে আরও করিলেন এবং বলিলেন £ “মহান সুলতান যেহেতু 
আমাকে প্রচ্চুর অনুগ্রহ এবং এবং দয়া প্রদর্শন করেন, দরবারের উচ্চ পদস্থ অফিসার- 
গণের সকলেই ঈর্ধায় জলিয়া যায় এবং আমাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
অচিরেই তাহারা আমার বিকদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিবে, এবং মহান 
আলতানের নিকট আপনার সম্তোষজনকভাবে তাহা প্রমাণ করিবে এব আমাকে 
ফাসী দিবার ব্যবস্থা করিবে । “ইহার পর তিনি করুণভাবে কাদিতে লাগিলেন এবং 
হতাশভাবে চীৎকার কপ্রিয়৷ উঠিলেন £ “হায়” আমি ইতিমধ্যেই নিজেকে নিহতগণের 
মধ্যে দেখিতে পাইতেছি 1"? এ কপট লোকটির অশ্রু বর্ষণ স্থলতানের হৃদয়ে প্রভাব 
বিস্তার করিল : তিনি নিজেকে সামলাইয়। লইতে সক্ষম হইলেন না ; তাহাকে নিজের 
বাহুতে জড়াইয়া ধরিলেন ; তাহার সমবেদনায় কীাদিয়। ফেলিলেন ; তাহার ওষ্ঠে ও 
গণ্ডে কয়েকটি চুন দিলেন; আর বলিলেন £ “সমস্ত পৃথিবী যদি একত্র হয় এবং 
তোমার বিকদ্ধে বলে, তবু তাহারা কি বলে আমি তাহাতে কর্ণপাত করিব না ; কারণ 
তোমার প্রতি ভালবাসা আমাকে পৃথিবী হইতে স্বাধীন করিয়। দিয়াছে: আর 
তোমাকে ছাড়া আমার চোখে পৃথিবীর কোন অর্থই নাই ।” 


শ্লোক 
হে বন্ধু, তোমার প্রতি আমার ভালবাস কখনও এই মাথ। ছাড়িয়া যাইবে না 
এই মাথা চলিয়া যাইতে পারে, কিন্ত তোমার প্রেম এই মাথা হইতে যাইবে না। 


তবকাত-ই-আকবরী ২২৩ 


রাত্রির কিছু অংশ যখন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং যে আমীরগণের কর্তব্য 
থাকিবার কথা নয়, তাহারা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন; আর কাঘি যয়নুদ্ধীন, 
যাহার কর্তব্য ছিল সর্বদা ইহা রক্ষা করা, যখন হাজার সাতুনের সমতল ছাদ হইতে 
নামিয়া আসিলেন এবং বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার এবং শান্্ীগণকে পরীক্ষা করিতেছিলেন : 
আর খসকু খান ছাড়া স্থলতানের নিকট যখন আর কেহই ছিলেন না, তখন একদল 
বরাও তাহাদের বাছুর নীচে ছোরা লুকাইয়া লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। খুসকু 
খানের চাচ] রন্ধোল কাযি যরনুদ্দীনের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা 
বার্তা বলিয়া তাহাকে ব্যস্ত রাখিলেন এবং তাহাকে এক' বিরা পান দিলেন । স্বৃত্যুর- 
হাত কাধিকে অসতর্ক করিয়৷ দিল, আর তখন জহরিয়া নামক একজন বরাও, যে 
তাহাকে হত্যা করিবার জঙ্ঠ ছুট সংকল্প করিয়াছিল, তাহার নিকটে আসিল এবং 
তাহার ছোরা ছারা তাহাকে আহত করিল। কাযি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং 
শুধু এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইলেন, “তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে ।” লোকেরা তখন হাঁক ডাক শুক করিল । সুলতান যখন সোরগোল 
শুনিলেন তখন তিনি খুসক খানকে বলিলেন, “ইহা কিসের গোলমাল ।' খুপরু খান 
বাহির হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আগঠিম। বলিলেন, “আস্তাবলে অশ্বগুলি ছুটিয়া 
গিয়াছে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে।” এই সময়ে খুনক খানের চাচ। জহরিয়া 
ইব্রাহিম এবং ইসহাককে, যাহাদিগকে হাজার সাতুন প্রাসাদটি পাহারা দিবার 
জন) বিশেষ দায়িত্ব দেওয়] হইয়াছিল, হত্যা করিয়া হাজার সাতুন প্রাসাদে প্রবেশ 
করেন। অবশেষে সুলতান পরিস্থিতি সম্যক বুঝিতে পারিলেন এবং লাফাইয়। উঠিয়া 
হারেম অভিমুখে দৌড়াইতে আরন্ত করিলেন । খুসরু খান তাহার পিছন পিছন 
ছুটিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে ধ্বস্তাধবস্তি 
করিলেন এবং সুলতান তাহাকে মাটিতে ফেলিয়৷ দিলেন এবং তাহার বুকের উপর 
বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে জহরিয়া আসিয়৷ উপস্থিত হইল ; তাহার রক্তপিপান্থ 
ছোরা দ্বারা সুলতানের পাশে এক ক্ষতের স্া্ট করিলেন ; তাহাকে মাটিতে নিক্ষেপ 
করিলেন; অসহায় লোকটির মাথা কাটিয়া ফ্লিলেন; আর সমওল ছাদ হইতে 
তাহ? নীচে ছু'ড়িয়া ফেলিয়। দিলেন । 


লোক 


বিশ্বাসঘাতক কুম্তীর, উন্মত্ত পশুর সায় 
সেই উম্মত আকৃতির বীরকে আক্রমণ করিল 


২৪ ওবকাত-ই-আকবরী 


ইহা তাহার পার্শদেশে এমন এক আঘাত করিল 
যে পৃথিবী তিউলিপ ফুলের কেয়ারির ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয় ।৯ 


লে।কেরা যখন সুলতানের শির দেখিলেন তখন সকলেই এঁ স্থান হইতে সরিয়। 
গেলেন এবং সোরগোল বন্ধ হইয়া যায় । এ রাত্রিতে প্রাসাদে উপস্থিত বহু সংখ্যক 
লোককে হত্যা করা হয়। বরাওগণ জুলতানকে শেষ করিবার পর, রদ্ধোল এবং জহরিয়। 
অগ্ঠাগ্ত কতিপয় লে/কপহ হারেমে প্রবেশ করে এবং সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্রহ্য় 
শাহযাদা ফরিদ খান এবং শাহজাদা মঙ্গ, খানকে নিষ্ঞরভাবে তাহাদের মাতাগণের 
নিকট হইতে টানিস়া বাহির করিরা আনে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। হারেমে 
প্রচণ্ড সোরগোল উখি৩ হয় আর বরাওগণ লুখনের জন্য তাহাদের হস্ত প্রসারিত করে 
এবং যাহা কিছু তাহার? পাইল তাহাই লুটপাট করিল । 


শ্লোক 
এইরপে এ সাম্রাজ্যের সিংহাসন আর এ মহাশক্তি হস্তচ্যুত হইল 
সময় সবই ধ্বংস করে এবং ধুলায় মিশাইয়া দেয় । 


কিছু সময় পরে তাহারা যখন শাহযাদাগণের হত্যাকাণ্ড শেষ করিল, তখন 
তাহার মালিক আইনুল মুলক মুলতানী, মালিক ওয়াহিদুদ্দীন কুরাইশী, মালিক 
্ষখকদ্দীন জুনা, যিনি পরবর্তীকালে সুলতান মুহম্মদ তৃঘলক শাহ নামে পরিচিত 
হইয়াছিলেন, এবং কিরান বেগের পুত্রগণকে এবং অন্ঠান্ত মহা আমীরগণকে, যাহা 
দিগ্কে তাহারা এ রাত্রিতে তলব করিয়৷ আনিয়াছিল, হাজার সাতুনের ছাদে পাহারা- 
ধীন রাখিয়৷ দিল, আর সকালের দিকে বছসংখ্ক বরাও এবং খৃসরু খানের অগ্যান্ 
সঙ্গী তাহাদের চতুদ্দিকে সমবেত হইল । যখন ভোর হইল তখন (খুসরু খান) 
উচ্চ পদস্থ অফিসার এবং শহরের ওলেমাগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার নিজ 


০০ 


'১* এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম়ুলিখিত অংণটি আছে, অন্যগুলিতে নাই £ “তাধিয়-ই-আলকীতে 
উল্লেখিত আছে যে স্থসতান কৃতবৃদ্ধীন যখন খুসরু খানের এবং বিশ্বাসধাতকতা। সন্বথছে অবধিত 
হইলেন, এ পর্ধস্ত যাহাব কোন কিছুই তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার হাম 
সরাই অভিমুখে ছুটিরা গেলেন, আর এ বিশ্বাসঘাতক খুনরু খান দৌড়াইয়। তাহার নিকটে গন 
করেন এবং তাহাকে তাহার মাথায় চুর ধরিয়া ট।নিয়া রাখেন । আর ম্থরতান কিবিয়া দাড়াইয 
তাহ।কে সদা সর্বদ] যেন্প কয়েন তেষনি তাহাকে নিবের দীচে ফেলিয়া দেন। এই সগরে 
ভহয়িযা তথায় উপস্থিত হয় আর খলরু খান ডাকিয়! উঠিরেন, এদিকে আপি! আমাকে সাহাষা 
কর, আর অহরিয়া তাহা তরবারি ছারা সুলতানের পার্শ দেণে আঘাত করিল এবং তাহাকে হত্যা 
করিয়। তাহার শির নীচে নিক্ষেপ কবে ।'? 


৩বকাত-ই-আকবরী ২৯২৬ 


নামে খোত্বা পাঠ করাইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং সুলতাম: 
নাসিকদ্শিন উপাধি গ্রহণ করিলেন । অতঃপর তিনি নানারূপ ছলচাতুরী এবং কৌশল 
প্রয়োগ করিয়। কতিপ্রয় খ্যাতনামা আমীরকে তাহার আয়তে আনয়ন করেন, ইহাদেক্র 
শত্রতার তিনি ভয় করিতেছিলেন, এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবার নিদেশ দান 
করেন। তিনি নিহত কাধির সম্পর্তি এবং পরিবার রঙ্ধোলকে দান করেন । কিন্ত 
কাধির স্ত্রী পলায়ন করিয়া নিজেকে রক্ষ! করিতে সক্ষম হন। তিনি তাহার নিজের 
ভ্রাতা হিসামুদ্দীনকে খান-ই-খানন উপাধি দান করেন আর রদ্ধোলকে দেন রায় ধায়ান 
এবং কুরাহ-ই-কিমারের পুনকে১ দেন আযম-উল-মুলক উপাধি । সুলঙান কুতবুদ্দীনের 
আমীরগণের মধ্যে তিনি আইনুল মুলক মুলতানীকে আলম খান উপাধি দান করেন, 
আর তিনি মালিক তাজুল মূলক ওয়াহিদুদ্দীন কুরাইশীকে উধির পদে নিযুক্ত করিয়া 
তিনি তাহার পুত্রগণকে তাহাদের উচ্চ পদে পুনবহাল করেন। ন্লতান কুতবুদ্দীনের 
হত্যাকারী জহরিয়াকে তিনি মণিমুক্ঞায় ভূধিত করেন এবং তাহাকে নানাবিধ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করিয়া] তাহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের স্্রীগণকে 
বরাওদের মধ্যে বিলি করিয়া দেন; অ।র নিজে তাহার (প্রধান) স্ত্রীকে গ্রহণ করেন ।২ 


শ্লোক 

হে পৃথিবী! তুমি যদি আশীর্বাদ কামনা কর, সম্থ করিও না 

যদি সেগুলি ভূল হয়, তবে তোমার সন করিয়া] কি লাভ হইবে। 

কাহার গোপন ক্ষমত। অধিক শক্তিশালী, আমি এখন তাহা জানি। 

আর তোমার প্রকাশা কাজে আমি চিরদিনই কাদিব ।৩ 

যেহেতু অধিকাংশ বরাওই ছিল হিন্ছু, ফলে মুসলমান ধর্ণের উচ্ছেদ সাধন করা 

হয় আর হিন্দুদের আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি প্রচলিত হয়। মূতি পুজা এবং 
মসজিদ ধ্বংস করা নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হইয়া উঠে । খুসক খান লোকের হাদয় জয় 
করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং অধিকাংশ কোবাগারের অর্থই পুরস্কার ও 
উপহার প্রদানে ব্যয় করেন। যেহেতু থাষি মালিক সুলতান আলাউদ্দীনের একজন 


খ্যাতনামা আমীর ছিলেন এবং তাহার প্রচুর সংখ্যক অনুচর ছিল এবং এক উপজাতির 


১, তারিখ-ই-কিরোষণাহী অনুযায়ী তহার নাম ছিল বাহাউদ্দীন । ফলে দেখ। যায় যে তিনি এবং 
স্ুবতান কৃতবৃদ্দীনের পদচূুত দবির ব। সম্পাদক বাহাউদ্দীন একই ব্যজ্ি। এই পুস্তক 
আইনুল-মূদক মুপতানীর বলপূর্বক সিংহানন দখনকারীব সঙ্গে তাহান কোন যোগাবে।গ ছিন না, 
তথ শুধু ডাওত। দিবার জনা তাহাকে আলম খান উপাধি দেওয়া হয়। 

২ আীগণ এবং প্রধান হী যে শরির অথ কর। হইয়াছে দেইওলি হইল ৮৯7৯ এবং (১) প্রথমটির 
দ্বার রাজকীয় পরিবারের মহির্গিশফেও বুঝাইতে পারে। প্রধান স্ী ছিলেন সম্ভবত দেখল, 

' দেবী ॥। এই হিন্প রাছকন্য। পর পর ধিধির খান এবং সুলতান কুতবুঙ্ীনের শ্রী ছিলেন! 

৩, খই খ্রোকটির অর্থ জম্প& বুঝা যায় মা । 


৯৫. 








২২৬ বকা ৩-ই-আক্বগা 


প্রধান ছিলেন আর দিবালপুর জায়গীর অধিকার করিয়াছিলেন; আর তাহার পুত্র 
মালিক ফখরুদ্দীন জুনা সাহসিকতা, দানশীলত] এবং উদারও। ইত্যাদি গওণাবলীতে 
ভুষিত ছিলেন এবং একজন আলাই আমীর ছিলেন, খুসরু খান ইহাদিগকে তাহার 
পক্ষে আনয়ন করা তাহার সর্বাপেক্ষা গুকত্বপূর্ণ কর্তব্যরূপে গণ্য করিলেন; আর তিনি 
কি করিয়া ইহা করা যায় সে নিয়ে প্রতিনিয়ত চিস্তা করিতে থাকেন । তদনুযায়ী 
তিনি মালিক ফখকদ্দীন জনাকে অশ্ের ৩ত্তাবধায়কের পদটি প্রদান করেন এবং সর্ব- 
প্রকারে তাহাকে সন্তই করিতে সচেষ্ট হন ; আর তিনি ঘাঁি মালিককে ও দিল্লী আগমন 
করিতে বলেন। শেষোক্ত জন ছিলেন এক সাহসী এবং ধর্মভীক চরিত্রবান লোক 
বিধায় তিনি ঘৃণায় অগ্নিশর্মী হইয়া উঠেন ; আর তাহার প্রভুর পুবগণের হত্যার প্রতি- 
শোধ গ্রহণের জন্ত বন্ধপরিকর হন ; আর পাশ্শবঙা জেলাসমূহের আমীরগণের নিকট 
চিঠি এবং সংবাদ প্রেরণ করেন এবং অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাটিকে ধ্বংস করিবার জগ্ত নিজেকে 
যত্ববান করিয়া তোলেন। এই সময়ে মালিক ফখকদ্দীন জুনা এক রাত্রে দিল্লী হইতে 
পলায়ন করেন এবং ক্রতগতিতে পথ চলিয়া দিবালপুর অভিমুখে গমন করেন। খুসরু 
খান তাহার অসতর্কতার নিদ্রা হইতে সজাগ হইয়৷ উঠেন; এবং তাহার ক্ষমতার 
আসন্ন পতনের আশঙ্কার দুঃখিত হন। তিনি কুরাহ-ই-কিমারের পুত্রকে, যিনি 
সামাজ্যের সমাবেশের তত্তাবধায়ক ছিলেন, অন্থান্ঠ খ্যাঙনাম। আমীরগণপহ মালিক 
ফখরুদ্দীন জুনার পশ্চাদ্ধাবনের জগ্ত প্রেরণ করেন। তাহারা সরস্ততী শহর পর্যন্ত 
তাহাকে ধাওয়া করেন এবং ৩ৎপর প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্বে ঘাযী 
মালিক এইরূপ কোন দিনের প্রত্যাশায় সরস্ততীর দুর্গে দুইশত অশ্বারোহী রাখিয়া 
আপিয়াছিলেন এবং তাহা সংস্কার করেন এবং শক্তিশালী করেন ; মালিক ফখকদ্দীন 
জুনা কতিপয় অশ্বযরোহীকে তাহার সঙ্গে নেন এবং দিবালপুরে গমন করেন। তাহার 
আগমনে তাহার পিতা অত্যন্ত প্রীত হন এবং জয়ঢাক বাজানোর নির্দেশ দান করেন ; 
আর [ তাহার প্রভুর পরিবারের প্রতি অগ্ঠায়ের | প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অধিকতর 
শক্ত করিয়া আটশ-্ঘাট বাঁধিয়া তাহার সেনাবাহিনীকে সুসঙ্জিত করিবার কাজে 
লাগিয়া যান; আর বরাওগণকে সম্পূর্ণরূপে নিমূলল করিবার দুঢ় সংকল্প করেন। 

খুসরু খান তাহার ভ্রাতাকে, যাহাকে তিনি খান-খানান উপাধি দান করিয়া- 
ছিলেন, এবং যাহাকে তখন তিনি একটি টাদোয়। এবং একটি দুরবাশ প্রদান করেন, এবং 
ইউসুফ স্থুকিকে, যাহাকে তিনি সুফি খন উপাধি দান করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাস- 
ভাজন অন্তাগ্ঠ লোকজনসহ, যাহারা তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, থাযী মালিকের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন ; এই সন্ধিক্ষণে উছ ও মুলতানের গভর্ণর মালিক বহরাম আবিহ, 
অকৃতজ দুরাত্মাকে শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ ঘাধী 
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মালিকের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। খুসরু খানের সৈশ্ঠবাহিনী নিকটে আগমন 
করিলে, ঘাযী মালিকও এ দ্বণ্য দলটির সম্মুখীন হন এবং সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের পর 
বিজয় এবং সাফল্য লাভ করেন । খুসক থানের ভ্রাতা] এবং ইউসুফ খান কোন 
রকমে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষ। করেন; এবং দিলী প্রঙ্যাবঙ্ন করেন; আর 
সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এবং রাস্ত্রীয় আনুসঙ্গিক উপকরণসমুহ ঘাষী মালিকের হস্তগত 
হয়। শেঝোক্ত জন ইহাতে সাহস সঞ্চর করেন এবং এই জয়লাভে নব আশায় বলী- 
যান হন; আর এ শয়তান দুরাত্মার ধ্বংস সাধনের জগ্ঠ নৃতনভাবে সেনাবাহিনীকে 
অস্ত্রশস্ত্র সুসঞ্জিত করেন ; এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। অকৃতজ্ঞ খুসরু খান 
লোক সংগ্রহের এবং অর্থ অপবায়েন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাইয়। শহর হইতে বাহির হইয়া 
আসেন এবং আলাই জলাশয়ের নিকটন্থ প্রাস্তরে তাহার সেনা সন্নিবেশ করেন। আর 
তাহার লোকদের আড়াই বৎসরের বেতন অগ্রিম প্রদান করেন। এই সময়ে তাহার 
একজন মহা আমীর আইনুল মুলক মুলতানী উজুয়িন এবং ধর অভিমুখে পলায়ন করেন। 
ইহাতে খুসরু খানের হতাশ] বৃদ্ধি পায় এবং তাহার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া যায় । অতঃপর 
ইন্দরপথের সন্নিকটে স্াায়পরায়ণতার দল আর দুষ্টদের দল পরস্পরের সন্মখীন হয় । 
গ্ঠায় অন্থায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিল এবং খুপক খান পরাজিত হইলেন। মালিক 
তলবাগাহ নাগোরী এবং কুরাহ-ই-কিমারের পুত্র, যিনি শায়েস্তা খান উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন আর যাহারা দুরাত্মা খুসকর ক্ষমতার প্রধান অবলগ্বন ছিলেন, নিহত 
হইলেন, আর খুসরু খান মহা বীরত্ব এবং সাহসিকতার১ সহিত দিনের শেষ পর্যন্ত 
যুহ্ধ করিয়া তিলপত পলায়ন করিলেন। তাহার চাদোয়া, পতাক। এবং সেনাবাহিনী 
ঘাষী মালিকের হস্তগত হইল । খুসক খান অত্যন্ত ভীত, হতবুদ্ধি এবং একাকীত্বের 
ফলে তিলপত হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং তাহার প্রথম পৃছপোষক মালিক 
শাদীর বাগানে প্রবেশ করিয়া নিজেকে তথায় লুকাইয়া৷ রাখিলেন। পরদিন তাহাকে 
ঘাযী মালিকের সশ্ব,খে আনয়ন করা হয় এবং হত্যা করা হয়। 


প্লোক 
যে বৃক্ষ তুমি রোপণ করিয়াছ তাহাতে ফল ধরিয়াছে 
সেই ফল এখন তুমি তোমার চোখের সন্দ'খে দেখিতেছ । 
১০. তারিখ-ই-ফিয়োয শাহীতে খুসরু খানের ব্যবহাবের সম্পূর্ণ ভিন্নক্ধপ বিবরণ দেওয়া আছে। ইঘাতি 


আছে, “কাপুরুষ দূরাত্বাটি লোফের আক্রধণ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাহার সেনাধাহিন্নী 


ফেলিয়। পলাযন করিলেন এবং তি্সপত অভিমুখে গমন করিলেন ।”” দিধাযুদ্দীন আহমদ বে 
কোন লোককে তাহার প্রাপ্য মর্াদ। দিতে পারেন তাহীতে বুঝা যায় তাহার বিচার শ্তি কত- 
নযায) ছিল। 
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ইহ যদি কাট। হইয়া থাকে, তবে ইহাই তুমি রোপন করিয়াছিলে 
ইহা যদি সুকোমল রেশম হইয়া থাকে, তবে তাহাই তুমি উৎপাদন করিয়াছ। 


শহরের ছোট বড় সকলেই ঘাষী মালিককে অভ্যর্থনা করিতে ছুট্টয়া আসিলেন 
এবং তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন ; আর তাহার বিজ্য়লাভে তাহার প্রশংসা 
করিলেন, পরদিন তিনি অগ্নারোহণে ইন্দেরপথ হইতে পিরির মণ্ডপে গমন করিলেন 
এবং হাজার সতুনে আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ অফিসারগণের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করিলেন এবং স্থলতান কুতবৃদ্দীন এবং তাহার পত্রগণের জন্য শোক অনুষ্ঠান 
পালন করিলেন, এব' কান্নাকাটি করিলেন এবং হণ ছতাশ করিলেন । ইহার পর তিনি 
উচ্চ স্বরে বলিলেন, “আমি স্বলতান আলাউদ্দীন এবং স্বলতান কুতবুদ্দীনের দয়ায় 
লীলিত হইয়াছি ; আর তাহাদের উপকারের কৃতজ্ঞতার জন্য এবং কোনরূপ পদ- 
মর্ধাদী বা সম্পদের লোভে নয়, আমি তাহাদের শক্রদের বিকদ্ধে আমার তরবারি 
উত্তোলন করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি অন্তায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। এখন 
আপনারা যাহারা এই মজলিসে উপস্থিত আছেন, তাহাদের কেহ জানেন কি তাহাদের 
কোন সম্ভানাদি জীবিত আছে কিনা। যদি থাকে তাহাকে সম্মখে আনয়ন করুন, 
যাহাতে আমরা তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, আর আমরা সতর্কতার 
সহিত তাহার সন্মখে দণ্ডায়মান হইব এবং তাহার খেদমত কর্িবি। যদি তাহাদের 
কোন বংশধর জীবিত না থাকে, তবে আপনাদের মধ্যে যাহাকে আপনারা উপযুক্ত 
মনে করেন তাহাকেই সিংহাসনে বস্বার জন্ত এবং র রর শাসন করিবার জন্য পছন্দ 
করুন ; এবং আমি তাহার খেদমত করিতে প্রস্ত আছি।” মজলিসে উপস্থিত ক্ষমতা- 
শালী ব্যকতিগণের সকলে বলিলেন, “উভয় রাজারই কোন পুত্র সন্তান এখন আর জীবিত 
নাই । আপনি দীধকাল ধরিয়া মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আসিয়াছেন 
এব” নিজেকে হিন্দুস্তানের সকল লোকের ঢালে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহাদের 
প্রতি আপনার এক মহা দাবী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যেন আপনি পুনরায় 
এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আপনার উপকারীদের শক্রগণের উপর প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিয়াছেন । ইহা আমীরদের এবং দেশের সাধারণ লোকের কৃতজ্ঞতার প্রতি 
আপনার আরও একটি দাবী । সার্বভৌমত্বের জগ্ত এবং সবাধিনায়কের পদের জন্য 
আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর কেহই নাই ।" . তাহার], ইহ] বুজিলেন, এবং ঘাষী 
মাঁির্ককে হাতে ধরিয়া নিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন এবং তাহাকে স্বলতান ঘিয়া- 
ুষ্দীন তুরলক,শাহ উপাধি দান করিলেন; আর আমীরগণ এব: সর্বসাধারণ তাহার 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন । 


তবকাত-ই-আকবরী ২২৯ 


শ্লোক 
সৌভাগ্যশালী সুলতান, তাহার শত্রুদের ধ্বংসকারী 
শুভলক্ষণের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন 
বিজয় এবং সাফল্যে ভূষিত হইয়া 
তিনি প্থিবীতে এক নূতন আনন্দের স্ষ্টি করিলেন । 


হূলতান ঘিয়াস্বদ্দীন তুঘলক শীহু 
আঃ হিঃ ৭২৭ সনে সুলতান ঘিয়ান্তদ্দীন সবুজ মণ্ডপে সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং স্তায়বিচার এবং পরোপকারিতার ঘোষণা প্রকাশ করেন। যে সব বিশৃঙ্খলা সুষ্ট 
হইয়াছিল সেগুলি পুনরায় নিদ্রিত হইল, আর দেশের শাসন ব্যবস্থায় এক নৃতন গৌর- 
বের সুচনা হইল । এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারের এমন স্ুবন্দোবস্ত 
করিলেন যাহা অন্যান্তদের পক্ষে কয়েক বৎসরেও সম্ভব হইত না। 


এ শুভলক্ষণযুক্ত বৃক্ষ যেন সর্বোত্তম ফল ফলায় 

ইহার ছত্রছায়ায় যেন সকলেই আরাম আয়েসে থাকিতে পায় 
এখন ইহার ফল ছারা ইহ] টেবিল সজ্জিত করে 

এখন ইহা ইহার ছায়া ছ্বারা শ্রাস্ত পথিককে শাস্তি দেয় । 


যেখানেই তিনি সুলতান আলাউদ্দীন এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের পরিবারের 
বাকী লোকদের এবং বংশধরদের সন্ধান পাইতেন, তিনি ভাতা এবং বৃত্তি দান করিনা 
তাহাদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিতেন। যাহারা সুলতান কুতবুদ্দীনের বিধবা স্ত্রীর 
সঙ্গে খুসরু খানের বিবাহ সম্পাদনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের 
সকলকেই শান্তি দান করেন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের আমীর এবং মালিকগণকে 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করেন, এবং তাহাদের জায়গীর পুনঃ 
অনুমোদন করেন ; এবং সাম্রাজ্যের উচ্চ পদগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেন। খাজা 
খতির, এবং মালিক আনওয়ার জুনেইদী এব' খাজা মুহায-ব বুুর্গকে, যাহারা সর্বদাই 
ভূতপুব বাদশাহগণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে অতাক্ সন্বানগ্ুনুক 
ব্যবহার করিতেন ; আর তাহাদিগকে তাহার মজলিসে বসিবার অনুমতি প্রদামকরেন 
এবং ভূতপূর্ব সুলতানগণ তাহাদের সামাজ্োের স্থায়িত্ব সাধনে এবং জনুযাঠারন্র 
ব্যাপারসমূহের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্ত যে সব আইন কানুন এবং বিধি বিধযুন গদয়ন 
করিয়াছিলেন সে সব সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন; আর তিনি এ সব 


২৩০ তবকাত-ই-আকবরী 


আইন কানুন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন ককিতেন। যে সব কারঞ্জে লোকদের অসুবিধা 
এবং ক্ষতি হইতে পারে সে সব কাজ করা হইতে তিনি বিগত থাকিতেন। যে কাহারও 
মধ্যে তিনি আনুগত। এবং বিশ্বস্ততার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই তিনি 
উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করিতেন, আর যে কেহ কোনরূপ কৃতিত্বপর্ণ কার্য সম্পাদন 
করিলে তিনি তাহাকে অচিরেই রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সন্ানীত করিতেন। 
শাসনকার্ধের ব্যাপারে তিনি সংযমের সহিত কাজ করিতেন এবং সর্বপ্রকার চরম 
ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলিতেন। 

তিনি সুলতান মুহন্মদকে, যাহার চেহারায় মহত্বের লক্ষণ ছিল, উলুঘ খান 
উপাধি দান করেন এবং তাহাকে একটি ঠাদোয়া দেন এবং তাহাকে সিংহাসনের উত্তরা- 
ধিকারী ঘোষণা করেন। অন্ঠাণ্ত শাহযাদাগণের মধ্যে একজনকে তিনি বহরাম খান, 
ছিতীয় জনকে যাফর খান, তৃতীয় জনকে মাহমুদ খান এবং চতুর্থ জনকে নসরত খান 
উপাধি দান করেন। তিনি বহরাম আবিহকে, যাহাকে তিনি ভ্রাতা বলিতেন, কশলু 
খান উপাধি দেন এবং তাহাকে মুলতান এবং সমস্ত সিদ্ধ দেশটি জায়গীর প্রদান করেন। 
তিনি তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র মালিক আসাদুদ্দীনকে বারবক নিষুভ্ করেন এবং তাহার 
ভাগ্গীনেয় বাহাউদ্দীনকে, আরিষ-ই মুমালিক উপাধি দান করেন এবং তাহাকে 
সামান। জায়গীররূপে প্রদান করেন। তিনি উধিরাত পদটির পরিচালন। ভার তাহার 
ভ্রাত? এবং জামাত] মানসিক শাদীকে প্রদান করেন। তিনি একজনকে পুত্র সম্বোধন 
করিতেন, তাহাকে তিনি ভাতার খান উপাধি দান করেন এবং যাফরাবাদ জায়গীর দান 
করেন। দেওগীরের উজির পদটি কুওলুঘ খানের পিত। মালিক ব্রহানুদ্ধীনকে প্রদান 
করেন, আর প্রধান বিচারপতির পদটি কাধি সদকদ্দীনকে প্রদান করেন। দিল্লীর 
কাধির পদটি দেওয়া হয় কাধি আলাউদ্দীনকে ৷ গুজরাটের সহকারী সমাবেশক পদটি 
দেওয়া হয় মালিক'তাজদ্দীন জাফরকে। অন্ান্ঠ পদগুলি ও বিভিন্ন দাবাঁদারের যোগ্যতা! 
অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়। দেওয়। হয় । কোন পদই কাহাকেও দেওয়। 
হইত না, যতক্ষণ না সুলতান তাহার সে পদের যোগ্যতা আছে কিনা তাহা যাচাই 
করিয়া দেখিতেন। দক্ষ লোককে তিনি চাকুরীহীন রাখেন নাই । 

বিভিন্ন দেশের রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি সংযমের সঙ্গে কাজ করেন; 
এবং যাহারা অধিক পরিমাণ দানের প্রস্তাব করিতেন তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
নাই। যদি কেহ তাহার জায়গীর হইতে বলপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক 
পরিমাণ আদায় করিতেন, তবে সুলতান তাহাতে আপত্তি করিতেন এবং এ আদান- 
প্রদান বাতিল করিয়া দিতেন। যদি কেহ তাহার দেয় রাজস্ব হইতে, তাহার 


এ ৩ | তি 


অনুষরদের অর্থ প্রদান করিবার ফলে, কোন অংশ কাটিয়া রাখিত, আর এঁ পরিমাণ 


তষকাত-ই-আকবরী ২৩১ 


অর্থ শেযোঞ্ড জনের নিকট না পৌছিত, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং তাহার 
নিকট হইতে এ অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হই৩। খুসকু খান তাহার দুর্দশা এবং 
বিভ্রান্তির সময়ে বিভিন্ন লোককে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সুলতান সেগুলি 
পুনরুদ্ধার করেন এবং সেগুলি কোষাগারে জম। দিবার ব্যবস্থা করেন। কোন লোক 
এই অর্থ ফেরৎ দিতে বিলম্ব করিলে সে তাহার ক্রোধ এবং কঠোরতার ফল ভোগ 
করিত। বন্বার তিনি সন্্রাম্ত লোক এবং সাধারণ লোকদের ডাকিয়। পাঠাইতেন 
এবং তাহাদের অবস্থা এবং শ্তায্য দাবী অনুযায়ী তাহাদের প্রতোককে পুরস্কার দান 
করিতেন। যখনই তাহার রাজ্যের কোন স্থান হইতে কোন জয়লাভের সংবাদসহ 
কোন পত্র আসিত অথবা যখনই শাহাযাদাদের কাহারও বিবাহ সংঘটত হইত অথব। 
তাহার পরিবারে কোন সন্তান জশ্মগ্রহণ করিত, তখনই তিনি সকল বিচারক এবং উচ্চ 
পদস্থ অফিসারদের এবং ওলামাদের এবং শেখগণকে এবং আমীরগণকে তাহাদের 
পদমর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দান করিতেন। যাহারা অবসর জীবন যাপন করিতেন 
তিনি তাহাদের অবস্থা সন্ধে নিজেকে অবহিত রাখিতেন এবং তাহাদের প্রতি দয়া 
প্রদর্শন করিতেন; আর যখনই তিনি শুনিতেন যে রাজ্যের কোন লোক দারিদ্রতা 
এবং দুর্দশা ভোগ করিতেছে, তখনই তিনি তাহ] দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। 


শ্লোক 
এ সুলতানের সঙ্গে যখন ভাগ্য যোগদান করিল 
সে হাগিয়া উঠিল এবং গোলাপের নায় প্রস্থুটিত হইল ॥ 
তিনি তাহার কোধাগারের ছ্বার উন্ম,ন্ত করিলেন ; 
তাহার সৈশ্ঠগণ স্বর্ণ ও মণিতে ধনী হইয়া উঠিল । 


তিনি প্রতি মাসে একবার তাহার সম্ভানদের এবং আত্মীয় স্বজনদের এবং অফি- 
সারদের এবং মন্ত্রীদের ডাকিয়। পাঠাইতেন এবং তাহাদের সন্ধদ্ধে অনুসন্ধান করিতেন, 
আর তিনি যদি দেখিতেন যে তাহাদের কেহ দুর্দশায় পতিত হইয়াছে বা অভাবগ্রন্ত 
হইয়াছে, তবে তিনি তাহা দূর করিতেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্দের বিচারের 
তালিকা সহ্দ্ধে এবং অশ্বে দাগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের 
পস্থা অবলম্বন করেন ; আর শেষোক্ঞটির মূল্য এবং পরীক্ষা সমন্ধে এবং অনুচরদের 
ব্যয়ভার সহদ্ধেও তাহার পথ অবলম্বন করেন । সৈন্গণ খুপরু খানের নিকট হইতে 
যে অর্থ লাভ করিয়াছিল, তাহ হইতে তিনি তাহাদিগকে এক বৎসরের বেতন মঞ্জর 
করেন আর বাকী অংশ রেজিস্টারে তাহাদের নামে অন্নিমন্ধপে দেখান হয় এবং নির্দেশ 
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জারি করা হয় যে এই অর্থ তাহাদের পরব বংসরগুলির বেতন হইতে কিছু কিছু 
করিয়। কাটিয়া নেওয়। হইবে। সুলতান কুতবুদ্দীন তাহার অনসাবধানতা অথবা 
মোহাবিষ্টতার ফলে অসঙ্গতভাবে যে সব ভাতা, এবং বৃত্তি এবং ভূমি দান মঞ্জণ্র 
করিয়াছিলেন তিনি সেগুলি বাজেয়াণ্ড করেন ; এবং সেইগুলি প্রকৃত যোগ্য লোককে 
প্রদান করেন। স্থুলতান তুঘলক শাহের নিরপেক্ষতা এবং গ্ভায়পরায়ণতা লোকের 
মধ্যে সমতার স্থট্টি করে আর দুর্দমনীয়তা এবং অবাধ্যতা নামগুলিও অদৃশ্য হইয়া 
যায়। তিনি এমনভাবে মুঘলদের আক্রমণের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন যে তাহার রাজত্ব- 
কালের সম্পূর্ণ সময়ে তাহারা কখনও হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্ত লালায়িত হইয়1 উঠে 
মাই। চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তিনি তুঘলকবাদ 
দুর্গের ভিত্তি স্বাপন এবং অন্যান্য অদ্র)লিকা নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। তিনি একজন 
ধামিক লোক ছিলেন এবং তাহার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তিনি ধর্মের নির্দেশ 
এবং নিষেধাজ্ঞাসমূহ কঠোরভাবে পালন করিতেন ; আর তাহার বছ সময় উপাসনায় 
ব্যয় করিতেন। তিনি রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন এবং অতিরিক্ত আরাধনাতে চেষ্টা 
করিতেন। মাদক দ্রবোর প্রতি তাহার কোন আসক্তি ছিল না এবং সরা পান নিষিদ্ধ 
করিতে তিনি জোর দিতেন । তিনি একজন সরল মালিক থাকিবার সময় তাহার 
গৃহভূতা, ক্রীতদাস, পুরাতন ভৃত্য এবং তাহার প্রতি নির্ভরশীল ব্যভিদের প্রতি তাহার 
ব্যবহার যে রূপ ছিল, সুলতান থাকা অবস্থায় তাহাদের প্রতি সেই ব্যবধারের কোন 
রূপ পরিবওন হয় নাই, এ একই রূপ থাকে। 

আঃ হিঃ ৭২১ সনে তিনি সুলতান মুহন্মদকে, যাহার উপাধি ছিল উলুঘ খান, 
তাহার কতিপয় পুরাতন অধিসার এবং খ্যাতনামা আমীরগণের সকলকেসহ অরঙ্গলে 
প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ এবং মহা? আড়ম্বর এবং 
অঁকজমকের সঙ্গে এ স্থান অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন দেওগীরে পৌছেন, তিনি 
এ স্বানে অবস্থিত আমীরগণকে তাহার সঙ্গে নেন এবং ক্রত অগ্রসর হইতে থাকেন যত- 
ক্ষণ না তিনি তিলাঙ্গ দেশে উপস্থিত হন এবং দেশটিতে লুটতরাজ করেন ও তাহা বিধবস্ত 
করেন। রায় রুদ্র দেও এবং সম্নিকটস্ব অন্তান্ত রায়গণ নিজেদের অরঙ্গল দুর্গে আব 
করিয়া রাখেন। উলুঘ খান প্রাচীরাদি ভাঙ্গিবার ঢেকি কল নির্মাণ করিতে আরম্ত 
করেন এবং ইহার চতুদিকে বিক্ফোরক স্বাপন করেন। প্রতিদিন উভয় পক্ষে বহু লোক 
নিহত হইতে থাকে । অবশেষে উলুঘ খানের সেনাবাহিনী যখন দুঢতার সঙ্গে আক্রমণ 
পরিচালনা করে এবং দুর্গ বিজিত হওয়া! আসন্ন হইয়৷ উঠে, তখন রায় রুদ্র দেও 
স্থুলতান মুহল্মদের (অর্থাৎ উলুঘ খানের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং তাহাকে ধন 
সম্পদ এবং হস্তী এবং বছুমুল্য মণি মুক্তা প্রদানের প্রস্তাব করে; আর ছইহাও 
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অঙ্গীকার করে যে ভবিষ্যতেও প্রতি বংসর তিনি সলঙান আলাউদীনকে যে কর প্রদান 
করিবেন তাহা। প্রদান করিতে থাকিবেন। উলুঘ খান এইসব শর্ত গ্রহণে অস্বীকার 
করেন এবং দুর্গ দখলের জগ্ত এমন প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন যে ইহার পতন আসন্গ 
হইয়। উঠে; ( আর ৩খনই নিক়রূপ ব্যাপারসমূহ ঘটে )। এইবপ ব্যবস্থ৷ করা হইয়;- 
ছিল যে সপ্তাহে দুইবার ডাক চৌকিযোগে দিল্লী হইতে পংবাদবাহক আগমন করিবে 
এবং সবকিছুর নিরাপত্তার সংবাদ আলনযন করিবে । কিন্তু দেখা যায় যে একমাস কাল 
কোনই সংবাদ আসে নাই । পথ নিরাপদ না থাকিবার ফলে ডাক চৌকির ব্যবস্থায় 
গোলমাল হইয়া যায । কবি ওবাষেদ এবং শেখযাদা ই দমশকী ছিলেন সকল 
অপকর্ম ও বাধা বিপত্তির উৎস, কিন্ত তাহারা উপুঘ খানে নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন : ইহারা দিল্লীতে সুলতান ঘিষাসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু হইয়াছে বলিষ। 
এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন; আর অন্ঠায়ভাবে একজন সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছে বলিয়াও প্রচার করে । এই গুজবের ফলে সৈশুদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি দেখা 
দেয়। কবি ওবায়েদ এবং শেখযাদা-ই-্দামশকী, মালিক তমর, মালিক তিগিন, 
মালিক মাল আফগান এবং সিলরক্ষক মালিক কাফুরের সঙ্গে গোপন বৈঠক কঞ্গেন, 
আর তাহাদিগকে বলেন যে যেহেতু উলুঘ খান তাহাদিগকে সুলতান আলাউদ্দীনের 
মহা-মালিকগণের অন্তভূক্ত বলিষা মনে করেন আর খেইজন্ঠ সামাজোর অংশ লাভের 
দাবীদার রূপে গণ্য করেন, তাই তিনি স্থির করিষাছেন যে তিনি তাহাদের সকলকে 
বন্দী করিয়া হত্যা করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাহার ভীত হইয়া পড়েন; আর 
সৈন্তগণের মধ্যে চরম ভীতির সঞ্চার হয় । প্রত্যেকেই যাহা তাহার মাথায় আসে 
তাহাই করিতে থাকে এবং পলায়ন করে। চরম বিভ্রান্তির মধ্যে উলুঘ খান তাহার 
কতিপয় বিশেষ অনুচরসহ দেওগীর অভিমুখে রওয়ানা হন | দুর্গাভ্যতস্তরের লোকেরা 
বাহির হইয়া আসে, সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ লুষ্ঠন করে এব. বহ সংখ্যক সৈশ্তকে 
হত্যা করে। 

ইতিমধ্যে ডাক চৌকি ব্যবস্থা, যাহাকে সাধারণ লোকের ভাষায় বলা হইত 
আলাঘ, সুশৃঙ্খল করা হয়, এবং দিলী হইতে সবাদবাহক আপিতে থাকে যে সুলতান 
থিয়াসউদ্দীন তৃঘলক দিঙ্গীর সিহাসনে সমাসীন আছেন আর সুস্থ এবং নিরাপদ 
আছেন। উলুঘ খান দেওগীরে পৌছিয়া তাহার ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিণী পুনরায় সংগ্রহ 
করেন। যে চারিজন আমীর একযোগে নিজেদের সেনাবাহিনী হইতে বিচ্ছিগ্ন করিয়। 
লিখছি) তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা হইয়া যান এবং তাহাদেন্স অমুচ'র 
এবং ভূতাগণ নিহত হন; তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞাম জমিদারদের হস্ত 
পতিত হয়। মালিক তমর অল্পকিছু লোকসহ জমিদারদের বিবদ্ধে গমন করেন এবং 
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নিহত হন। হিন্দ্ুগণ অধোধ্যার গভর্ণর মালিক তিগ্িনকে হত্যা কমে এবং তাহার 
চামড়া উলুঘ থানের নিকট প্রেরণ করে। তাহার। মালিক মাল আফঘান, কবি 
ওবায়েদ এবং অন্তান্থত লোক যাহারা বিশৃঙ্খল। স্য্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দী 
করে এবং তাহাদিগকে দেওগীরে উলুঘ খানের নিকটে প্রেরণ করে; আর শেষোজ জন 
তাহাদিগকে দিল্লীতে তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তাহাদের পরিবারের লোক 
জন এবং তাহাদের প্রতি নিরশীল লোকদের ইতিমধ্যেই দিল্লীতে বন্দী করা হইয়া- 
ছিল। সুলতান ঘিয়াস্ুদ্দীন সিরির প্রান্তরে প্রকাশ্যে দরবারে বসেন এবং নিদে শ দান 
করেন যে কবি ওবায়েদ এবং অন্থাণ্ঠ দুর্ণান্ত লোকদের জীবন চামড়। ছুলিয়৷ ফেলা 
হইবে আর তাহাদের পরিবারের লোকদের এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকদের হাতীর 
পায়ের নীচে নিক্ষেপ করা হইবে । ইহার পর উলুথ খান দিল্লীতে আসিয়। পৌছিলেন; 
এবং তাহার পিতা কতৃক বন্ধ অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা তিনি বিশেষভাবে শ্রীত হইলেন। 

চারি মাস পর, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন পুনরায় উলুঘ খানকে প্রচুর অনুচর এবং 
অসংখ্য সৈশ্ঠের এক বাহিনীসহ অরঙ্গল প্রেরণ করেন। এইবার উলুঘ খান তিলাঙ্গ দেশে 
অগ্রসর হন এবং বিদর দুর্গট অধিকার করেন। এবং দুর্গরক্ষী সেন্তদের সেনাপতিকে বন্দী 
করেন অতঃপর তিনি অরঙ্গল গমন করেন এবং তাহা অবরোধ করেন আর স্বপ্নকালের 
মধ্যেই বহিপ্রাকার এবং অন্তর্বতী দুর্গ উভয়ই অধিকার করেন। তিনি এ দেশের 
রায়গণকে তাহাদের পরিবার পরিজনসহ বন্দী করেন এবং তাহাদের হস্তী, জিনিসপত্র 
এবং ধনসম্পদ হস্তগত করেন । বিজয়ের সংবাদ দিয়া তিনি এক প্র প্রেরণ করেন। 
আর এঁ পত্রটি দিল্লীতে সিরি এবং তুঘলকাবাদে মঞ্চ হইতে প্রকাশ্যে পাঠ করা হয় । 
লোকেরা গম্ুজ নির্মাণ করেন এবং আনন্দ উৎসব সম্পন্ন করেন। রায় রুদ্র দেওকে 
তাহার হস্তীসমূহ এবং ধনসম্পদসহা, মালিক বিদর, যাহার উপাধি ছিল কদর খান 
এবং সাগ্রাজোর সমাবেশ কতৃপক্ষ খাজা হাজীর পাহারাধীনে দিলীতে প্রেরণ করা 
হয়। অরঙ্গলের নাম পরিবর্তন করিয়া সুলতানপুর রাখা হয়। আর সম্পুর্ণ তিল 
দেশটি আয়ত্বে আনয়ন করা হয় এবং গভর্ণর অগ্ঠান্ত অফিসার নিযুক্ত কর হয়। 
অতঃপর উলুঘ খান এক বৎসরের কর আদায় খরেন ; এবং জাজনগর অঞ্চলে গমন 
করেন। তথায় তিনি চল্লিশটি হস্তী সংগ্রহ করেন এবং এগুলিকে সুলতানের কার্ষের 
জন্য প্রেরণ করেন। 

অরঙ্গল এবং তাহার চতুণ্পার্শের দেশটি আপ্নত্তাধীনে আনয়ন করিবার পর এবং 
হুলতান ঘিয়ানুদ্দীন সর্বদিকেই সাফল্য লাভ করিলে, তাহারা কতিপয় শূভাক্ষান্ী, 





৯, ছারিখ-ই-ফিরোয শাহী অন্যায়ী এই লোকগুলি ছিপেন লক্ষণাবত্তী হইতে আগত কতিপয় আবীর । 
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রাঙাল।া দেশের শাসনকতাগণের অত্যাচার, এব” উৎপীড়ুন এবং দুর্ব্যবহার সহন্ধে 
তাহার নিকট নিবেদন করেন এব, সুপতানকে লক্ষণাবতী আক্রমণের জন্ত উত্তেজিও 
এবং প্ররোচিত করেন।॥ সুলতান এই অভিযান করিবার সংকক্প করিয়া! অরঙ্গল হইতে 
উলুঘ খানকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি রাখিয়] এক 
বিশাল বাহিনীস্হ এবং মহ] আড়ম্বর এবং জাকজমক সহকারে লঙ্গণাবতী অভিমুখে 
গমন করেন। যেহেতু সুলঙান তুঘলক শাহের সাহস এবং বীরত্বের ব্যাপক খ্যাতি সার 
দেশে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল, যেইমাত্র তিরতে তাহার মহা-ছায়া পঠিত হয়, তখনই 
লক্ষণাবতীর শাসনকঙ] সুলতান নাসিকদ্দীন এবং অগ্ঠাগ্ত রায় ও জগিদারগণ, যাহারা 
এদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সাক্ষাং করিতে আগাইয়া 
আসেন এবং তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান তাতার খানকে 
পুত্র” সগ্থোধন করিয়া সন্লানীত করিয়াছিলেন এবং যাফরাবাদের শাসনভার তাহার 
উপর অর্পণ করিয়াছিলেন । তাহাকে এক বিশাল বাহিনীসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। 
শেষোক্ত জন সমস্ত দেশটিকে আয়ত্বাধীনে আনয়ন করেন ॥। সোনার গাঁও এব, শাসন- 
কর্তা সুলতান বাহাদুর শাহ কিছু বাধা দিয়াছিলেন ; তিনি তাহার গলাষ শিকল 
বাধিয়া সুলতানের নিকট আনয়ন করেন; আর তিনি এই অভিযানের সময় সংগৃহীত 
সবগুলি হস্তী সুলতানের হস্তীশালায় নিয়া যান। অগান্ঠ জিনিসপত্রের অসংখ্য লুন্ঠিত 
দ্রব্য সংগৃহীত হয় । জ্ুলতান লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা স্থলতান নাগসিকদ্দীনকে, যিনি 
তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, একটি ঠাদোয়া এব” একটি দূবরাশ প্রদান 
করেন এবং তাহাকে পুনরায লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করেন। সোনারগাঁও সামাজ্যের 
অন্তভুক্তি করিয়া দেওয়া হয়। লক্ষণাবতী বিজয়ের ঘোষণ] করিয়া যে পত্র প্রেরণ 
করা হয় তাহা দিল্লীতে পাঠ করা হয় এবং গথুজ নির্মাণ করা হয় এবং আনন্দ উৎসব 
সম্পন্ন করা হয়। সুলতান বিজয় এবং খ্যাতি লাভ করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং সেনাবাহিনীকে পশ্চাতে ফেলিষা ভ্রতগতিতে অগ্রসর হন এবং দুই দিনের 
পথ এক দিনে অতিক্রম করেন। 

উলুঘ খান যখন শুনিতে পান যে তাহার পিত। ভ্রতগতিতে পথ চলিয়৷ আসিতে- 
ছেন। তখন তিনি তিন দিনের মধ্যে তুঘলকাবাদের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত আফঘান- 
পুরে একটি মঞ্চ প্রস্তত করিবার নির্দেশ দান করেন। যাহাতে সুলতান যখন তথায় 
আসিয়া পৌছিবেন, তিনি যেন তথায় রাব্রি যাপন করিতে পারেন এবং নাগরিকগণ 
যাহাতে তাহাকে অভিনদ্গন জ্ঞাপন করিতে তথায় আদ্িতে পারেন এবং তাহার 
খেদমত করিতে পারেন । অতঃপর যখন ভোর হইবে তখন কোন এক শুভমুহূর্তে তিনি 
রাজকীয় জাাকজমক ও আড়মুরে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা! করিবেন। সুলতান যখন 
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মঞ্চে আসিয়া পৌছিলেন তখন তুঘলকাবাদে আনন্দ উৎসব করা হইল এবং বিজয় 
সন্ত নির্সাণ করা হইল । উলুঘ খান, মালিকগণ এবং আমীরগণ এবং শহরের 
গণ্যমাণ্ঠ ব্যক্তিগণমহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন ; আর তাহার নিকট 
আনুগত্য প্রকাশের তানুমতি লাভ করিয়। সন্মানীত হইলেন । যেসব লোক তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে লইয়া সুলতান মঞ্চে প্রবেশ করিলেন 
এবং একটি টেবিল পাতা হইল । আহার্য দ্ুব্য যখন আনয়ন করা হইল আর 
লোকেরা মনে করিলেন যে সুলতান তখনই আরোহণ করিবেন, তাহার হাত না। 
ধুইয়াই বাহির হইয়া আসিলেন। স্থুলতান তাহার হাত ধূইতে তথায় রহিয়া গেলেন। 
ঠিক সেই মুহুর্তে মঞ্চের ছাদ ধ্বসিয়] পড়ে আর স্লতান ইহার নীচে পড়িয়া যান এবং 
আল্লাহর করুণার সঙ্গে সঙ্ষিলিত হন । তাহার রাজহকাল চারি বৎসর এবং কয়েক 
মাসস্থায়ী হইরাছিল। 

কতিপয় ইতিহাস পুস্তকে এইবপ বল। হইয়াছে যে যেহেতু মঞ্চটি সপ্ত নিমিত 
হইয়াছিল, এবং ঠিকমত বসে নাই, আর সুলতান তুঘলক বাঙ্গাল। দেশ হইতে যে সব 
হস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন সেই গুলিকে ইহার চতু্পার্শ দিয়া চালাইয়৷ নেওয়। হইয়া- 
ছিল, ফলে ভূমি ভ ঙ্গিয্না যায় এবং ছাদটি ধবসিয়। পড়ে । কিন্ত বুদ্ধিমান লোকদের মনে 
ইহা গোপন থাকিতে পারে না যে মঞ্চটর নির্মাণের কোনই প্রয়োজন ছিল না, আর 
ইহা সন্দেহের উদ্রেক করে যে উলুঘ খান তাহার পিতাকে হত্যার বন্দোবস্ত করিয়া- 
ছিলেন। ইহা সহজেই বুঝ? যায় ষে তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর লেখক সুলতান 
ফিরোযের সময়ে তাহার পুস্তকটি রচনা করিয়াছিলেন আর যেহেতু সুলতান ফিরোধের 
স্থলতান মুহন্সদের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল, যাহার ফলে তৎকালীন ব্থুলতানের প্রতি 
সমীহ করিয়। এই ব্যাপারে প্রকৃত কথা চাপ। দিয়াছেন। এই অধম লেখক বিশ্বাসভাজন 
লোকদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে ন্ুলতান 
তুঘলক, শ্রদ্ধেয় শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি অসন্ত্ ছিলেন এবং তিনি শেষোক্ত 
জনের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া জানান যে তাহার দিল্লী পৌছিবার পূর্বেই যেন 
তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া যান; আর শেখ বলেন, “দিল্লী এখনও অনেক দূর" এই 
কথাগুলি হিন্দুস্তানের লোকের নিকট প্রবাদে পরিণত হইয়াছে । ইহাও সর্বজনবিদিত 
যে সুলতান মাহমুদের শেখের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অপরিসীম ভক্তি ছিল । কিন্ত 
একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞ এই বৎসরেই শেখ নিযামুদ্দীন,_-তাহার কবর যেন পবিত্র 
হয়--এবং আমীর খসরু এই দুঃখ দুর্দশায় পূর্ণ দৈহিক অস্তিত্ব হইতে আত্মার জগতে 
গমন করেন। 
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হৃলতান মুহম্মদ তৃঘলক শাহ 

তিনি হিলেন সুলতান ঘিয়াস্দ্দীন তৃঘলকের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী । তাহার 
পিতার ম্ত্যুর পর তিনি তুঘলকাবাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এস্বানে 
চল্লিশ দিন অবস্থান করেন এব সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় সকল বিবয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন এবং এক »ভ নুহুরের অপেক্ষা করেন। অঙঃপর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 
তিনি পুরাতন প্রাসাদে প্রাচীন সলঙানদের সি হানে আরোহণ করেন; এবং মুহ্মদ 
শাহ উপাধি গ্রহণ করেন । তাহারা শহরে আনন্দে চাক বাজান এব, গদ্্জ নির্মাণ 
করেন ; আগ বাজার ও অলিগলি সুসজ্জিত করেন। তিনি যে সময়ে রাজধানীতে 
প্রবেশ করেন ৬খন তাহার চাঁদোয়ার উপর দিয়া এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণ এবং রৌপ্য 
তংগ। ছিটাইয়া দেওয়া হয় যে আর কোন যুগে আর তেমন করা হয় নাই । জুলতান 
নুহন্মদ ছিলেন এক ভুত স্ুষ্টি : বিপরীত বৈশিষ্টাসমুহের আধার । এক সময়ে তিনি 
আলেকজাপডারের হ্যায় সপ্প আবহাওয়া অঞ্চল জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আর এক 
সময়ে তিনি মানষের হায় জিনদেরও তাহার শাসনের আওতায় আনিতে তাহার সর্ব 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন ' আর একবার তিনি পাথিব শাসনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
শাসন যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন ; যাহাতে তিনি স্বয়ং বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক 
বিধান দান করিতে পারেন । রোজা রাখা এবং নামাজ গপড়িবার ব্যাপারে তিনি 
অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন : আর অতিরিভ্ত আরাধনা করিবার ব্যাপারে এবং ধর্মপরায়- 
নতায় আর বৃত্তি এব' খয়রাত করিবার ব্যাপারেও তিনি নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। 
তিনি সমস্ত নিষিদ্ধ জনিস এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া চলিতেন ১ আর 
অন্থান্ত সব কিছুই যাহাকে পাপ নামে অভিহিত করা যায় তাহা তিনি বর্জন করিতেন। 
অপর দিকে তিনি শাস্তি দানের ব্যাপারে এবং অন্থায়ভাবে রক্তপাত ঘটানোতে এবং 
আল্লাহর সষ্ট জীবের দুঃখ দুর্দশা এব* নিপিড়নের ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন ষে 
মনে হইত যেন তিনি এই পৃথিবীকে জনশুন্য করিনা ফেলিতে বদ্ধপরিকর । একই 
সময়ে তাহার অন্তনিহিত সদাশয়তা এত অধিক ছিল যে যখন তিনি দান খয়রাত 
করিতেন এবং দরিদ্রকে অকাতরে দান করিতেন, তখন তিনি চক্ষের নিমেষে কোষাগার 
শন্ত করিয়া দিতেন । ধনী, দরিদ্র, বন্ধু এবং অপরিচিত নিবিশেষে তাহার সদাশয়তার 
চোখে সমান ছিল । তিনি খন সোনার গাঁও-এর সুলতান বাহাদুরকে তাহার রাজ্য 
ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে ফেরৎ পাঠান, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুরস্কাররূপে তাহার 
কোধাগারে যাহা ছিল তাহার সবই দিয়া দেন। প্রতি বৎসর তিনি মালিক ঘষনীনকে 
এক শত লক্ষ তংগ প্রদান করিতেন এবং তিনি ঘযনীনের কাযিকেও এত প্রচুর অর্থ 


২৩৮, ৩বকাত-ই-আকবরী 


প্রদান করিতেন যাহা কাহারও কষ্পনায় আসিবে না। তিনি মালিক সনজর বদখসা- 
নীকে আশি লক্ষ ৩ংগা, মালিক ইমাদুদ্দীনকে সম্তর লক্ষ, সৈয়দ আযাদকে চল্লিশ লক্ষ 
তংগা প্রদান করেন আর এই একইভাবে তাহার উপহার কখনও কয়েক লক্ষের কম 
হইত না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই স্থানে উল্লিখিত তংগা ছিল রৌপ্য তংগা, 
ইহার সাথে সামান্য তাম। মিশ্রিত থাফিত আর ইহাদের প্রত্যেকটি আটটি কাল তংগার 
সমান ছিল। যখনই কোন আলেম বা শিল্পী তাহার দরবারে আগমন করিতেন, 
৩খনই তিনি বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন এবং নানারূপ পুরস্কার দান করিতেন। যে 
কেহ প্রার্থীরূপে খুরাসান বা ইরাক বা মাওয়ারুন নাহর বা পৃথিবীর অন্থান্ত অংশ 
হইতে এই দরবারে আগমন করিত, সেই এত বড় রকমের পুরস্কার লাভ করিত এবং 
এও অধিক সংখ্যক অনগ্রহ লাভ করিও যে, এ সময় হইতে সে সব সময়ের জনা তাহার 
সকল অভাব অনটন দূর হইয়া যাইও । শাসনকার্ষের বিধান প্রণয়নে এবং জ্ঞানের 
পরিধিতে তাহার কোন সমকক্ষ ছিল না। তাহার এমন সঠিক বিচার বৃদ্ধি এবং এক্ধপ 
স্থৃতীক্ষ অন্তদুপ্ট ছিল যে তিনি শুধুমাত্র একবার চোখ বুলাইয়া যে কোন লোকের 
দোষ গণ বুঝিতে পারিতেন। যে কোন লোকের মনে কি আছে, লোকটি কোন 
কথা বলিবার পূর্বেই তিনি তাহা আবিফার করিতে সক্ষম হতেন। কথার বাদ্মীতায় 
এবং রচনাগৈলীর সৌন্দর্যের এবং বিষয় পযালোচনার নিপৃণতার জন্য তিনি প্রবাদে 
পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি উন্নত পর্যায়ের গগ্ভ এবং পদ্ঘ লিখিতে পারিতেন। 
ইতিহাসের জ্ঞানেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন ; আর দর্শন শাস্র এবং তর্ক শাস্ত্েও তিনি 
স্কৌশলী ছিলেন। জ্যোতিধিদ সার্দ, কবি ওবায়েদ এবং মৌলানা ইলমুদ্দীন যাহারা 
দর্শন শাস্ত্রে সবপপ্ডিত ছিলেন, কিন্ত মহানবীর আইন সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতেন না, 
তাহার] সর্বদাই তাহার পরিচর্যা করিতেন; আর তাহাদের সাহচর্য হইতে আর 
যুক্তিবাদী বিষ্ভায় প্রতিনিয়ত পাঠ দ্বারা তাহার এই ধারণা হয় যে, সত্য একমাত্র শেষোজ- 
টিতেই নিহিত আছে । এতিহ্যগত বিস্তা সম্বন্ধে তিনি শুধু তাহাই গ্রহণ করিতেন 
যাহ] যুক্তিবাদী বিষ্ভার সঙ্গে একমত । শুধু হাদিসের উপর ভিত্তি করিয়া কোন 
কিছু বিশ্বাস করিতে তিনি অস্বীকার করিতেন। তবু আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি 
তাহার এত গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তাহাদের এত অনুগত ছিলেন যে তাহার 
নিকট হইতে অনুমতি ন] পাইয়৷ কোন শাসনকার্ষয আরম্ত করা সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী 
বলিয়। গণ্য করিতেন। তাহার দূতের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করি- 
তেন এরং তাহার সঙ্গে সান্ষাৎ করিতে পদররজে গমন করিতেন । 

নূতন প্রদেশ বিজয়ে এবং তাহার রাজের শাসনকার্য নির্বাহে' তিনি এত অধিক 
পরিশ্রম কল্সিতেন যে অল্লকালের মধে!ই গুজরাট এব মালব এব' দেওগীর এবং তিলাজ 


৩খকাত ই-আকবরী ২৬৯ 


এবং কম্পিল। এবং ধোর সমুন্দ এব" মাবার এবং তিরহুত এবং লক্ষণাবতী এবং সাওগাম 
এবং সোনারগাম সম্পূর্ণদপে আয়ত্বাধীনে আনরন করা হয়; আর রাজন্ব এবং এই 
সমস্ত প্রদেশের আয় এবং বায়ের মোটামুট হিসাব দোয়াবের শহরগুলির হিসাবের 
ন্তায়ই দিলীতে আদ্িয়া পৌছিত। আর গভর্ণর এবং অগ্ঠান্ত অফিসারগণের কতৃত্ব 
এও ঢৃঢ়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে এ সব স্থানের কোন একজন গ্রাম-প্রধান 
ধা অগ্ঠান্ত বুর্দাস্ত লোক লুকাইয়া অথবা একগু য়েমি করিয়। সরকারের রাজস্ব হইতে 
একটি দিরামও রাখিতে সম হইত না। সাম্রাজ্যের সকল রায় এব' জমিদারগণ 
তাহার নির্দেশ অন্য।য়ী কার্য সম্পাদন করিতে সর্দা সতর্ক হইয়া তাহার দ্বারে দণ্ডায়- 
মান থাকিতেন। সামাজ্যের সকল অঞ্চল হইতে এত প্রচ্থুর পরিমাণ ধনসম্পদ আসে ঘে 
স্থলতানের অত্যধিক অপব্যয় এবং প্রচুর পরিমাণ উপহার প্রদান সত্বেও কোবাগারে 
কখনও অথের অনটন দেখা দেয় নাই । 


শ্লোক 

২৬ এ নি রর 
এই সব পন আর ব্বর্ণ হইতে পৃথিবীর শাসনকতা 
প্রতিটি লোককেই প্রচুর এশর্ প্রদান করেন : 
থাহারা তাহার দ্বারে প্রাথনা করে, তাহাদের তিনি দান করেন: 
সবোচ্চ পদমধাদার অধিকারী, দীন দরিদ্রকে তিনি দান করেন । 
এ এশ্বর্ধ ভাগ্ারে গমনের পথ কেহ লাভ করিতে পারে নাই 
তিনি তাহার দয়াশীলতা হইতে এ পুরস্কার লাভ করেন। 


যেহেতু তাহার উন্তাবন শক্তি অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাই তিনি 
পূর্ববর্তী রাজাগণ বহু চিন্তা! ভাবনা করিয়া যে সব নিয়ম কানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
সেগুলি বাতিল করিয়া তিনি নৃতন নিরম কানুন প্রবর্তন করেন। প্রতিদিন তিনি একটি 
নৃতন নির্দেশ দান করিতেন এবং একটি নৃতন নিয়ম চালু করিতেন আর তাহার সাম্রা- 
জ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর এবং অফিসারগণকে ফরমান জারি করিয়া বিভিন্ন নিয়ম 
কার্যে পরিণত করিতে নির্দেশ দিতেন। এই সব নির্দেশ যেহেতু প্রাচীন স্থলতানগণের 
নির্দেশসমূহের এব সুবিবেচনার পরিপন্থী ছিল, এইগুলি সার্জনীন দ্বণার স্থটটি করে ; 
আর অফিসারগণ এইসব কার্ষে পর্ধিণত করিতে বার্থ হন। আর যদি তাহারা লোকের 
দ্বণা উপলদ্ধি করিয়া! এইগুলি কার্ষে পরিণত করিতে বিলম্ব করিতেন অথবা ইতস্ততঃ 
করিত্বেন, তবে তাহারা নিজেদিগ্রকে নানান্ষপ নির্যাতন ও শান্তির মুখে নিক্ষেপ 
করিতেন; আর অপর দিকে তাহারা ষদি এইগুলিকে কার্ধকরী' করিতেন তবে 


২৪০ ৩বকাওত ই-আকবরী 


সাধারণ লোকের সবনাশ হইত, আর সাম্নাজ্জযে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক অবস্থার স্যা্টি 
হয় । এক কথায়, তিনি কতিপয় নিয় প্রবর্তন করেন, যেগুলি পরে বিশদভাবে 
উল্লেখ করা হইবে, যেওলি তাহার প্রজাগণের সর্বনাশ সাধন করিল । যাহার দরিছু 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল এবং বিলুপ্ত হইল, আর যাহাদের কিছু শক্তি ছিল 
তাহারা অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিল । যেহেতু সুলতান মুহম্মদের স্বভাব মন্দ 
ছিল এব কঠোর এবং নিঠর প্রকৃতির ছিল আর নরহত্যা তাহার স্বভাবের অ'শে 
পরিণত হইয়াছিল, তিনি শাস্তি দান করিতে এবং হত্যা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিতেন না । যেহেতু তাহার নিদে শ কার্ধকরী করা হইত না তিনি সমস্ত অধি- 
বাসীদের ৩রবারি দ্বারা হণ্যা করিতেন এবং বিস্তৃত এলাকা হইতে আল্লাহর স্থ্ 
জীবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেন। অঠিবেই অবস্থা এইবপ হইয়া উঠে যে তাহার 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত বন্ধ প্রদেশ তাহার আওঙার বহিভূঁতি হইয়া পড়ে , আর প্রকৃত- 
পক্ষে তাহার রাজধানী দিল্তীতেও বিশৃক্মলা এবং বিদ্রোহ দেখা দেয় । বিভিন্ন জেল। 
হইতে রাজন্ব আগমন বন্ধ হইয়। যায় আর কোষাগারসমূহ পুস্ত হইয়া যায় । মুখলিস- 
উল-সুলক যয়নুদ্দীন ইউসুফ বুঘরা, আবু রাজা এব গুজরাটের ফাধির পুত্র এইসব 
কাজে স্ুলঙানের সহযোগী হয়। আল্লাহর স্থ্ জীবকে বন্দী এবং হত্যা করার 
কাজে তাহারা নিজেদের নিয়োজিত করে । 

তাহার অসন্ভব পরিকল্পনাসমূহ এবং দুরুদ্ধি প্রণোদিত কার্ধাবলীর মধ্যে একটি 
ছিল এই যে তিনি দোয়াবের ভূমির খাজনা শতকরা দশ গুণ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত 
করেন ; আর এই উদ্দেশ্যে কতিপয় আবওয়াবের (সেস) স্থষ্টি করেন । ইহা বছ লোকের 
সবনাশের কারণ হয় আর কিছু »ংখ্যক রায়তের মধ্যে অবাধ)তার স্থ্টি করে এবং কৃষি- 
কার্ধ স্থগিত রাখা হয়। এই সময় এক অনাবুষ্টি হয় এব, দিল্লীতে ভয়ানক দুভিক্ষ দেখা 
দেয় : ফলে বহু গৃহ জনহীন হইয়। যায় এবং কোন কোন শ্রেণীর সমস্ত লোক ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে মহা-বিভ্রান্তি স্থ্টি হয়। তাহার অপর একটি 
পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে তিনি দেওগীরকে তাহার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 
মনে করিয়৷ তাহাকে তাহার রাজধানী করিবার সংকল্প করেন । দেওগীরের তিলি নাম” 
করণ করিয়াছিলেন দৌলতাবাদ । ইহার ফলে তিনি দিল্লী নগরীকে, যাহা বোগদাদ 
ও দামেক্ষের ঈর্ধার বস্ততে পরিণত হইয়াছিল, জনশুন্ত করিয়া ফেলেন এবং ইহার 
অধিবা সীদেরকে, যাহারা ইহার আবহাওয়ায় অভ্যন্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, তাহাদের 
পরিবার পরিজন এবং সম্তানাদিসহ নিজেদের দেওগীরে নিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন । 
প্রতিটি লোককে তিনি কোষাগার হইতে তাহার ভ্রমণের খরচ এবং তাহার গৃহের, 
মুর প্রদান করেন । এইরপে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বার করা হয়। যেসব লোক যার? 


তবকাত-ই-আকবরী ২৪১ 


করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই দেওগীরে পৌছিতে সক্ষম হইলেন না, আর 
যাহারা পৌছিলেন তাহারাও তথায় থাকিতে চাহিলেন না। মানুষের অবস্থার 
যে পরিবর্তন এবং ভাগ্যের উত্থান-পতন সংঘটিত হইল তাহা সাম্রাজ্যের ব্যাপার 
সম্বন্ধে মহা! বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করিল ॥ তাহার অপর একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে তিনি 
পৃথিবীর যে চতুর্থাংশে জনবসতি আছে, তাহার সম্পূর্ণটা তিনি তাহার আয়ত্বাধীনে 
আনয়ন করিবেন। যেহেতু এই কাজের জগ্ঠ তাহার সৈম্ঠসংখ্যা এবং তাহার রাজস্বের 
পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না তাই তিনি তাহার এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এক প্রকারের 
তাম্রনুদ্রা প্রচলনের সকষ্প করেন এবং নিদে শ দেন যে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সায় টাকশালে 
তামার মুদ্রাও প্রস্তুত করা হইবে। তদনুষায়ী স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগার স্তায় ক্ষ 
তামার মুদ্রাও প্রচলন কর] হইল এবং এইগুলি কেনাবেচায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল । 
হিন্দুগণ গুচুর পরিমীণ তামা টাকশালে আনয়ন করিল এবং এইগুলি ছারা মুদ্রা প্রস্তুত 
করাইয়া নিল আর এইভাবে তাহারা লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মুদ্রা একত্র সংগ্রহ 
করিল, আর এইগুলি দ্বারা তাহার। জিনিনপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র কিনিতে লাগিল । এইগুলি 
তাহার! দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করিত এবং স্বর্ণ এবং রৌপোর তংগারূপে চালাইয়৷ দিত । 
প্রতিট স্বর্ণকার তাহার গৃহে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং সেইগুলি বাজারে আনিয়া 
বিক্রয় করিতে লাগিল । কিছুকাল পর দূরবর্তী স্বানসমূহে এই নিদেশ অচল হইয়। 
যায়; আর এইসব স্বানে লোকেরা সাধারণ তামার বিনিময়ে তামার তংগা সংগ্রহ 
করে এবং এইগুলিকে এই নিদেশ যেসব স্থানে তখনও প্রচলিত ছিল এ সব স্থানে নিয়া 
যায় এবং এইগুলিকে স্বর্ণ রৌপ্যের তংগার সঙ্গে বিনিময় করে। ক্রমে তামার তংগার 

ংখ্য! এত অধিক হইয়। যায় যে তাহাদের আর কোন মুল্যই থাকে মা ; এবং এইগুলি 
নূড়ি পাথর এবং মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরার স্ঠায় মূল্যহীন হইয়া যায় আর স্বর্ণ এবং 
রৌপ্যের তংগাসমূহ পূর্বের চেয়ে দুমূল্য হইয়া উঠে। ইহার ফলে কেনাবেচার 
ব্যাপারে চরম বিশৃঙ্খলার স্যাটি হয় । 


প্লোক 


স্বর্ণ যখন তামার সায় তুচ্ছ হইয়। যায় 
তাহার] ইহ] তামার মুল্যে সর্বদিক হইতে কিনিয়৷ আনে। 


সুলতান মুহন্দদ যখন দেখিলেন ঘে তাহার নির্দেশ সম্পূর্ণ অচল হইয়। গিয়াছে 
আর ভিনি ইহ? অগান্ত করিবার জন্য লোকজনকেও আয় সাজা! দিয়া যাইতে পারি- 
তেছেন না, তখন নির্দেশ দিলেন যে, যে কোন লোক তাহার নিকট যে তামার 
১৬. 


২৪২ তবকাত-ই-আকবরী 


তংগা আছে তাহা কোষাগারে আনয়ন করিতে পারে ; এব এইগুলির বিনিময়ে 
প্রচলিত মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগা লইতে পারে । তিনি 
এই ভাবিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে সম্ভবতঃ ইহার ফলে জনসাধারণের চোখে 
তামার তংগার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের আদান-প্রদানে 
প্রচলিত হইবে। তামার তংগাসমুহ লোকের গৃহে জম হইয়াছিল এবং অব্যবহৃত 
পড়িয়াছিল । এইগুলি সব কোষাগারে আনয়ন করা হইল এবং ত্বর্ণ এবং তামার তংগার 
সঙ্গে বিনিময় করা হইল । তানা। পূর্বের স্তায়ই অপ্রচলিত থাকিয়া গেল আর কোষা- 
গারগুলির সবই নিঃশেষ হইয়া গেল এইভাবে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় মহা। 
অসুবিধা দেখা দিল । 

তাহার অপর একটি উত্তট পরিকল্পনা ছিল এই, যে তিনি খুরাসান এবং ইরাক জর 
করিবেন; আর এইজন্য তিনি এ সব দেশের যেসব লোক ভাহার নিকটে আমিতেন 
তিনি তাহাদিগকে মূল্যবান উপহার প্রদর্শন করিতেন আর এই উপায়ে তিনি তাহাদের 
হাদয় জয় করিবার আশ? করেন । তিনি এক সুবিশাল সেনাবা হিনীও সংগ্রহ করেন এবং 
তিনি তিন লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্ঠের বেতন কোষাগার হইতে প্রদান 
করেন। সৈম্ভগণ প্রথম বৎসরের জন্ত তাহাদের বেতন লাভ করে ; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর 
তাহাদিগ্রকে কাজে লাগাইবার জন্ত এবং নৃতন দেশ জয়ের জগ্ঠ সুলতানের কোন 
অবসর থাকে না। আর ফলে সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্ত তিনি কোন অর্থ 
লাভ করিবেন না ; অথবা তাহাদিগকে সাস্বন৷ দিবার জন্য কোন লুণ্ঠিত দ্ুব্যও তাহাদের 
হস্তগত হইল না। প্রথম বংসরেই কোষাগারসমূহ সম্পূর্ণরূপে শুন্ত হইয়৷ গিয়াছিল । 
অতঃপর সৈনম্থগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেনাবাহিনী ছোট হইয়। যায়। সাম্রাজ্যে 
এবং কোধাগ্াারে যে দুর্দশা ও বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয় ইহাও তাহার একটি কারণ। তাহার 
অবাস্তব পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সর্বশেষটি হইল এই যে তিনি হিমাচল১ পর্বতশ্রেণী 
যাহা হিন্দুস্তান এবং চীন দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অধিকার করিবার সংকল্প করেন। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি খ্যাতনাম। আমীরগণকে এবং অভিজ্ঞ ঠসশম্তাধ্যক্ষগণকে 
নিষৃক্ত করেন; এবং তাহাদিগকে অসংখ্য টৈম্তের এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন 
যাহাতে তাহার পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে এবং সেগুলি অধিকার করিতে 
চেষ্টা করে । কিন্তু সম্পূর্ণ বাহিনী যখন পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন এঁ সব 


১, ইলিয়ট এই পৰতমালাকে লিখিয়াছেন করাল আয় এক টিকায় লিখিত হইয়াছে যে ছাপান মুর 

” পুস্তকে ইহা ফবাজদ আছে এনং একটি পাগুনিপিতে অনেকট। অনুব্ধপ পাঠ দেখা যায়, কিন্ত 
অপর একটিতে আছে কবাদল। কিন্ত তবকাত-ই-অ।কবন্তীতে ইহা আছে হিমাজল, ইহ) প্রকৃত- 
পক্ষে হিনাচগ হইবে। 


তবকাত-ই-আকবরী ২৪৩ 


অঞ্চলের অধিবাসী হিন্দুগণ সংকীর্ণ গিরিপথগুলি সুরক্ষিত করে ; আর যে সব পথে 
তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে সেওলি বদ্ধ করিয়া দেয় ; আর তাহাদের অধিকাংশকেই 
হত্যা করে, এবং যে অগ্প সশ্খ্যক লোক জীবস্ত ফিরিয়া আসে সুলতান মুহপ্মদ তাহণ- 
দিগকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দান করেন। 
যেহেতু সুলতান মুহম্মদ দিনের পর দিন এমন সব হুকুম জারী করিতে থাকেন 
যেগুলি কার্ধে পরিণত করা যায় না ; এবং অতুলনীয় দুঃখ দুদশার স্থষ্টি করে; আর 
জনগণের পক্ষে এইগুলি সহ করা অসম্ভব হইয়। উঠে ; দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এব" চরম বিভ্রান্তি দেখ দেয়। সর্বত্র বিদ্রোহ মাথা তুলে । 
ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল মুলঙানে বহরাম আবিহ-এর বিদ্রোহ । সুলতান মুহল্মদ 
যখন দেওগীরে এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অতি ভ্রতগতিতে দিজী 
আগমন করিলেন এবং তথার তাহার সেনাবাহিনীকে ন্ুসহ্দিত করিয়া মুলতানের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন বহরাম তাহার সন্মখে আগিয় বাধ। দিলেন : কিন্ত যে 
যুদ্ধ সংঘটত হয় তাহাতে তিনি প্রাণ হারান । 


প্লোক 


তোমার উপকারীর সঙ্গে যদি তুমি যুদ্ধ কর 
তুমি আকাশের ন্যায় উচু হইলেও তোমার পতন অবশ্যন্তাবী । 


তাহার। তাহার শির সুলতান মুহন্মদের নিকট আনয়ন করিলেন ; এবং বিদ্রোহ 
প্রশমিত হইল। মুলতানের লোকেরা বহরাম আবিহ-এর পক্ষ অবলম্বন করিবার 
ফলে স্থলতান তাহাদিগকে শান্তি দিবার সংকল্প করিলেন । সেইখুল ইসলাম শেখ 
রুকনুদ্দীন আল আজীজ, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করি- 
বার জন্ত সুপারিশ করেন : আর সুলতান এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া বিজয় ও 
সাফল্য লাভের পর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 

যেহেতু বিভিন্ন স্থান হইতে আগত লোকেরা চরম দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে দেওগীরে 
বসবাস করিতেছিলেন, তাহার। ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় ; এবং দেওগীর বিধ্বস্ত এবং জনশূন্য 
হইয়া পড়ে, সুলতান দিল্লীতে অবস্থান করিতে থাকেন এবং দেওগীর গমন করেন না । 
এই সময়ে অত্যধিক অর্থ আদায়ের ফলে এবং রাজন্থের দাবী অধিক হওয়ার জন্য 
দোয়াবের সম্পুর্ণট জনশুগ্ঠ হইয়া পড়ে ; ফলে রায়তদের অনেকেই তাহাদের শস্যাগার 
পুড়াইয়৷ ফেলে এবং তাহাদের গবাদি পশুগুলি সঙ্গে লইয়। বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। 
সুলতান নির্দেশ দেন যে ইহাদের যাহাকেই ধরিতে পারা যাইবে, তাহাকেই হত্যা 
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করিতে হইবে, আর দেশটি লুঠন করিতে হইবে । এদেশে অবস্থিত গভর্ণর এবং 
অন্যাগ্ঠ অফিসারগণ লোকদের হত্যা করিলেন এবং দেশট লুঠন করিলেন । যাহারা 
প্রাণ নিয় পলায়ন করিতে সক্ষম হইল তাহারা জঙ্গলে গমন করিল এবং তথায় 


লুকাইয়া রহিল । 


শ্লোক 
শহরে ও গ্রামে প্রতিটি লোক 
তাহার উৎপীড়নে অসহায় হইর়। পড়ে । 


এই সময়ে সুলতান শিকার করিতে বরণ গমন করেন এবং তিনি এ জেলার 
সম্পূর্ণট। লুষ্ঠন করিবার এবং অধিবাসীগণকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। নিহতদের 
শিরগুলি বরণ দুর্গের প্রাচীন গাত্র হইতে ঝুলাইয়া বাধিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
অপর একট বিদ্রোহ হইল এই । ফখরা, ধাহাকে মালিক ফখকদ্দীন বলা হইল, 
বহরাম খানের ইন্তেকালের পর বাঙ্জালায় বিদ্রোহ ঘোধণা করে এবং কদর খানকে 
হত্যা করেন; আর লক্ষণাবতীতে অবস্থিও কোধাগার লুণ্ঠন করিয়া লন্মণাবতী, 
সোনারগাও এব সাতর্গাও অধিকার করেন । এই সময়ে সুলতান কাগ্কুঞ্জের 
চতুদিকস্থ অঞ্চলটি লু%নে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কান্তকুজ হইতে মৌহামা?১ পর্যন্ত 
সম্পূর্ণ দেশটি লন করেন এবং তিনি অসংখ্য লোককে হত্যা করেন। তিনি তখন 
লুন এবং হত্যাকাণ্ড হইতে তাহার হাত অপসারণ করেন নাই; তাহার পূর্বেই স.বাদ 
আসে যে খরিতহদার ( তহবিলবহনকারী ) ইত্রাহীমের পিতা হাপান মা'বারে 
বিদ্রোহ করিয়াছে এবং এ স্থানের আমীরগণকে হত্যা করিয়৷ দেশটি দখল করিয়া 
লইয়াছে। সুলতান রাজধানীতে অ।গমন করিলেন এবং ইন্রাহীম খরিতহদার এবং 
সৈয়দ হাসানের অন্তান্য আত্মীয় স্বজনকে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন 
এবং একবাহিনী সৈশ্ঠ সুসঙ্জিত করির। মা'বার অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি 
দেওগীরে পৌছিয়া তথাকার অফিসার, আমীরগণ এবং লোকদের উপর এমন অতিরিক্ত 
দাবী জানান যে সে দাবী মিটাইতে অসমর্থ হইবার ফলে তাহাদের অধিকাংশই প্রাণ 
হারান। তিনি মারাঠা দেশেও অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করেন এবং কঠোর এবং নিষ্ঠুর 
রাজস্বকারী নিযুক্ত করেন। ইহার পর ঠিনি আহমদ আরাষকে দিল্লী প্রেরণ করেন, 
আর তিনি স্বয়ং তিলঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন অরঙ্গলে পৌঁছেন তখন 


১. তিনটি পাণ্ুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া জাছে ; একটিতে আছে হসুহাযা, ইজিয়টে ছেওয়। 
আছে দলামৌ । ূ 
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এ স্থানে প্রেগ১ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল । অধিকাংশ লোকই এই রোগে 
ভুগিতেছিলেন এবং কতিপয় সুবিখ্যাত ওমরাহ ইহাতে ইন্তেকাল করেন। স্থলতান 
মুহপ্মদও এই রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নায়েব উধির মালিক কাবুলকে এ দেশের 
দায়িত্ব দিয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং দেওগীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি 
যখন শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি কয়েকদিনের জণ্ত নিজেকে 
চিকিৎসাধীন রাখেন। তিনি শিহাব-ই-সুলতানীকে নসরত খান উপাধি দান করেন, 
তাহাকে বিদাষের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং এ দেশের জায়গীর, যাহার রাজত্বের পরি- 
মাণ ছিল একশত লক্ষ তংগা, তাহাকে প্রদান করেন। তিনি কুতলুঘ খানকে দেওগীর 
এবং মারাঠা দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ঘর্দিও তিনি তখনও অসুস্থ ছিলেন, তবু 
তিনি দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইতিপূর্বেই তিনি এক নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর যে সব লোক 
ব্তমানে দেওগীরে বসবাস করিতেছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে দিল্লী আগমন করিতে 
পারে কিন্ত তাহার! যদি দেওগীরে থাকিতে চায় তবে তথায় থাকিতে পারে । 
অধিকা,শ লোকই নুলতানের সঙ্গে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্ত কিছু সংখ্যক মারহাট 
দেশে থাকিয়া যায়। সুলতান আরও কিছুদিন দেওগীরে অবস্থান করেন এবং তৎপর 
তাহারা যাত্রা! আরও করেন। তিনি দেখেন সমস্ত মালব দেশ এবং দিল্লীর পথিমধে! 
অবস্থিত শহরগুলি দুভিক্ষের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং জনশূন্য হইয়। গিয়াছে । ডাকচৌকির 
পথে যে পাইকগণকে রাখ হইযাছিল তাহাদের সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়। গিয়াছে এবং 
কৃষিকার্ষের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়৷ গিয়াছে । সুলতান যখন দিল্লী পৌছিলেন, তিনি 
তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছে দেখিতে পাইলেন। দুভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে এক 
সের শস্য সতের দিরামেও ক্রয় করা যাইত না। বছ লোক স্বত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
গবাদি পশৃও খাস্ভের অভাবে মরিয়া যায় । 


কবিত। 
দামেস্কে এত ভয়াবহ' এক দুভিক্ষ হয় 
যে মহা-প্রেমিকগণও তাহাদের মধুর প্রেমালিঙ্গন ভুলিয়া যায়। 
আকাশ মাটির প্রতি এত কৃপণ হইয়। উঠে 
যে মাঠ আর ফলবাগান তাহাদের ঠোট ভিজাইতে পারে না। 


৯, মূল গ্রন্থে নান্বে ওয়াবা। ইলিছট ইহায় অনুবাদ করিম্বাছেন কমের] । 
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সুলতান এই ধ্বংস এবং জনশুন্ত অবস্থা দেখিয়৷ দেশের উন্নতি সাধনের প্রতি 
এবং কৃষিকার্ষের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন । তিনি রাজকীয় কোষাগার হইতে 
লোকদের উপহার দান করেন এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্ষে নিয়োজিত রাখেন । কিন্ত 
যেহেতু তাহার] চরম দুর্দশায় নিপতিত হইয়াছিল, তাই তাহার] অগ্রিমন্ধপে যাহা 
কিছু পাইল+ তাহার কিছু অংশ খাগ্দুব্য ক্রয়ে ব্যয় করিয়া ফেলিল ; আর বাকী অংশ 
কৃষিকার্ষে ব্যয় করিল; কিন্ত বৃষ্টর অনটন হেতু যাহা এই সময়ে সংঘটত হয়, তাহারা 
কোনরূপ সুবিধা করিতে সক্ষম হয় নাই; এবং অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর শাস্তি 
লাভ করে সেম্তবতঃ তাহার] তাহাদের অগ্রিম নেয়৷ অর্থ ফেরৎ দান করিতে ব্যর্থ 
হইবার ফলে) । 

এই সময়ে শাহ আফঘান বিদ্ধোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং মুলতানের 
নায়েব বেহযাদকে হত্যা করেন। মালিক ভূর] মুলতান হইতে পলায়ন করেন এবং 
দিল্লী আগমন করেন। সুলতান মুহন্মদ অতঃপর এক বিরাট বাহিনীসহ মুলতান 
অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি মাত্র এক পর্যায় পথ গমন করিয়াছেন, এই সময়ে 
তাহার মাত। মালকা-ই-জাহান, যাহার উপরে জুলতান তৃঘলক শাহের সম্পূর্ণ 
গৃহস্বালীর ব্যয় নির্বাহ এবং ব্যবস্থাপনা নির্ভর করিত, আল্লার কণার সহিত একত্রিত 
হইয়া ধান। সুলতান শোক এবং দুঃখে বিচলিত হইয়া প্ড়েন এবং নির্দেশ দান করেন 
যে তাহার আত্মার শাস্তির জন্য শহরে খাগ্ এবং খয়রাত বিতরণ করিতে হইবে ; কিন্ত 
তিনি মুলতান অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন এ শহরের উপকণ্ঠে উপনীত হন, 
তখন শাহ' তাহার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহার লজ্জা এবং অনুতাপ 
প্রকাশ করেন ;, আর মুলতান ত্যাগ করিয়া আফঘানিস্তানে গমন করেন। সুলতান 
পথ হইতে দিল্লীতে প্রত্য।বর্তন করেন । তথায় দুভিক্ষ এত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল যে 
মানুষ মানুষকে গিলিয়া খাইতেছিল । সুলতান পুনরায় কৃষিকার্ষের প্রসারের জন্ত 
যারপরনাই প্রচেষ্টা চালান এবং কোষাগার হইতে অর্থ প্রদান করেন। তিনি কৃষক- 
গণকে কুপ খনন করিবার জন্য এবং তাহাদের ভূমিতে কৃষিকার্য করিবার কাজে 
নিজেদের নিযুক্ত করিবার জন্ত নির্দেশ দান করেন ; কিন্তু তাহাদের দুদ্শার জন্ত এবং 
আয়োজনের অভাবে এবং বৃষ্টি না হইবার ফলে, তাহাদের প্রতি অবহেলা এবং 
গাফলতির অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়। হয়। এই 
সময়ে দলে দলে মুন্দাহিরগণ এবং চৌহানগণ এবং বহতীয্াগণ এবং মিনাহগণ, যাহারা 
স্থনাম এবং সামানা অঞ্চলে বসবাস করিত, দুদধ্যভাবে কাজ করিতে আরম্ত করে এবং 
বিশাল জঙ্গলে নিজেদের জন্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় পানি এবং শপ্য সংগ্রহ করিয়া 
রাখে এবং এইগুলিকে নিজেদের নিরাপদ রক্ষাপ্থান মনে করিয়া এ সব স্বানে জমায়েত 
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হয় ; আর দুরশীস্তভাবে এবং অবাধ্য ব্যবহার করিয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখে এবং 
পথঘাটে ডাকাতি করিতে আরম্ভ করে । সুক্সতান তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য 
সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সুরক্ষিত স্বানগুলি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া, যেগুলি 
তাহাদের ভাষায় মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন । তিনি 
তাহাদের দলপতিগণকে তাহার সঙ্গে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে রাজধানীতে 
বসবাস করিবার স্থান দেন এবং তাহাদিগকে আমীর পদমর্যাদ। দান করেন । এইভাবে 
তাহারা এ দেশে যে বিশৃঙ্খলা স্থটি করিয়াছিল, তাহা দমন করেন । 
এই সময়ে কন্তা পাইক যিনি অরঙ্গলের উপকণ্ঠে ছিলেন, এ দেশের জমিদারগণের 
সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণ। করেন এবং নায়েব মালিক মকবুল পলায়ন 
করেন এবং দিল্লী আগমন করেন । অরঙগল হিন্দুদের দখলে চলিয়। যায় এবং রাজকীয় 
সামাজ্যের বহিভূতি হইয়া যায়। এই একই সময়ে কম্পিলার রাজার এক আত্মীয়- 
যাহাকে সুলতান মুহম্মদ এ স্বানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইসলাম হইতে খারিজ হইয়। 
যান এবং বিদ্বোহ করেন : আর কাম্পিলাও সুলতানের রাজ্য হইতে চলিয়া যায় । এই- 
ভাবে দূরবতাঁ অঞ্চলসমূহের মধ্যে গুজরাট ও দেওগীর ছাড়া আর কোন অংশ 
সুলতানের দখলে রহিল না। প্রতোক দিকেই বিপদ এবং বিদ্রোহ দেখা দিল । ইহাতে 
সুলতান আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইয়৷ উঠিলেন এবং লোকদের শান্তি দিবার নিদেশি দান 
করিলেন। শেষোক্গণ স্থলতানের কঠোরতার কথা শুনিয়। তাহার প্রতি অধিকতর 
ঘ্বণা অনুভব করিল, আর ইহার ফলে অধিকতর বিশৃঙ্খল। এবং বিদ্রোহের স্থষ্ট হইল । 
আুলতান কিন্ত কৃষিকার্ষের প্রসার এবং দেশের উন্নতি সাধনে তাহার মনোযোগ 
নিবিষ্ট করেন; কিন্ত বৃষ্টির অল্লতা হেতু তাহার প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইল না। 
শেষ পর্ষস্ত তিনি এই নির্দেশ দান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন যে শহরের 
দরওয়াজাগুলি উদ্মস্ত করিয়া দেওয়া! হইবে এবং যে সব লোককে তথায় বল প্রয়োগ 
করিয়। আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের যেখানে ইচ্ছা যাইতে 
দেওয়া হইবে । এইসব লোকদের বহু সংখ্যক তাহাদের পরিবার পরিজনসহ স্থান 
ত্যাগ করিয়া বাঙ্গাল৷ দেশ এবং তৎসন্দিহিত অঞ্চলসমূহে গমন করিল । সুলতান 
নিজেও রাজধানী ত্যাগ করেন এবং পাতিয়ালি এবং কম্পিল। অতিক্রম করিয়। গঙ্গা- 
তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিদেশ দান করেন ধে লোকের যেন কুটির 
নির্মাণ করেন এবং তাহাতে বাস করেন। এই ম্বানটিকে বলা হইত সরগদওয়ারী । 
কার এবং অযোধ্যা হইতে তথানী পথ্য আনয়ন করা হইত এবং এ স্থানে তাহা 
রাজধানীর চেয়ে কম দাম ছিপ । আইনুল মুলকের জারগীর ছিল অযোধ্যা এবং 
যাক্ষযাবাদ এবং তিনি তাহার ভ্রাতাগণসহ তথায় বাস করিতেন এবং নিয়মিতভাবে 
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সরগদওয়ারীতে শস্য এবং বস্ত্রাদি পণ্যদ্বুব্য এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র 
প্রেরণ করিতেন । যে সময়ে সুলতান সরগদওয়ারীতে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি 
শেযোক্তজনের বাবহারের জন্য নগদ এবং পণ্য এবং অন্তান্ত জিনিসপত্রে মিলিয়। আশি 
লক্ষ তংগার জিনিসপত্র প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস কিতেন 
এবং তাহার দক্ষতা এবং সুশাসনের প্রতি তাহার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। 

সুলতান সরগদওয়ারীতে অবস্থানকালে চারিটি বিদ্বোহ সংঘটিত হয়, কিন্ত 
সবগুলিই ভ্রত দমন করিয়া ফেলা হয় । প্রথমটি হইল কারায় নিযাম মাবিনের বিদ্রোহ । 
এই নিযাম মাবিন ছিলেন একজন অতি দ্বণ্য লোক । এই লোকটি বোকার ন্যায় কথা 
বলিতেন এবং কাজ করিতেন এবং কোন মান মর্ষাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন না ; তিনি 
যেহেতু যেসব শর্তে তাহার জায়গীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিপূর্ণ করিতে অক্ষম 
হন, তাই বিদ্রোহ করেন এবং খাজকীয় ঠাদোয়া ধারণ করিয়। সুলতান আলাউদ্দীন 
উপাধি গ্রহণ করেন। 

সুলতান মুহপ্মদ তাহাকে ধ্বংস করিতে গ্রমন করিবার পূর্বেই আইনুল মুলক 
তাহার ভ্রাতাগণসহ তাহাকে আক্রমণ করে এবং বন্দী করে এবং তাহার চামড়া ছুলিয়া 
ফেলিয়া তাহার শির সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীর জায়গীর শেখ- 
যাদা বস্তামীকে দেওয়। হয়। সুলতানের ভগ্রী তাহার গৃহে ছিলেন এবং বিশৃঙ্খলা 
স্া্টিতে যাহারা তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের সাজা দেওয়ার ভার শেখ- 
যাদাকে দেওয়া হয়, এবং তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলেন। পরবতাঁ বিদ্রোহ: 
করেন শিহাব-ই-স্ুলতানী, যাহার উপাধি ছিল নসরত খান। তিনি একশত লক্ষ 
তংগ। দিবার শর্তে সম্পূর্ণ বিদর দেশটি জায়গীররাপে গ্রহণ করেন । কিন্ত এ পরিমাণ 
অর্থ দিতে ব্যর্থ হইয়া বিদ্রোহ করেন এবং বিদর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওগীর 
হইতে কুতলুক খানকে তাহার বিরদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং তাহার সঙ্গে সহযোগিতা 
করিবার জন্ত অন্থান্ত আমীরগণকে দিল্লী হইতে প্রেরণ করা হয়। কুতলুক খান বিদর 
দুর্গটি অবরোধ করেন এবং কতিপয় শর্তে শিহাব-ই-নুলতানীকে আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য করেন এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। এইদ্ধপে এই বিদ্বোহটিও 
দমন কর] হয় । ইহার এক মাস গত হইবার পূর্বেই, যখন যাফর খানের ভাগীনেয় 
আলী শাহকে, ধিনি একজন আমীর যাদাহ ছিলেন এবং রাঞ্জন্ব আদায়ের জন্য দেওগীর 
হইতৈ গুলবার্গে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এ স্বানটিতে অফিসার শুন্য দেখিয়। গুলবার্গের 
শাসনকূর্ত বহরণকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করে; আর তাহার সম্পত্তি লুঠন 
কন্গিয়। তিনি বিদরে গমন কৰেন এবং এ স্থানের নায়েবকেও হত্যা করিয়া এ স্বাদ 
অধিকার করেন। সুলতান মুহক্ষদ তাহাকে ধ্বংস করিবার দি কূতলুক খানকে প্রেরণ 
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করেন; এবং দিল্লীর কতিপয় আমীরকে এবং ধার-এর সেনাবাহিনীকে তাহার সঙ্গে 
গমনের নির্দেশ দান করেন। আলী খান কুতলুক খানের মোকাবিলা করিবার জন্ত 
অগ্রসর হন এবং যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। অতঃপর তিনি বিদর দুর্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন আর কুতলুক খান তাহাকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করিবার প্রস্তাব 
করেন এবং তিনি এবং তাহার ভ্রাতাগণকে সুলতানের নিকট সরগদওয়ারীতে প্রেরণ 
করেন। স্থলতান আলী শাহ এবং তাহার ভ্রাতাগণকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন এবং 

তাহার। যখন ঘযনীন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করেন। 
ইহার পর সুলতান মাহমুদ দেওগীরের শাসনভার আইনুল মুলক-এর উপর 

্স্ত করেন, আর তিনি কুতলুক খানকে এঁ স্থান হইতে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পূর্বে 
দিল্লীতে কতিপয় লোকের বিকদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং 
তাহাদিগকে শান্তি দিবার নিদেশ দেওয়] হয়। তাহারা এ স্থানে শস্োর অগ্রিমূল্যের 
অজুহাতে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং অযোধ্যা এবং যাফরাবাদ গমন করেন; আর 
নিজেদের আইনুল মুলক এবং তাহার ভ্রাতাগণের আশ্রয়ে গ্স্ত করেন। ইহাতে 
সুলতানের ক্রোধের উদ্রেক হয়, কিন্ত তিনি তাহা! প্রদর্শন না করাই স্ুবিবেচনার কাজ 
বলিয়া গণ্য করেন। আইনুল মুলক কিন্ত তাহার প্রতি সুলতানের ব্যবহারে পরিবর্তন 
লংক্য করেন; এবং ভীত হইয়া উঠেন। যে মশযে দেওগীরের শাসনভার তাহার হস্তে 
সমর্পণ করা হয় এবং তাহাকে তাহার অনুচরগণ এব পরিজনসহ এঁ স্থানে গমনের 
নির্দেশ দেওয়। হয়, তখন তিনি ইহাকে প্লুলতানের ধৃতামী এবং বিশখ্বাসঘাতকত। পে 
গণ্য করেন ; জার ইহার ফলে তিনি তাহার নিজের স্বার্থ নিরাপদ করিতে সচেষ্ট হন। 
স্থলতানের নিদেশি অনুযায়ী তিনি অযোধ্যা এব, যাফরাবাদ হইতে তাহার ভ্রাতাগণ 


এবং তাহার সৈম্ভগণকে তলব করেন, আর তাহার! যখন আগমন করিতেছিল, 
সেই সময় সহসা এক রাত্রিতে তিনি সরগদণযয়ারী ত্যাগ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে 
মিলিত হন। অতঃপর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাহার ভ্রাতাগ্ণণ 
চারি সহঅ অশ্বারোহী টৈন্তসহ সরগদওয়ারীর সন্নিকটে আগমন করিয়া, এ স্বানের 
উপকণে সুলতানের যে সব অশ্ব এবং হত্তীসমূহ মাঠে বিচরণ করিতেছিল, সেগুলিকে 
তাড়াইয়া তাহাদের নিজেদের শিবিরে নিয়া যায় । সুলতান অত্যন্ত বিচলিত হইয়া 
সামানা এবং আমরোহা। এবং বরণ এবং কোল-এর এই সেনাবাহিনীকে ভলব করেন॥' 
আহমদ আয়াযও দিলীর সেনাবাহিনীলহ আগমন করেন । অতঃপর সুঙ্গতান 
তাহার মমস্ত তসম্ত সগ্নিবেশিত করিয়। ফান্তকুজ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং এ শহরের 
উপকণ্ঠে শিবির স্বাপন করেন। আইনুল মুলক এবং তাহার সৈম্তবাহিনীও তাহার 
সন্বে শিবির স্বাপন করে। 
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কবিতা 


মস্ত হস্তীর গর্জন, এত ভয়াবহ 

সাহসী সিংহের গলার গাঁট ভাঙ্গিয়। দেয় ।১ 

পিতা এবং পুত্রে ভয়াবহ মারাত্মক কলহে লিপ্ত 

ইহা সবই আনুষ্ঠানিক : পৃথিবী হইতে সকল ভালবাসা পলায়ন করিয়াছে। 


অতঃপর তাহারা বাঙ্গর মৌ এর ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়৷ তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত 
হয় এবং পরাজিত হয় । আইনুল মুলককে বন্দী করা হয় আর তাহার দুই ভ্রাতাকে 
হত্য। করা হয়। যুদ্ধে তাহার বছ স খ্যক সৈশ্ত নিহত হয় আর যাহারা তরবারির মুখ 
হইতে অব্যাহতি পায়, তাহার গঙ্গায় ডুবিয়৷ মরে । যে অল্প সংখ্যক নদী অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হস, তাহারা হিন্ছুদের দখলীকৃত অঞ্চলসমুহে তাহাদের হস্তে বন্দী হয় 
এবং নিহত হয়। তাহারা যখন আইনুল মুলককে সুলতানের নিকট আনয়ন করে, তখন 
শেষোক্ত জন ঘোষণা] করেন যে তাহার কোনই দোষ নাই । তাহার লোকেরাই 
তাহাকে বিপথে চালিত করিয়াছে । তিনি আইনুল মুলককে তাহার সন্্খে আনয়নের 
নিদেশ দান করেন, তাহাকে উৎসাহ দান করেন এবং তাহাকে একটি সম্মানীয় 
অঙ্গাবরণ প্রদান করেন। তিনি তাহাকে কতিপয় গুকত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে নিষুক্ত 
করেন এবং তাহার পুত্রগণকে এবং তাহার সকল অনুচর এবং অধীনস্থ লোকদের ক্ষমা 
করিয়া দেন। 

সুলতান বাঙ্গর মৌ হইতে বাহরাইচ গমন করেন এবং সিপাহসালার মাসুদ 
শহীদের কবর জিয়ারত করিতে গমন করেন। তিনি ছিলেন ঘযনীনের স্থলতান 
মাহমুদের একজন আত্মীয়: আর এ মহাত্বার কবরের তত্বাবধানকারীগণকে এ স্বানে 
অবস্থিত ফকিরগণকে প্রচুর অর্থ দানখয়রাত করেন। তিনি আহমদ আয়াষকে 
বাহরাইচ প্রেরণ করেন। যাহাতে তিনি লক্ষণাবতীর গমনের পথে অবস্থান করিতে 
পারেন এবং যাহাতে আইনুল মুলকের সেনাবাহিনী হইতে পলাতকগণ এ স্বানের 
অভিমুখে গমনে বাধাদান করিতে সক্ষম হন; আর যাহাতে তিনি অন্তান্ত যাহারা 
দুভিক্ষের জন্য অথবা নুলতানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছে এবং অযোধ্য। এবং যাফরাবাদে বসবাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে 
তাহাদের স্ব স্ব জেলায় প্রেরণ করিতে পারেন। অতঃপর তিনি বাহরাইচ হইতে দিশী 
আগমন করেন। আহমদ আয়াষও তাহাকে প্রদত্ত কর্তবাসমূহ সম্পাদন করিয়া তথায় 
তারার সঙ্গে োগদান করেন । 


১, এই পংভিগুলির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। 
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যেহেতু স্থবলতানের মনে এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠতে ষেআব্বাসীয় খলিফার 
অনুমোদন ছাড়া সান্রাজ্য শাসন করা অসঙ্গত, আর প্রকৃত এরূপ অবস্থা মহানবীর 
প্রবতিত আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং তিনি এব শের কোন খলিফার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করেন । অবশেষে তাহাকে জানান হয় যে এ বংশের একজন খলিফা মিশরে 
খলিফার আসনে সমাসীন আছেন, কামালুল-মুলকের উপদেশ অনুযায়ী এ খলিফার 
অবর্তমানেই তিনি তাহার প্রতি আনুগতা প্রকাশ করেন, আর দুই তিন মাস কাল 
ধরিয়৷ তিনি তাহার নিকট সংবাদ এবং আবেদন প্রেরণ করেন এবং তাহার আনুগত্য 
এব* বশ্যতার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, শহরে জুন্মার 
নামাজ এবং ঈদের নামাজ বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত, আর তেমনি নির্দেশ দান 
করেন যে মুদ্রায় তাহার নামের স্থলে খলিফার নাম মুদ্রণ করিতে হইবে । অবশেষে 
আঃ হি ৭৪৪ সনে মিশর হইতে হাজী সইদ সরমরী দিল্লীতে আগমন করেন এবং 
সুলতানের নিকট তাহার শাসন অনুমোদন করিয়া একটি ফরমান আনয়ন করেন এবং 
তাহার সমর্থনের আশ্বাস দান করেন এবং একটি সন্মানীয় অঙ্গাবরণ আনয়ন করেন। 
স্ুলত।ন তাহার সঙ্গে সাক্ষীৎ করিতে এবং তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে সমস্ত আমীর 
এব ওলেমা এবং শেখগণসহ অগ্রসর হইয়। যান। উভয় দল যখন পরম্পরের সন্খীন 
হয়, তখন সুলতান অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, খলিফার ফরমান তাহার মাথার উপরে 
স্থাপন করেন এবং সইদ সরসরীর পারে চুম্বন আকিয়া দেন, তাহাকে মহা-সম্মান 
প্রদর্শন করেন এবং পদ বজে মিছিলের অণ্গমন করেন । তিনি শহরে গঞ্জ নির্মাণের 
নির্দেশ দেন এবং খলিফার ফরমানের উপর স্বর্ণ চাপাইয়] দেন। যে জুন্নার নামাজ এবং 
ঈদের নামাজ পড়া রহিত করা হইয়াছিল তাহা পুনরায় চালু করিবার জন্ত তিনি 
নিদে শ দান করেন । খলিফার নামে খোত্বা পাঠের হুকুম দেওয়| হয় এবং তিনি 
নিদেশ দেন যে যেসব সুলতানের আব্বাসীয় খলিফা হইতে কোন অনুমতি ছিল না, 
খোতবা হইতে তাহাদের নাম অপসারণ করিতে হইবে । তিনি সোনালী কারুকার্য 
খচিত পোশাকে এবং অট্টালিকার কাককার্ষে খলিফার নাম প্রবর্তন করিতে হইবে। 
হাজী সইদ সরসরীর আগমনের পর স্থুলতান নিদেশ দেন যে একটি স্মারকলিপি 
লিখিতে হইবে, আর তিনি তাহা হাজী রজব বরকা-ই এর সঙ্গে এমন একটি বহু মূল্য 
মনি সহ' যাহার গ্ভায় আর একটিও কোধাগারে ছিল না, অন্তান্য ভেট এবং উপহারসহ 
খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহার রক্ষীবাহিনীর প্রধান মালিক কবিরকে, 
যিনি তাহার একজন ক্রীতদাস ছিলেন, এবং তাহার নীতির সৌন্দর্যে জ্ঞানের বলিষ্তায়, 
এবং দয়াশ্শীলতায়, বীরতে এবং আনুগত্যে ছিলেন অতুলনীর আর ধাহার চেয়ে প্রিয় 
তাহার আর কোন ভৃত্য ছিল না, তাহাকে তিনি এই করের অন্তভুর্ত করেন; আগ 


২৫২ তবকাত-ই-আকবরী 


তাহাকে খলিফার সম্পত্তির অস্তভূ্ত করেন। তিনি মালিক কবিরের দ্বারা একটি "্মারক- 
লিপি সম্পাদন করান, যাহাতে অঙ্গীকার করা হয় যে তিনি খলিফার খেদমত করিবেন 
এবং তাহা হাজী রজব বরকাই এর মারফতে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন । তিনি 
তাহাকে মালিক কবির খলিফি উপাধি দান করেন। দুই বৎসর পর হাদী রজব বরকাই 
মিশরের শেখউশ শায়উখ সহ দ্বিতীয়বার সুলতানের নিকট আগমন করেন এবং তাহার 
সঙ্গে একটি ফরমান আনয়ন করেন যাহাতে সুলতানকে খলিফার সহকারীরূপে ঘোষণা 
করা হয়, এবং একটি বিশেষ সন্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং আমীরুল মোমেনিনের পত্]ক। 
প্রদান করা হয়। স্বুলতান তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহার সমস্ত আমীর 
এবং অফিসারগণসহ' অগ্রবর্তী হইয়া যান এবং তিনি তাহাদের নিকটবওী হইয়া অশ্ব 
হইতে অবতরণ করেন এবং ফরম।নটি তাহার মাথায় স্থাপন করিয়া প্রবেশদ্বার হইতে 
মণ্ডপের অভ্যন্তরে গমন করেন। তিনি আমীরগণকে ফরমানটর প্রতি অভিবাদন 
করিবার নিদেশ দান করেন , আর সর্বদা কোরান, হাদিস এবং এই ফরমানটি তাহার 
সন্বখে রাখিতেন। তিনি খলিফার নামে লোকের আনুগত্য গ্রহণ করিতেন আর 
তাহার জারিকৃভ প্রতিটি নিদেশ এবং ফরমান- তিনি এই ফরমানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 
জারি করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেন ; আর তিনি বলিতেন মোমিনগণের ইমাম 
ইহা করিতে বলিয়াছেন অথব। এ রূপ করিবার নিদে শ দিয়াছেন। কিছুকাল পর 
তিনি মিশরের শেখ-উশ শায়উখকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন আর তাহাকে 
বছ পুরস্কার দান করেন এবং সন্মান প্রদর্শন করেন। আর তিনি শেখ-উশ-শায়উখের 
মারফতে খলিফার গ্রহণের জন্ত প্রচুর সম্পদ এবং বহু মুল্যবান মণিমানিক্য প্রেরণ 
করেন। তিনি সমুদ্রপথে গমন করেন। ইহার পর দুইবার ব্রোচ এবং কামবায়াতে 
সুলতানের নিকট খলিফার ফরমান আসে, আর উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এগুলিকে মহা- 
শ্রহ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন করেন এবং ভেট এবং উপহার দানের প্রথাও অনুসরণ করেন। 
বোগদাদের মখদুম-যাদ। যখন সুলতানের নিকট আগমন করেন, তখন শেষোক্ত জন 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জগ্ দিল্লী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবতী পালাম পর্যস্ত গমন 
করেন এবং তিনি তাহার অনুগ্রহের নিদর্শন স্বপনপ তাহাকে এক লক্ষ তংগা, একটি 
পরগণ। এবং সিরি মণ্ডপ এবং ইহার অস্তুভূক্তি ভূমির সমস্ত রাজত্ব এবং অন্যান্ত জলাশয় 
এবং উষ্ভানসমূহ প্রদান করেন। যখনই মখদুম যাদ। জুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আগমন করিতেন, তখনই শেষোক্ত জন সিংহাসন হইতে নামিয়] আমিতেন এবং 
করেক পা-অগ্রসর হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং তাহাকে নিজের পাশে 
সিংহাগনে বসাইতেন এবং তাহার সন্্রখে অত্যন্ত সন্পান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন 


গ্রহণ করিতেন। 


তখকাত-ই-আকবরী ২৫৬ 


সুলতান আব্বাসীয় খলিফাগণের ফরমান লাভের পর, আর তাহার মতে এই- 
রূপে সিংহাসনের হ্ায্য অধিকারী হইবার ফলে তিনি অত্যন্ত দটতা এবং জাকজমকের 
সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে অগ্রসর হন । সরগদওয়ারীতে বসতি স্বাপন করিরা 
তিনি পুনরায় দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কার্জে এবং কৃষিকার্ষের প্রসার সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেন । এই সম্পর্কে তিনি কতিপয় নুতন নিয়ম প্রবর্তন করেন । কৃষিকার্ষের প্রসারের 
জন্য.যে ফোন ব্যবস্থা তাহার মনে হইত, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই তিনি একটি আসলুব 
(বিধি) বলিতেন। তিনি একটি স্বতন্র বিভাগ স্থাপন করিলেন আর তাহার নাম 
দিলেন আমীর-গোই বিভাগ । কোন বিধানই কিন্তু কোন কাজে আসিল না, বা কোন 
বপ উন্নতি সাধন করিল না। অন্তান্য যে সব নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
ছিল এই যে সমস্ত দেশটিকে ত্রিশ ক্রোশের বৃত্তে ভাগ করিতে হইবে ; আর এইসব 
বৃন্তগুলিকে সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমি চাষের অধীনে আনয়ন করিতে হইবে, আর 
যেখানে সেগুলি ইতিমধ্যেই আবাদের অধীনে আনয়ন করা হইয়াছে, এ সব স্থানে 
পূর্বের চেয়ে অধিকতর মুলাবান'ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে । এই নির্দেশ কার্যকরী 
করিবার জন্ট প্রায় একশত জন সিকদার বা তত্বাবধায়ক নিধৃক্ত করা হয়। বহু লোক 
যাহারা ক্ষুধার্ত এব মহা-দুর্দশায় নিপতিত হইয়াছিল এবং অন্ঠাগ্ বছ লোক যাহারা 
লোভী এবং অর্থলিপ্স, ছিল, তাহাদের কার্ষের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা না 
ভাবিয়াই ভূমি গ্রহণ করে এবং অগ্রিমরূপে এবং পুরস্কাররূপে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে। 
এইসব অর্থ তাহারা তাহাদের তৎকালীন অভাব দূরীকরণে বায় করে এবং তৎপর 
তাহারা যে শাস্তি পাথিব বলিয়া জানিত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে । এই 
উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের মধ্যে আশি লক্ষ তংগারও বেশী অর্থ কোষাগার হইতে বিতরণ 
করা হয়। সুলতান যদি থাঠার অভিযান হইতে জীবিত ফিরিয়া আসিতে সক্ষম 
হইতেন তবে তিনি এই কার্ষে নিযুক্ত একজন তত্বাবধায়ককেও অথবা অন্ঠান্য অফিসার- 
দের একজনকেও জীবন্ত রাখিতেন না। 

সুলতান সরগদওয়ারীতে থাকাকালীন অপর যে বাবস্থাটি তিনি প্রথম করিয়া- 
ছিলেন, তাহা হইল পুরাতন অফিসারগণকে বরখাস্ত কর। এবং নুতন অফিসার নিয়োগ 
করা৷ যেহেতু সুলতানের নিকট রিপোর্ট দেওয়। হয় যে কুতলুক খান কতৃকি নিযুজ লোক- 
দের অত্যাচার এবং অর্থ আত্মসাৎ করিবার ফলে মারহাট এবং দেওগীর প্রদেশস্থয় ধ্বংস 
এবং জনশুন্য হইয়। গিয়াছে এবং ইহাদের রাজস্ব পূর্বে ধাহা ছিল তাহার এক-দশমাংশে 
নামিয়া আসিয়াছে তখন সুলতান মারহাটের রাজস্ব নৃতনভাবে সাত কোটি নির্ধারণ 
করেন, আর ইহাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া সুরুর উল-মুলক, মখখলিস-উল-মুলক, 
ইউসুফ বঘর। এবং আজীজ খামারকে চারিজন বিভাগীয় গভর্ণররূপে নিধুক্ত কয়েন । 


২৫৪ তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি ইমাদুল মুলক, সরির সুলতা নীকে দেওগীরের উধির নিযুক্ত করেন ; আর ধারাওহর ১ 
নায়েব উধির নিযৃক্ত করেন, কৃষিকার্ষের জন্য অগ্রিম দানের এবং কৃষি সন্বস্বীয় বিধি 
সমূহের কার্যকরীকরণের দায়িত্ব তাহার উপর ছিল। তিনি কুতলুক খানকে তাহার 
অধীনস্থ ব্যক্তিগণ এবং অনুচরগণসহ দেওগীর হইতে তলব করেন । এ স্থানের লোকেরা 
কিন্ত তাহার অপসারণে বেদনার্ত এবং দুঃখিত হয়, কারণ সুলতানের কঠোরতা সমস্ত 
দেশটিকে ছারখার করিয়া দিলেও দেওগীরের লোকেরা কুতলুক খানের আশ্রয়ে নিরাপদ 
ছিল এবং তিনি তাহাদের প্রতি যে সদধ ব্যবহার করিতেন তাহার ফলে তাহারা সুখী 
এবং সন্তষ্ট ছিল । মৌলানা নিযামুদ্ধীন ব্রোচে ছিলেন, ভাহাকে অন্য কোন অফিসার 
আগমন সাপেক্ষে দেওগীরে গমনের এবং শাসনভার গ্রহণ করিবার এবং এ স্থানের 
ব্যবস্বাপনার দায়িত্ব নিবার নির্দেশ দেওয়া হর । স্থুলতান নির্দেশ দেন যে কুতলুক 
থান যেরাজস্ব আদায় করিয়াছেন এবং তথায জম করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু পথ 
নিরাপদ না হওয়ায় তাহা দিল্লী প্রেরণ করিতে সক্ষম হন নাই--তাহণ যেন ধারাগড়ে 
রাখা হয় ; ইহা দৌলতাবাদ দুর্গেরই অপর নাম এব, ইহা একটি স্ুদ্ঢ দুর্গ ছিল । 
কুতলুক খান দিল্লী আগমন করিবার পর সুলতান নিয়শ্রেণীর লোক আজীজ খামারকে 
মালব শাসন করিবার জন্য প্রের' করেন। তাহাকে বিদায় দিবার সময় সুলতান 
তাহাকে কতিপয় নির্দেশ দান করেন। ইহাদের মধ্যে, তিনি বলেন, “আমি শুনিতে 
পাই যে, যে কোন প্রদেশে যে কোন বিদ্রোহ হয় তাহা এ স্থানের আমীর সদহগণ ছারা 
স্থষ্টি হয়, ইহারা সকল দুর্দান্ত লোককে সমর্থন করেন ; আর এইরূপে পকল বিদ্রোহের 
উৎসে পরিণত হয় । আপনি যদি তাহাদের কাহাকেও মন্দ স্বভাবের লক্ষ্য করেন 
এবং বিশৃঙ্খল স্থষ্টি করিবার চেষ্টায় আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে আপনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের বধ করিবেন |? আজীজ খামার যখন ধার দেশে পৌছিলেন এবং এ 
স্বানের শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলেন তখন তিনি প্রদেশের আমীর সদহগণের 
আশি জনেরও অধিক নেতাকে কোনদ্ধপ উপযুক্ত তদস্ত এবং বিবেচনা ছাড়াই গ্রেপ্তার 
করেন এবং তাহাদের শিরচ্ছেদ করেন । তিনি ইহ বিবেচনা করিলেন না যে গুজরাট, 
দাক্ষিণাত্য এবং অন্যান্য প্রদেশের আমীর সদহগণ ইহাতে ভীত হইয়া উঠিবে এবং 
নানারূপ বিশৃখলার ত্যষ্টি করিবে । এ সময়ে ইউযধাশিগণকে বল! হইত আমীর 
সদহ । আজীজ খামার যখন তাহার কার্ধাবলীর এক বিবরণ লিখিলেন এবং তাহা 
সুলতানের নিকট পেশ করিলেন তখন শেষোক্ত জন অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহার 
সম্মেষ জ্ঞাপন করিয়া একটি ফরমান প্রেরণ করিলেন, আর একটি বিশেষ অঙ্গাবরণ 


১, কটি পাণগুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে আনবাওহর ১ কিন্ত অন্য পাণ্ডপিপিগুলিতে আছে 
খারওহর | 


তধকাত-ই-আকবরী ২৫৫ 


পাঠাইলেন। তিনি আমীরগণকেও নির্দেশ দিলেন যেন তাহারাও তাহার নিকট 
প্রশংসাসুচক পত্র লিখেন এবং তাহাকে অশ্ব এবং সন্ানীয় অঙ্গাবরণ প্রেরণ করেন। এই- 
রূপে স্থুলতান এই আজীজ খামারকে এবং অতি নিয়শ্রেণীর অন্তভূক্ত অন্যান্য কতিপয় 
লোককে সন্নানীত করেন এবং তাহাদিগকে অধিকাংশ আমীরের চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদা 
দান করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞের পুত্র বহনাকে১ 
গুজরাট, স্থলুতান এবং বদাওন প্রদেশগুলি প্রদান করেন। উধির পদটি দেওয়। হয় 
এক মালীর পুত্রকে, যিনি ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা নীচ ব্যক্তি। নাপিত ফিরোয, 
এবং তামাক বিক্রেতা মাক্কা, এক মালীর পুত্রগণ এবং শেখ বাবু এব একজন জুলাহার 
পুত্র মানিককে সুলতানের নিকট সঙ্গী করিয়৷ সম্মানীত করা হয। তিনি তাহাদিগকে 
উচ্চপদে নিয়োগ করেন এবং বড় বড় জায়গীর প্রদান করেন। তিনি আহমদ আয়াযের 
মকবিল নামক একজন ক্রীতদাসকে গুজরাটের উধির পদে নিষুজ্ত করেন ; এই লোকটি 
ব্যক্তিগতভাবে এবং মানসিক দিক দিয়া একজন অতি ঘ্বণ্য লোক ছিলেন। সুলতান 
অসারভাবে করনা করিতেন যে তিনি যদি নীচ এবং শবতান লোককে উন্নীত করেন, 
ওবে তাহারা ধুলি হইতে উন্বীত হইযাহেন বুঝিতে পারিয়া এবং তিনি তাহাদের পালন 
করিতেছেন জানিষা বিশ্বস্ততার পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। কিন্ত তিনি ইহা বিবেচনা 
করেন নাই যে নীচ লোকেরা কখনও তাহাদের স্বভাব পরিবঙন করিতে পারে না, আর 
সাগ্নাজ্যের কার্ধাবলীর যথোপযুক্ত সম্পাদন তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায় 
না। তিনি এই স্ত্য কথাটি বিস্ম.ত হইযাছিলেন £ 


শ্লোক 
শয়তান এবং নীচ লোকের মাথ। উত্তোলন করা 
ইহাদের গ্ভায় লোকের নিকট হইতে ভাল আশা কর। 
সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হারানোর সমান ; 
ইহ। সাপকে বুকে রাখিয়া লালন করার গ্ঠায় । 


আজ্ীজ খামারের দ্বণা কাজের সংবাদ যখন বিভিন্ন প্রদেশের আমীর সদহগণের 
কর্ণগোচর হইল, তখন তাহারা তাহাদের সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং উপধুক্ত সময় এবং 
গ্ুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল । 


১, একটি পাণডুধিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। অনা।দ্য তিনটি পাুলিপিতে ইহা বিভিনুন্ষপ 
দেওয়া) আছে, যেমন বকশাই, জুড়ানী এবং একলাই। 


২৫৬ তবকাত-ই-আকবরী 


এই সময়ে গুজরাটের নায়েব মালিক মকবিল তিনি যে রাজস্ব আদায় করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এবং রাঞ্জকীয় অশ্পালনের অশ্ব এবং অন্াপ্ মূল্যবান জিনিসপত্রসহ 
দেওলী এবং বরোদা হইয়া দিল্লী আগমন করিতেছিলেন । গুজরাটের আমীর সদহগণ 
তাহার সবকিছু লুঠন করিয়া নেয় এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থার অধীনে যে সব বাবসায়ী 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাদের সকল পণ্যন্বব্য এবং জিনিসপত্রও লুষ্ঠিত হয়। মালিক 
মকবিল সব কিছু হারান এবং একাকী নহরওয়াল] গমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া 
নুলতান উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং স্বয়ং গুজরাট গমনের সংকল্প করেন। যদিও 
কুতলুক খান তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে দেওলী এবং বরোদার আমীর সদহ- 
গণের বিদ্রোহ এমন কিছু গুকত্বপর্ণ নয় যে তাহ] দমন করিতে সুলতানকে স্বয়ং তথায় 
গমন করিতে হইবে, তাহার নিবেদনে কোনই ফল হয় না। তারিখ-ই-ফিরোয 
শাহীর লেখক খিয়া-ই-বার্ণী বলেন, যে কুতলুক খান তাহার মাধ্যমে স্বাদ প্রেরণ 
করেন এবং নিবেদন করেন যে সুলতানের অনুগ্রহে তাহার এত অধিক সংখ্যক অনুচর 
এবং সৈম্ত আছে যে তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিবার দায়িত্ব নিতে পারেন; আর 
সুলতানের স্বয়ং এ স্বানে গমনের ফলে দেশের অস্তান্য অংশে অন্যান) বিশৃঙ্খলা এবং 
দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । 


শ্লোক 
স্ণতানের পদক্ষেপ, যদি সুর্যের ম৩ হয়, ইহা ঘুরিয়া বেড়ায় ; 
ইহা যেখানেই বায়, ইহা ধ্বংস ডাকিয়া আনে। 


সুলতান তাহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না এবং এক সেনাবাহিনী 
স্থসজ্গিত করিবার নির্দেশ দান করিলেন । তিনি তাহার চাচাত ভাই মালিক 
ফিরোধষকে দিল্লীতে তাহার অবর্তমানে মালিক কবির আহমদ আয়াষের সহযোগে, 
তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া? গেলেন । অতঃপর তিনি দিলী হইতে যাত্রা করিলেন এবং 
রাজধানী হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুলতানপুরে শিবির স্থাপন করিয়৷ সৈন্য 
গ্রহ করিতে আরন্ত করেন । তথায় আজীজ খামারের নিকট হইতে এক আবেদন 
তাহার মিকট পৌছে । তিনি নিবেদন করেন যে যেহেতু দেওলী এবং বর়োদার আমীর 
সদহগণ বিশৃঙ্খল? স্থষ্টি করিয়াছে এবং তিনি তাহাদের মিকটে অধস্বান করিতেছেন, “তাই 
তিনি ধারের সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে- 
ছেন। স্থুলতান তাহার সছদ্ধে কিছুটা? উদ্বেগ অনুভব করিলেন এবং বলিলেন, “আজীজ 
খামার যুদ্ধের পন্থা সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ । ইহণ খুবই সম্ভব ষে সে তাহার জীবন হারাইবে |” 


তবকাত-ই-আকবরী ২৫৭ 


ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসে যে যখন আজীজ খামার বিদ্রোহীদের মোকা- 
বিলা করেন তখন তিনি তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন 
এবং তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যান এবং বিদ্রোহীগণ অপমানজনকভাবে তাহাকে 
হত্যা করে। অতঃপর ম্ুলতান সুলতানপুর হইতে যাত্রা করেন। যিয়া-ই-বার্ণী 
বিবরণ দিয়াছেন যে গুজরাটের উদ্দেশ্যে যাত্র। করিবার সময় সুলতান তাহাকে বলেন, 
যে যদিও লোকেরা বলে যে তাহার কঠোরতার ফলেই বিদ্রোহ সঘটত হয়, তাহারা 
যাহাই বলুক না কেন, আর বিদ্রোহ যত বেশীই হোক না কেন, তিনি তাহার পদ্ধতি 
পরিবর্তন না করিবার স্থির সংকপ্প করিয়াছিলেন । ধিয়া-ই-বাণী আরও বলেন যে, অতঃ- 
পর তিনি বলেন, “আপনি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, আপনি আমাকে বলিতে পারেন 
যেকোন কোন অবস্থায় সুলতানগণ কঠোর শাস্তি দান করিতে পারেন ।” প্রত্যুত্তরে 
আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম যে তারিখ-ই কিব্রাতে উল্লেখ আছে যে সাত 
শ্রেণীর অপরাধ আছে যাহার জন্য কঠোর সাজ। দিবার প্রয়োজন হয়, যথাঃ (১) 
সত্য ধর্ম হইতে বিদ্ুতি, (২) ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, তে) যাহার স্ত্রী জীবিত আছে সে 
রূপকোন লোক যে স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত আছে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা, 
(৪) স্থুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ৫) কোন বিশৃখলার নেতৃত্ব কর বা কোন বিপ্লব 
সাধনের চেছা করা» (৬) সুলতানের শত্রদের সঙ্গে যোগ দেওয়। এবং তাহাদিগকে 
সংবাদ এবং অস্ত্রশস্ত্র ছারা সাহায্য করা এবং (৭) স্মলতানের নির্দেশ অনান্য করা 
এবং সেগুলি সথ্দ্ধে ওদ্ধতাপূর্ণ আচরণ কর]। ইহার পর স্থলতান জানিতে চাহিলেন যে 
এইগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অপরাধের শান্তি হাদিসে অনুমোদন করা হইয়াছে? আমি 
সসম্নানে নিবেদন করিলাম যে সাত শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে তিনট হাদিসে উল্লেখ 
করা আছে, যথা $ সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুতি, কোন মুসলমানকে হত্যা এবং ব্যাভিচার ; 
আর অন্যান্য চারিটি রাজাগণ তাহাদের রাজ্যের সুশাসনের জন্য অন্তভুক্তি করিয়া" 
ছেন। সুলতান বলিলেন, “আগেকার দিনে মানুষ কথায় এবং কাজে সত্যবাদী 
ছিলেন ; কিন্ত বর্তমানে নীতিভ্রষ্টতার ফলে, লোককে সত্য পথে রাখিবার জন্ত এবং 
তাহাদিগকে দুর্দান্ত এবং বিদ্রোহী হইতে বন্ধ করিবার জন্ত আমি কঠোর শান্তি দান 
অপরিহার্য বলিয়া মনে করি, যাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে নিরাপদ থাকিতে 
পারি। আর তাছাড়া আগার কোন স্ুুবিজ্ঞ মন্ত্রী নাই, যিনি দেশটিকে বিজ্ঞতার সঙ্গে 
সুশাসন কধিতে পারেন ; যাহাতে রক্তপাত করিবার কোন প্রয়োজন না হয়।” 
দুললতান যখন গজরাটের সীমান্তে অবস্থিত আভু পর্বতে পৌছিলেদ, তখন তিনি 
বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত একজন আমীরকে মনোনীত কর্গিজোন। 
শেযোগপণ যুদ্ধ করিলেন কিন্ত পরাজিত হই দেওগীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। 
৯৭- 


২৫৮ তবকাত-ই-আকফবরী 


সুলতান আড়ু হইতে বারোচ (ব্রোচ) আগমন করিলেন এব' সাম্নার্জোর নায়েব উধির 
মালিক কাবুলকে আমীর সদহগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। মালিক 
কাবুল নর্বদ। (নর্মদ) নদীর তীরে তাহাদের ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাদের অধিকাংশ- 
কেই হত্যা করেন; আর তাহাদের শিশু এবং পরিবার পরি্জনকে বন্দী করেন। 
যাহারা তাহাদের প্রাণ নিয়৷ পলায়ন করিতে সক্ষম হইল, তাহার। সালির মুলিরের 
শাসনকর্তা মান্দেও-এর নিকট গমন করিল । শেষোক্তরগণ তাহাদের লুঠন করেন এবং 
বিধ্ন্ত করেন এবং তৎপর বিশৃঙ্খল। সম্পূর্ণরূকে গ্রশমিত হয়। মালিক কাবুল কয়েকদিনের 
জন্য সুলতানের নির্দেশে নর্দার তীরে রহিলেন এবং বারোচের অধিকাংশ আমীর 
সদহগণকে হত্যা করিলেন। যে অল্প সংখ্যক তাহাদের প্রাণ নিয় পলায়ন করিতে 
সক্ষম হইল তাহারা পৃথিবীর বুকের পরিব্রাজকে পরিণত হইল ॥ সুলতান কয়েকদিন 
বারোচে অবস্থান করিলেন এবং বহু অনুসন্ধানের পর বারোচ এবং কামবায়াত এবং সম্পূর্ণ 
গুজরাট প্রদেশের যাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠন করা হইয়াছিল, রাজস্থবের যে অংশ লুনকাগীদের 
নিকট পাওয়া গেল তাহা পুনকদ্ধার করিলেন এবং তাহার কোষাগারে জমা দিলেন। 
যাহার যে কোন প্রকারে এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল, তিনি তাহাদের সকলকে 
হত্য। করিবার হুকুম দান করেন। তিনি যিয়া বান্দা, যাহণ উপাধি ছিল মজদুদ্দীন এবং 
ককন থানেশ্বরীর পুত্রকে, ইহারা ছিলেন এই যুগের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোক, 
দেওগীরে প্রেরণ করেন। যাহাতে তাহারা এ স্বানের বিদ্রোহীদের বন্দী করিতে পারে 
এবং তাহাদের হত্যা করিতে সক্ষম হয়। দেশের সমস্ত অধিবাসীগণ, যাহারা 
ন্নলতানের নিষ্ঠরতার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং 
চরম বিচলিত হইল । ইহাদের পর স্থলতান অগ্ঠাগ্ত আমীরগণকেও দেওদ্ীরে প্রেরণ 
করিলেন; আর কুতলুঘ খানের ভ্রাতা মৌলানা নিযামকে এক সংবাদ প্রেরণ করিলেন 
যে তিনি যেন পনের শত অশ্ব(রোহী সংগ্রহ করেন এবং ইহাদের দেশের উল্লেখযোগ্য 
আমীর সদহগণসহ এই দুইজন আমীরের সঙ্গে যেন দরবারে প্রেরণ করেন। মৌলানা 
নিযাম এই নির্দেশ অনুযায়ী পনর শত অশ্বারোহী এবং এ স্থানের সঙ্গিকটম্ব আমীর 
সদহগণসহ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্রামস্থলেই আমীর সদহ 
এবং অশ্বারোহী সৈম্তগণ তাহারা যে ভয় ও সন্দেহ করিতেছিল তাহার ফলে একত্রিত 
হইল এবং আমীর দুইজনকে হত্যা করিল এবং মৌলানা নিযামকে বন্দী করিল এবং 
সুলতানের নির্দেশে যে অফিপারগণ দেওগীরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাদের 
শিরচ্ছেদ করিলেন। তাহারা রুকনুদ্দীন থানেশ্বরীর পুত্রকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিল ; ধারাগড়ে অবস্থিত ধনসম্পদ হস্তগত করিল এবং মালিক মাল আফথানের 
ভ্রীতা মালিক মাখকে সিংহাসনে স্বাপন করিল । তাহারা ধনসম্পদ, অস্বারোহী এবং 


তবকাত ই-আকবরী ২৫৯ 


পদাতিক সৈম্ভগণের মধ্যে ব্টন করিয়া দিল আর মারহাট দেশটি বিদ্োহীগণের মধো 
ভাগ করিয়া লইল। মালিক মাখ আফঘানের অফিসার এবং অনুচরগণ এবং দেওলী 
ও বরোদার আমীর সদহগণ সকলেই দেওগীরে একত্র সমবেত হইলেন আর দেশের 
লোকের তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল । সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি 
বারোচ হইতে অনবরত পথ চলিয়। দেওগীরে আগমন করিলেন । বিদ্রোহীগণ তাহার 
মোকাবিল। করিলেন, পরাজিত হইলেন এবং তাহাদের অধিকা শই নিহত হইলেন। 
মাখ আফঘান, যিনি বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন, তাহার অনুচর এবং অফিসারগণসহ' 
নিজেকে ধারাগড় দুর্গে স্থরক্ষিত করিলেন। হাপান কাঙকু এবং মাখ আফথানের 
প্রাতাগণ গুলবার্গ অভিমুখে পলায়ন করিলেন ; আর দেবগীরের লোকেরা উচ্চ-নীচ 
সকলেই লুষ্ঠিত হইল । স্ৃনতান মুহম্মদ, ইমাদ-উল-মুলক সরত্যে, স্লতানীকে অন্থান্তু 
আমীরগণ ণহ' গুলবার্গে প্রেরণ করেন যাহাতে তাহার] এ প্রদেশটিকে আয়ত্বাধীনে 
আনয়ন করিতে সক্ষম হয় এবং পলাতক বিদ্রোহীগণের যাহাকেই তাহারা ধরিতে 
পারিবেন, তাহাকেই যাহাতে হত্যা করিতে পারেন। তিনি দেওগীরের বছ অধি- 
বাসীকে নওরোয কারকুনির সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করেন। বিজয় বার্তা ঘোষণা 
করিয়া একটি গেজেট প্রেরণ করা হয়; এবং তাহা দিলীতে মঞ্চ হইতে পাঠ করিয়া 
শুনান হয়, এবং তথায় তাহারা জয়ঙাক বাজান। অতঃপর সুলতান দেওগীর এবং 
মারহাটের ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন ; কিন্ত তিনি এই 
কাজগুলি শেষ করিবার পূবেই সংবাদ আসে যে তাহার বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস তাঘী, 
যে তাহার সাহলিকতা এবং বীরত্বের জন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার কপালে 
রাজদ্রোহের চ্গছ অঙ্কন করিয়াছেন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন ; 
আর তিনি গুজরাটের আমীর সদহ এবং জমিদারগণকে তাহার সঙ্গে যোগদান 
করিয়াছেন; আর নহরওয়ালায় আগমন করিয়া তিনি শেখ মুইযযুদ্দীনের নায়েব 
মালিক মুযাফফরকে হত্যা করিরাহেন ; আর শেখ মুইবধুদ্দীনকে এবং অন্ান্ত অফিসার- 
গণকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং তৎপর নহরওয়াল] হইতে এক বিরাট বাহিনীসহ 
কামবায়াতে গমন করিয়াছেন : আর এ শহরটি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং তৎপর বারোচ 
গমন করিয়াছেন এবং এই সময়ে তথাকার দুর্গ অবরোধ করিতেছেন। সুলতান 
যখন এই স বাদ পাইলেন তখন তিনি বিরাট একদল সৈম্সহ খুদাবন্দযাদ। কাওয়া- 
মুদ্দীন, মালিক জওহর, শেখ বুরহান বলারামি এবং যহীর-উজ-যাইউসকে দেওগীয় 
রাখিয়া যান এবং ক্রতগতিতে বারোচ অভিমুখে অগ্রসর হন। দেওগীয়ের তখনও যে 
সমস্ত অধিবাসী অবশিষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাদের সকলকেই তাহার সঙ্গে নিয় যান; 
এবং তিনি যখন বারোচ পৌছেন তখন তিনি নর্দ। নদীর তীরে শিবির স্বাপন করেন। 


২৬০ তবকাত-ই-আকবরী 


তখন তাঘি বারোচ পরিত্যাগ করেন এবং কামবায়াত গমন করেন। সুলতান এক 
বিরাট বাহিনীসহ মালিক ইউন্ুফ বাঘ্বাকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্ত প্রেরণ 
করেন। মালিক ইউস্জুফ যখন কামবায়াত পৌছেন তখন তাঘি তাহার মোকাবিল। 
করেন এবং যুদ্ধ করেন এবং মালিক ইউন্ুুফ বাঘা এবং তাহার সঙ্গীয় কতিপয় আমীর 
নিহত হন; আর তাহার সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাশ পলায়ন করে এবং বারোচে 
সুলতানের নিকট আগমন করে৷ তাঘি শেখ মুইযযুদ্দীন এবং অন্যান্ত যে সব অফিসার- 
গণকে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হতা করিবার নির্দেশ দেন । আুলতান 
তৎক্ষণাৎ নর্বদা অতিক্রম করেন এবং কামবায়াত অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঘি 
কামবায়াত হইতে আসাওয়াল পলায়ন করেন। আর সুলতান যখন এঁ স্বানের 
সম্মিকটে গমন করেন তখন তিনি নহরওয়ালায় পলায়ন করেন। অনবরত বৃষ্ট হইবার 
ফলে সুলতান এক মাসকাল আসাওয়ালে অপেক্ষা করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে 
যে তাঘি নহরওয়াল৷ হইতে আসাওয়াল৷ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন এবং গরি 
অপেক্ষা করিতেছেন । সুলতান তৎক্ষণাৎ বৃষ্টর মধ্যেই আসাওয়াল হইতে যাত্রা করেন 
এবং গরিতে আগমন করেন। তাখি এবং তাহার সৈম্তগণ যখন দেখিলেন যে সুলতানের 
বাহিনী আসিয়া পৌহিয়াছে, তখন তাহারা নিজেদের মাতাল করিয়া নেয় আর যে 
সব লোক উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে জীবন দান করিতে যায় তাহাদের ন্যায় সুলতানের 
সেনাবাহিনী কেন্ত্রস্থলে আক্রমণ পরিচার্সনা৷ করে । কিন্ত তাহাদের অগ্রগতি হস্তীগুলির 
জন্য বাধা-প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা কোন কিছুই করিয়! উঠিতে সক্ষম হয় না এবং 
পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং কতিপয় বৃক্ষের মধ্যে, যেগুলি এ অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে, আশ্রয় নেয় ; আর তথা হইতে তাহার নহরওয়াল। পলায়ন করে। 
বিদ্রোহীদের পাঁচশত লোক, যাহারা তাঘির সেনাবাহিনীর পশ্চাতভাগে ছিল, জীবন্ত 
বন্দী কর হয় এবং তাহাদিগকে তরবারি দ্বার! হত্য। করা হয়। 

অতঃপর সুলতান মুহম্মদ, মালিক ইউসুফ বাম্রার খানের পুত্রকে তাঘির 
পশ্চান্ধাবন করিবার জন্য নহরওয়ালা অভিমুখে প্রেরণ করেন। যখন রাত্রি হইল 
তখন মালিক ইউসুফের পুত্র পথিমধ্যে অপেক্ষা করিলেন। তাঘি তাহার এবং অন্যান্য 
বিদ্রোহীদের পরিবার এবং পরিঞ্জনদের নহরওয়ালা হইতে আনয়ন করেন এবং রান 
অতিক্রম করিয়া কচ্ছের কান্ত-এ গমন করেন ; আর তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া 
থাঠ। পলায়ন করেন। তিন দিন পরে সুলতান নহরওয়ালা আগমন করিলেন এবং 
সভঙঈসঙ্গ এবং জলাশয়ের তীরে শিবির স্বাপন করিলেন এবং গুজরাটের ব্যাপারসমুহে 
নিজেকে মিয়োজিত করিলেন । চতুদিক হইতে প্রদেশের গ্রাম প্রধান এবং রায়গণ 
তাহার নিকট আগমন করিলেন । তাহার জন্ত কর আনয়ন করিলেন এবং সন্গানীয় 


তবকাত-ই-আকবরী ২৬১ 


অঙ্গাবরণ এবং অন্তান্ত অনুগ্রহ দ্বারা পুরস্কত হইলেন । যেসব বিশৃঙ্খল। এবং বিদ্রোহ 
প্রদেশটিকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, সেই সব সুলতানের যত্ব এবং চেষ্টায় দূরীভূত হইল । 
তাঘির বাহিনীর কতিপয় আমীর তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়া ছিলেন, 
এবং তাহারা রানা মণ্ডল সিরির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষোক্ জন তাহাদিগকে 
হত্য] করিলেন এবং তাহাদের শিরগুলি সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

সুলতান তখনও গুজরাটের ব্যাপারসমুহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন, 
যখন সংবাদ আসে যে হাসান কাঙকু এবং অগ্ান্ত বিদ্রোহীগণ, যাহারা ইতিপূর্বে 
দেওগীরে পরাজিত হইয়াছিল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়৷ গিয়াছিল, পুনরায় একত্র মিলিত 
হইয়াছে এবং ইমাদুল মুলক সরতেষ, স্ুলতানীকে হত্য। করিয়াছে এবং তাহার অধীনস্ব 
সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়৷ ছত্রভঙ্গ করিয়া! দিয়াছে; আর খুদাবন্দযাদা কওয়া- 
মুদ্দীন, মালিক জওহর এবং যহীর উজ-জয়উশ দেওগীর হইতে ধারাগড় অভিমুখে গমন 
করিয়াছেন ; আর হাসান কাঙকু দেওগীরে আগমন করিয়াছে এবং রাজকীয় টাদোয়। 
ধারণ করিয়াছে আর সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়াছে । ধারাগড় দুর্গ 
রক্ষ। করিবার ভার যে সেনাবাহিনীর উপর গ্তাস্ত ছিল তাহারাও তাহার সঙ্গে যোগ 
দান করিয়াছে, আর এইদ্ধপে এক গুকত্বপূর্ণ বিদ্রোহের সুচনা হইয়াছে । ন্ুলতান 
যখন ইহা শুনিলেন, তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং দুঃখে বিচলিত হইয়া 
উঠিলেন। বহু বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে এই সব বিশ্খলার 
সবগুলিই তাহার কঠোরতা এবং তাহার ছ্বার৷ পুনঃপুনঃ শান্তি দানেরই পরিণাম, আর 
যে অল্প কয়েকদিন তিনি নহরওয়ালায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়দিন তিনি বল। 
যাইতে পারে যে আরও শাস্তি দেওয়৷ হইতে বিরত থাকেন। 


কবিত৷ 
তুমি যদি দুর্বল হও, তোমার শক্রর সাহস বাড়িয়। যাইবে 
যদি অতি কঠোর হও, তাহার মরিয়। হইয়া উঠিবে ; 
শৈল্য চিকিৎসকের মত হও, কখনও কোমল, কখনও কঠোর 
তিনি কাটিয়া ফেলেন, আর মলম দিয় শাস্ত করেন । 


এই সময়ে সুলতান দিলী হইতে মালিক ফিরোয, আহমদ আয়াহ মালিক 
ঘযনীন, আমীর কতলীয়া এবং সদর জাহানকে তাহাদের সেনাবাহিনীসহ তলব করেন 
যাহাতে তিনি তাহাদিগকে হাপান কাঙকুর বিরদ্ধে প্রেরণ করিতে পায়েন, আর 
তাহারা এক বিল্লাট সেনাবাহিনীসহ' আসিম়। উপস্থিত হন; কিন্ত যেহেতু ক্রমাথত 
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সংবাদ আসিতে থাকে যে হাসান কাঙকুর চতুদিকে এক বিপুল বাহিনী সমবেত 
হইয়াছে, তিনি তাহাদের প্রেরণ করিতে বিলম্ঘ করেন ; আর স্থির করেন যে, গুজরাটের 
সব ব্যাপারের ফয়সাল। করিয়া এবং কর্ণাল তাধিকার করিয়া, যাহা সাধারণতঃ জুনাগড 
নামে পরিচিতি, তিনি তাহার মন হইতে সকল চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া, তিনি স্বয়ং 
হাসান কাঙকুকে ধব স করিতে অগ্রসর হইবেন। এই কারণে তিনি দুই বৎসরকাল 
গুজরাটে অবস্থান করেন । প্রথম বৎসরে তিনি প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি এবং 
তাহার সেনাবাহিনী সহ্দিত করিবার ব্যাপারে তামাম মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। 
দবিতীয় বৎসরে তিনি জুনাগড় দুর্গ দখলে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । কর্ণালের কেল্লা 
এবং ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ দখল করিবার পর, এ অঞ্চলের সমন্ত গ্রাম প্রধান এবং 
রায়গণ তাহার নিকট তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন । 
কচ্ছ অঞ্চলের শাসনকর্ত। কঙ্কারও আসিয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। 
যিয়া-ই-বার্ণী বলেন, যে এই সময়ে সুলতান তাহাকে বলেন, “আমার সামাজ্য 
বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকারে পরিণত হইয়াছে । আমি যদি এইগুলির একটির 
প্রতি মনোযোগ দেই তবে অগ্ুটি বাড়িয়া যায় । আপনি যেহেতু ইতিহাস গ্রন্থসমূহ 
পাঠ এবং চর্চা করিয়াছেন, বলিতে পারেন যে এই অবস্থার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা 
আপনি দিতে পারেন কি-না?” তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, “আমি লক্ষ্য 
করিয়াছি যে কোন দেশের লোকেরা ঘখন তাহাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে ঘৃণা অনুভব 
করে, আর তাহার ফলে বছ বিশঙ্খলার স্থষ্টি হয়, তখন সেই শাসনকর্তা তাহার কোন 
পুত্র বাঁ ভ্রাতার, খিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিবার উপযুক্ত, পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ 
করেন আর নিজে গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্তান্তগণ আবার যে সব অফিসার 
জনগণের বিরাগভাজন হইবার কারণ তাহাদের অপসারণ করাকেই এইরূপ রোগের 
উপযৃক্ত প্রতিষেধকরূপে গণ্য করিয়াছেন ।” প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন, “আমার 
কোন পুত্র বা অত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে; 
আর আমার শান্তি দানের কঠোরতা শিথিল না করিবার জন্ত আমি বদ্ধপরিকর । 
যাহ] কিছু ঘটবার তাহ? ঘটুক |” 
কর্ণাল হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত গোগালে সুলতান অস্ষুস্থ হইয়। পড়েন। 
তাহার এ স্বানে আগমনের পৃবেই, দিল্লীতে মালিক কবিরের ইন্তেকাল করিবার ফলে 
তিনি আহমদ আয়াষ এবং সাম্রাজ্যের নায়েব উধির মালিক কাধুলকে রাজধানী 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং খুদাবন্দষাদা এবং মখদুমযাদা এবং অগ্তান্ত আমীরগণকে 
দি্গী হইতে গোগ্াল তলব করেন। সুলতান ধণ্খন গো্ালে পৌছেন তখন এই 
লোকদের দকলেই হারেগের মহিলাগণ এবং বিগ্লাট একদল অনুচন্নসহ তথায় আগমন 
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করেন। এইক্সপে সুলতানের চতুদিকে এক বিপুল জনসমাবেশ হয়, ইতিমধ্যে সেনা- 
বাহিনীও সুসঙ্জিত করিয়া লওয়া৷ হইয়াছিল এবং সুলতানও তাহার রোগ হইতে 
আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি দিবালপুর, মুলতান, উছু এবং সিবিস্তান 
হইতে নৌকা সংগ্রহ করিবার জন্ত পাঠাইলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে এইগুলির সবই 
থাঠায় একত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গোগাল হইতে যাত্রা করিলেন ; আর নদী- 
তীরে উপস্থিত হইয়া তাহার সেনাবাহিনী এবং হস্তীসমূহসহ' তাহা অতিক্রম করিলেন 
এবং নদীতীরে শিবির স্বাপন করিলেন । এই সময়ে আমীর কাযঘন-এর নিকট হইতে 
পাঁচ সহত্র মুঘলসহ আগত আলতুন বাহাদুর স্থুলঙানের সঙ্গে যোগদান করেন । 
শেষোক্ত জন তাহার এবং তাহার সৈগ্দের প্রতি মহা-অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করেন । 
অতঃপর তিনি সোমরা নামীয় উপজ্াতিকে এব" তাহাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী 
দুরাত্বা তাঘিকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে থাঠা অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন 
থাঠা হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হন তখন মহরম মাসের দশ তারিখ। তিনি 
রোজা রাখেন এবং রোজ খুলিবার সময় তিনি কিছু মাছ ভক্ষণ করেন। তিনি যে জ্বরে 
ভূগিতেছিলেন, তাহা পুনরায় দেখা দেয় । ইহা সত্বেও তিনি একটি নৌকায় আরোহণ 
করেন এবং থাঠা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দুরবতাঁ একট স্বানের অভিমুখে গমন করেন 
কিন্ত অসুখের প্রাবলা হেতু তিনি এঁ স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন। 
আঃ হিঃ ৭৫২ সনের ২১ শে মহরম পর্যন্ত দিনের পর দিন অন্ুখ বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
আর এ দিনে তিনি ইন্তেকাল কবেন। তিনি আটাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
যিয়াই-বাণী তাহার ইতিহাসে তাহার সম্বন্ধে নিম্নের প্রশস্তিটি লিখিয়। গিয়াছেন £ 


কবিতা 
এই পৃথিবীর বায়ু বিষ দ্বারা তিক্ত হয় 
এই স্থানে আদম সম্ভানদের নিকট সব ফলই বিষাজ্ঞ ! 
হে শুন্ততার বন্ধু! তুমি বিরত হুও ! 
এই শয়তানী এবং অস্তঃসারশুন্য দুনিয়ার কথা আর বলিও না 
বিচায়ের ভোর জ্বাগিয়া উঠিতেছে ; আর আমর] নিদ্রিত ! 
পৃথিবীর ধুমস্তগণ জাগিয় উঠ । 
ভোরের মলয় সমীরণ কি জুন্দর গালিচা প্রসারিত করিয়াছে ! 
হায়! আনন্দের এ শয্য। গুটাইয়। নাও ! 
ধ্বংসের দিন সঙ্গাগত ! ওঠ আর খিলান ভাঙ্গিয়া ফেল 
আর প্রাসাদের ছাদ চূর্ণ করিয়া দাও ; 
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শাহ গুহল্সদ মৃত্যুর ধূলায় লুণ্তিত ; 

নিজেকে শোকের নীল আবরণে ঢাকিয়া ফেল ! 

সমস্ত পৃথিবীতে যাতনার চীৎকারে রব উঠিতেছে 

এই উজ্জল চকচকে পোশীক ছিড়িয়া ফেল ছিড়িয়া ফেল । 


মূলতান ফিরোধ শাহ 

তিনি ছিলেন সুলতান ঘিয়াসুদণিন তুঘলক শাহের ভ্রাতুদ্পুত্র । আর সিবিস্তানের 
শিবিরে সুলতান মুহন্মদ তুঘলক শাহের অসুস্থতা যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং তাহার 
সবত্যুর সময় নিকটে আসিয়। পড়ে, তখন তাহার চাচাত ভাই মালিক ফিরোয, ধিনি 
নায়েব ছিলেন, আর যাহার তাহার উত্তরাধিকারী হইবার ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে স্বলতান 
্ায়সঙ্গত উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেন, শেষোক্তের চিকিৎসা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞত1 এবং ভাল- 
বাসার দাবী পুরণ করিয়াছিলেন । এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রতি 
জুলতানের অনুগ্রহ এবং দয়। সহত্র গুণ বৃদ্ধি পায় । সুলতান যখন দেখিলেন যে তাহার 
শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি নির্দেশ দেন যে মালিক ফিরোয তাহার 
উত্তরাধিকারী হইবেন। তিনি বলিলেন £ 


শ্লোক 
ওহে ! তোমার শাসনকালে তুমি উন্নতি কর। তোমার শ্রীবদ্ধি হোক 
কারণ বাহ! আমার মাথা তাকিয়। ছাড়িয়া দিতেছে । 


থাঠার উপকণ্ঠে যখন জুলতান ইন্তেকাল করিলেন, সেনাবাহিনীতে অবর্ণনীয় 
বিশৃঙ্খল দেখা দিল। মালিক ফিরোয বারবক ইহা সুবিবেচনার কাঞ্জ বলিয়| মনে 
করিলেন যে, যে কোন ছলছুতায় তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়৷ বাহির করিতে পারেন তাহা। 
ঘারা আমীর কাষঘান কতৃক প্রেরিত তিনি (পাচ) সহত্র মুঘল অস্বারোহীকে প্রধান 
সেনাবাহিনী হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ধ্বংস সাধন হইতে 
ইহ রক্ষা করা যায়। ফলে তিনি এ দলের প্রধানগণকে এবং অন্তান্ত অশ্বারোহীগণকে 
পুরস্কার এবং অঙ্গাবরণ এবং পোশাক প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন ; আর ইহাও নির্দেশ দেন যে তাহারা ধেন 
তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনীর বাকী অংশ হইতে আলাদা করিয়া নেন এবং ইহা হইতে 
যেন দূরত্ব রাখিয়া শিবির স্বাপন করে । এইগ্কপ পরিবেশে, লুলতান মুহন্মদের 
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ইন্তেকালের দুই দিন পরে, সেনাবাহিনী যখন মুঘলদের লুষ্ন ও আক্রমণের ভয়ে ভীত 
সম্তস্ত হয়ে উঠে, বারমা শিরিনের জামাতা, নওরোষ গুরগীন, যিনি সুলতান মুহন্মদ 
কতৃকি লালিত পালিত হইয়াছিলেন, অকৃতজ্ঞার সঙ্গে সুঘলদের সঙ্গে যোগদান 
করেন ; আর তাহার। যখন তাহাদের যাত্র আরন্ত করিবেন এবং যে সময় শিবিরে 
চরম বিশৃঙ্খল! এবং চাঞ্চল্য থাকিবে, ঠিক সেই সময়ে সেনাবাহিনীতে লুণ্ঠন, বন্দী করা 
এবং ধ্বংস করিবার হস্ত প্রসারিত করিবার জন্ঠ উত্তেজিত করে। বহু সম্পত্তি লুষ্টিত হয় 
এবং এ দিন বহু স্ত্রীলোক এবং শিশু মুঘল এবং থাঠার নিকৃষ্ট লোকদের ছ্বার। বন্দী হয় । 
সৈন্গণ এ দিনটি অবর্ণনীয় উদ্বেগ এবং ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করে । পরদিন অতি 
যত্বের সঙ্গে সেনাবাহিনীকে সঙ্গিবেশ করা হয়, এবং তাহাদের যাত্র] আরন্ত হয়। এই 
দিনেও মুঘলগণ এবং থাঠার লুষ্ঠনকারীগণ বিধ্বস্ত এবং লুটতরাজ করিতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত সেনাবাহিনী নদীতীরে পৌছিতে সক্ষম হয় এবং তথায় শিবির স্বাপন করে। 
তাহারা যেন রাখাল ছাড়া এক পাল ভেড়1 এবং তাহাদিগকে নিহত এবং বিধ্বস্ত করা 
হইতে লাগিল। তৎপর মখদুমযাদ] আববাসী এবং শেখ নাসিরুদ্দীন মুহন্মদ আউধী, 
যিনি দিল্লীর প্রদীপরূপে স্ুবিখ্যাত ছিলেন এবং শেখ নিষাণুদ্দীন আউলিয়ার উত্তরাধি- 
কারী ছিলেন, এবং ওলেমাগণ এবং শেখগণ এব, মালিকগণ এবং আমীরগণ একত্র 
সমবেত হইলেন এবং মালিক ফিরোষ বারবককে অনুরোধ করেন যেন তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 


কবিতা 
সৈগ্ঠদের সকলেই ভূমি চুম্বন করিল 
যেখানে সুলতান তাহার শুভ পদ স্বাপন করিলেন , 
যেখানে তিনি পদক্ষেপ করেন তথায় তাহার। তাহাদের মাথ। রাখে 
তাহার নির্দেশে তাহারা নিজেদের মুকুটে ভূষিত করে 
তিনি যদি তাহাদের স্থান অগ্নি ও পানিতে পূর্ণ করিতেন 
তবু তাহাদের হৃদয় তাহার প্রতি বিমুখ হইত না। 


মালিক ফিরোয হেজাযে গমন করিবার এবং পবিত্র শ্বানগুলিতে হজ পালন 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এরং তাহাকে ক্ষমা করিতে বলেন; কিন্ত শেষ পর্যন্ত উচ্চ 
নীচ সকলের অনুরোধে তিনি আঃ হিঃ ৭৫২ সনের ২৪ই মহরম সামাজ্যের সিংহাষনে 
আরোহ্‌ণ করেন, এবং হাক্ষার হাজার লোক যাহার লুঠনকারীদের কবলে গতিত 
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হইয়াছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।॥ ইহার পর তৃতীয় দিনে তাহারা এমন নিয়ম- 
তাগ্িকভাবে এবং এমন সুশুঙ্খলরূপে অশ্বারোহ্ণ করে যে যখনই মুঘলগণ বা থাঠার 
গুঠনকারীগণ তাহাদিগকে যে কোন দিক হইতেই আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, 
তাহাদিগকে ধরিয়। রাখা হয় এবং বন্দী করা হয় ; আর এইরূপে এ সময় পর্যস্ত ভাহারা 
যে দুরবস্থায় ছিল তাহ] বন্ধ হয় । 


কবিত। 


ফনিন্সের শ্টায় যখন রাজকীয় টাদোয়। প্রসারিত হয় 

কোন পেচকের-ই তখন বাজপাখীর ভূমিক। পালনের সাহস হয় না। 
তাহার মহত্বের সাথে পৃথিবী এত শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল 

যে যুদ্ধের জিনিসগুলিও সুমধুর আলাপন করিল । 


সুলতান ফিরোয শাহের সিংহাসনারোহণের পর প্রথম বৎসরেই বিনয়ী এবং 
সরল উভয় প্রকারের লোকই বহু রাজকীয় উপকার লাভ করিল । কিছুকাল পর, 
তাহারা অনবরত পথ চলিয়৷ সিবিস্তানে আসিয়া পৌছিল, আর তথায় আমীর, 
মালিক, শেখ এবং সেনাবাহিনীর সেনাপতিগণকে অশ্ব, সম্মানীয় অঙ্গাবরণ, তরবারি 
এবং কটিবন্ধ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। সিবিস্তানের লোকেরাও পুরস্কার এবং ভাতা 
লাভ ছার] সম্মানীত হয় । এ স্থান হইতে সেনাবাহিনী হিন্ুন্তানের অভিমুখে যাত্র। 
করে আর তাহারা যে সব শহর ও গ্রামে আসে সে সবের প্রত্যেকটির স্বানের 
লোকদের হদয়কেই উপহার ও ভাতা দান করিয়। উৎফুল্ল করা হয়। 


শ্লোক 
সতর্কতার সঙ্গে তিনি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতেন 
উপহার দ্বারা তিনি সকলের অভাব দূর করিলেন ; 
তাহার ধন সম্পদ সকল মানুষকেই ধনী করিল ; 
তাহার সেনাবাহিনী পরিশ্রম করিয়া তাহার মণিমাণিক্য বহন করিল । 


ঠিক এই সময়েই মালিক আহমদ আয়াষের, যাহার উপাধি ছিল"খাজা ই- 
জাহান, বিদ্রোহের সংবাদ আসে ; তিনি ছিলেন সুলতান মুহপ্মদ শাহের একজন অতি 
বিশ্বস্ত কর্মচারী আর তিনি তাহার অবর্তমানে তাহাকে দিলীতে তাহার প্রতিনিধিরাপে 
রাখিয়া বান । দেখা গেল যে তিনি এক অজ্ঞাত ঝুঁলশীল বালককে সিংহাসনে শ্বাপন 
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করেন আর তাহাকে সুলতান মুহচ্মদ শাহের পুত্রন্ধপে ঘোষণা করেন , আর তাহাকে 
লুলতান থিয়াসুদ্দীন মুহব্মদ শাহ উপাধি দান করেন' এবং নিজেকে সর্বময় ক্ষমতাসহ 
রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নুলতান (ফিরোয শাহ) তাহার এইসব দ্বণ্য কার্যাবলী, 
তাহার বোকামী ও নির্বদ্ধিতা প্রশ্তত বলিয়া গণ্য করেন; তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষণ প্রদর্শন 
করিয়া এক ছুকুমনাম। জারি করেন; এবং তাহাকে বছ সুবিজ্ঞ উপদেশসহ তাহার 
নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করেন। হস্তীস্মুহের তত্তাবধায়ক মাজিক সরুদদীন এই সংবাদ 
মালিক আহমদ আয়াষের নিকট নিয়া যান; কিন্ত তিনি ইহাতে কোন কর্ণপাত 
করিলেন না আর তিনি, সৈয়দ জালাল, মালিক ধিলান, মৌলানা নজমুদ্দীন রাজি এবং 
তাহার নিজস্ব মৌলানা-যাদ। দাউদের অসময়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া 
এই মর্মে এক সংবাদ প্রেরণ করেন যে সাগ্লাজ্য এখনও সুলতান মুহন্মদের দখলে 
আছে, আর তাহার উচিত হইবে নায়েব-এর পদ গ্রহণ করা এবং উদ্ভম সহকারে 
সামাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করা; আর তিনি যে কোন আমীরকে পছন্দ করিবেন 
তাহাকেই তিনি তাহার সহকর্ীবূপে নিতে পারিবেন। এই প্রতিনিধিদল আগমনের 
পর সুলতান এক সভা আহ্বান করেন ১ এবং শেখ নাসিকদ্দীন মুহল্মদ আউধী, মৌলানা 
কামালুদ্দীন আউধী, মৌলানা কামালুগ্গীন সামানা, মৌলানা শামসুদ্দীন বাখারষী এবং 
অন্তান্ত উচ্চপদস্থ অফিসার এবং মালেকগণকে একত্র ডাকিয়া সমস্ত বিষয়টি ভাহাদের 
নিকট উপস্থাপিত করেন ; এবং এই বিষয়ে তাহাদের মতামত কি জানিতে চাহেন, আর 
মহানবীর বিধান অনুযায়ী তাহার কর্তব্য কি? মালিক কানালুদ্দীন বলিলেন, যে কেহ 
সাগ্রাঞ্জোর দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহ? চালাইয়! যাইবেন। সুলতান 
আহমদ আয়াধ কতৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণকে পাহারাধীন রাখিলেন, আর তাহার 
মৌলানা-যাদা দাউদের মারফতে. পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইনিও আহমদ 
আয়াষের প্রতিনিধি দলের অন্তভূরক্ত ছিলেন, সং উপদেশ দিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। 
যখন দাউদ আগমন করেন, তখন আহমদ আরা বুঝিতে পারেন যে তিনি তাহার 
পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না, যেহেতু তিনি দেখিলেন যে আমীর- 
গণের অধিকাংশ, বিশেষভাবে গৃহাধ্যক্ষ মালিক নাথু, এবং মালিক হাসান মুলতানী 
এবং তাহাদের গায় অন্াগ্তগণ, যাহার প্রথমে তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন 
এবং প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা স্থলতানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এবং 
তাহার সেনাবাহিনীতে যোগ দিবার জন্য দিলী হইতে যাত্র। করিয়াছেন । 

এই সময়ে সংবাদ আসে যে তাঘি, যে বিদ্রোহ করিয়াছিল ' এবং গুজরাটে গ্রমন 
করিয়াছিল, এ স্থানে নিহত হইয়াছে, আর সব দিকেই সুলতান মুহস্বদের সৌভাগোর 
লক্ষণসমূহ দেখা যাইতে জাগিল। আহমদ আয়়াষ অত্যন্ত উদ্বেগ এবং হতাশ হইয়। 
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আনুগত্য প্রকাশ করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পক্ষে সুপারিশ 
করিবার জন্য আশরাফ-উল-মূলক এবং মালিক খালজিন, এবং মালিক কবির এবং 
হাসান আমীর-ই-মিরানকে প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাকে ক্ষমা করেন এবং 
তাহাকে তাহার সন্মখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। আহমদ আয়ায তাহার 
অনুচরদেরসহ, তাহাদের মাথা অবনত করিয়] এবং খালি মাথায় আর তাহাদের 
পাগড়ী তাহাদের গলায় বাধিয়৷ আগমন করেন; আর হানসীর নিকটে তাহার অভি- 
বাদন প্রদান করেন । সুলতান নির্দেশ দিলেন যে আহমদ আয়াষকে হানসীর 
কোতোয়ালের নিকট প্রদান করা হইবে এবং মালিক ঘিয়াজদ্দীন খিতাবকে অর্থাৎ যে 
বালকটিকে আহমদ আয়াষ আুলতান ঘোষণা করিয়াছিলেন- তাহার নামের সঙ্গে 
কেন খিতাব শব্দটি যুন্ত করা হইয়াছে তাহা জুস্প্ট নয়) তাবারিন্দা প্রেরণ করিতে 
হইবে ; আর শেখযাদ বশ্ডামীকে নিবাসন দণ্ড দিতে হইবে । নিম্নের প্রবচন অনুযায়ী 
সময়ের ভা] মুখর হইয়। উঠিল £ 


কবিতা 
তোমার শক্রদের সকলেরই বিভিন্ন পথে সময় পাইয়াছে 
এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসের ঘূণিঝড়ে নিমগ্ন হইয়াছে ; এক জন মৃত ; 
আর ভাগ্য তাহার ধারাল ছোরা দ্বারা একজনের গলা কার্িয়াছে ; 
আর একজন তাহার সমস্ত পরিবারসহ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


আঃ হিঃ ৭৫২ সনে সুলতান ফিরোষ শাহ' পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং মহা! আড়্ঘরের 
সঙ্গে দিল্লীতে সামাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, আর ন্যায়পরায়ণত] এবং 
উদারতার সুসমাচার ছড়াইয়। দেন; আর উচ্চ নীচ এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানব 
জাতির সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় ; আর ছোট বড় সকল লোকের মধ্যে মহা আনন্দ 


দেখা দেয়। 


কবিত। 


মহা সৌভাগ্যবান স্থলতান, তাহার শক্রদের ধ্বংসকারী 

শুভ লক্ষণের তারকার অধীনে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; 
তাহার সমুজ্জল মহত্ব, বিজয় ও সাফলোয মগ্ডিত হয় 

এই যুগে নানা আনন্দ আর মহা উল্লাস আনরন করে। 


তধকাত-ই-আকবরী ২৬৯ 


আঃ হিঃ ৭৫৩ সনের ৫ই সফর সুলতান এক প্রমোদ ভ্রমণে এবং শিকার অভি- 
যানে সরযূর পর্বতশ্রেণীর অভিমুখে অগ্রসর হন। দেশের অধিকাংশ জমিদার আগমন 
করেন তাহাদের কর্ণে বন্ধনের কুস্তল আর স্বদ্ধে খেদমতের জিনের ফাপড়সহ তাহার 
প্রতি আনুগতা প্রকাশ করেন। 


কবিত। 
তাহার জ'ণাকজমক কি ওজ্জল্যে সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছে । 
আনন্দ আর বিজয়ের কি ধ্বনি আকাশে উ্থিত হইয়াছে । 
ইহ কি তাহার সেনাবাহিনীর উত্থিত ধুলা অথবা বেহেশতের সমীরণ 
যে মানুষের জীবনে শান্তি সুগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে । 


এই বৎসরের ৩রা জমাদিউল আউয়াল দিল্লীতে শাহযাদা মুহন্মদ খান জন্মগ্রহণ 
করেন। সুলতান মহা-ভোজ উৎসব পালন করেন এবং লোকদের পুরস্কার প্রদান এবং 
অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। পর বংসর আঃ হিঃ ৭৪৫ সনে তিনি কালানুরে এবং এ অঞ্চলের 
পর্বতসমূহের পাদদেশে তিনি শিকার ককেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 
সরযূ তীরে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহের ভিত্তি স্বাপন করেন। তিনি শেখ বাহা- 
উদগিন যাকারিয়ার পুত্র শেখ সদরুদ্দীনকে সেইখ-উল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন। 
তিনি সাম্নাজ্যের নায়েব উধির মালিক কাবুলকে খান-ই-জাহান উপাধি দান করেন 
এবং তাহাকে উধির নিষৃক্ত করেন, আর খুদাবন্দযাদ। কাওয়ামুদ্দীনকে খুদাবন্দ খান 
উপাধি দান করেন এবং তাহাকে ভকিলদার নিযুক্ত করেন। মালিক তাতার, তাতার 
খান হন, আর মালিক শরফ হন নায়েব ভকিলদার ৷ সরখ-উল মুলককে কর। হয় 
শিকার বেগ ; আর খুদাবন্দযাদা ইমাদ-উল মুলককে করা হয় সিলাহাদার। আইন- 
উল মুলক দিওয়ানের মুন্টোফি এবং মুশারফ পদটি লাভ করেন আর মালিক হাসান 


আমীর-ই-মিরানকে দেওয়া হয় ইসতিফা-ই-্কুল পদটি । 
আঃ হিঃ ৭৫৪ সনের সাওয়াল মাসে সুলতান খান-ই-জাহানকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা- 


সহ' রাজধানীতে রাখিয়া যান এবং এক বিরাট বাহিনীসহ' লক্ষণ/বতীতে এক অভিযানে 
যাত্র। করেন ; যাহাতে তিনি ইলিয়াস হাজীর অত্যাচার বন্ধ করিতে সক্ষম হম; ইনি 
নিজেকে সুলতান শামজুধ্ধীন উপাধি দান করিয়াছিলেন ; আর পাওুয়াতে একটি মহন" 
নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া বানারসের লীমাভ্ভ পর্যন্ত তাহার রাজাসীম বিস্তৃত করিয়াছেন । 
তিনি যখন গোরখপুরের স্গিকটে উপনীত হন, এ স্থানের গ্রাম প্রধান উদয় সিংহ 
আসিয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন আর পুইটি হস্তীসহ উপযুক্ত কর প্রদান করিয়া রাজ- 
কীয় অনুগ্রহ লাভ ফরেন । দায় কাশুরও বছ বৎসরের কর প্রদান করেন এবং তাহাদের 


২৫০ ... তবকাত-ই-আকবরী 


উভয়েই আাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ইলিয়াস হাজী পাওয়া তাগ 
করেন এবং একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন । ইহা ছিল বাঙ্গালা দেশের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী দুর্গ। ৭ই রবিউল আউয়াল সুলতান তথায় উপস্থিত হন। এ দিনেই এক 
মহাযুদ্ধ সংঘটি৬ হর ; আর এঁ মাপের ২৯ তারিখে সুলতানের সেনাবাহিনী শহরের 
নিকটবর্তা এলাকা ত্যাগ করে এবং গঙ্গ৷ তীরে শিবির স্বাপন করে। ৫ই রবিউল 
আখির তারিখে ইলিয়াস হাজী যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া 
আসেন ; কিন্ত তিনি এক ঘুরপথে গগন করেন এবং পলায়ন করেন এবং পুনরায় দুর্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । চুয়াল্লিশটি হৃস্তী এবং তাহার টাঁদোয়৷ এবং পতাক] এবং কিছু 
পরিমাণ যুদ্ধের মালমসলা এবং তাহার বছ অনুচর স্রলতানের হস্তগত হয়; আর 
তাহার বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিহত হয়। ইহার পর ছিতীয় দিনে সুলতান 
বন্দীদের মুক্তি দিবার নির্দেশ জারি করেন, আর ৭শে রবিউল আখির তাগিখে অতি- 
রিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে তিনি শান্তি স্থাপন করিতে সম্মত হন: এবং দিল্লী অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করেন। তিনি মানিকপুরের ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করেন, 
এবং ১২ই শাবান তারিখে দিল্লী পৌছেন। অতঃপর তিনি জুন নদীর (যমুনা) তীরে 
ফিরোযাবাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

আঃ হিঃ ৭৫৬ সনে তিনি দিবালপুর অভিমুখে শিকার করিতে গমন করেন এবং 
শতক্র নদী হইতে একটি খাল খনন করিয়া তাহা ৪৮ ক্রোশ দূরের ঝাপর নদীতে নিয়া 
যান। পর বৎসর তিনি মণ্ডল এবং সরমুরের সন্নিকটে জুন নদী হইতে একট খাল 
খনন করান ; আর ইহার সঙ্গে আরও সাতটি খাল খুক্ত করিয়া ইহাকে হানসী পর্যন্ত 
নিয়া। এস্থান হইতে তিনি ইহা আলিসিন নিয়া যান, আর তথায় একটি দুর্গের 
ভিত্তি গ্বাপন করিয়া ইহার নামকরণ করেন হিসার ফিরোযা। অতঃপর তিনি দুর্গটর 
সম্মুখে একটি বিস্তৃত জলাশয় খনন করেন এবং ইহা হইতে পানি নিয়া একটি নাল। পূর্ণ 
করেন; আর খাখর নদী হইতে অপর একটি খাল খনন করেন এবং ইহাকে সরম্ৃতির 
দুর্গের পাদদেশ দিয়া নিয়া ইহাকে কারার নতুন খালের সহিত যুক্ত করেন। এই খাল- 
গুলির মধ্যস্থলে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন আর ইহার নাম দেন ফিরোযাবাদ । 
তিনি বৃধি নদী হইতে অপর একটি খাল খনন করান এবং ইহাকে পূর্বোলিখিত জলাশয়ে 
নিয়! যান , এবং ইহার পরও আর কিছু দুর পর্যন্ত ইহ] বিস্তৃত করেন। 

এই বৎসরেরই ঘিহিজ্জা মাসে ঈদোজ্জোহার দিনে জুলতানকে হিন্দ এবং 
সিদ্ধের রাজাছয়ে সুলতানের কতৃত্বে অনুমোদন করিষ্তা মিশরের খলিফা আবুল 
ফতেছু"এর নিকট হইতে এক ফরমান আসে । পেযোজ জন ইহাকে সুখ এবং গর্ব 
এবং অভিনন্দনরূে গ্রহণ করেন । এই বংসরই ইলিয়াস হার্জী উপযুদ্ধ কর প্রেরণ করেন 


তবকাত-ই-আকবরী ২৪১ 


এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। এই সময়ে লক্ষণাবতী এবং দাক্ষিণাত্য ছাড়া 
সম্পূর্ণ হিন্দুস্তান দেশটি সুলতানের আয়ত্বাধীনে ছিল ; লতান মুহম্মদ তুঘলক শাহের 
ইন্তেকালের পর হইতে স্থুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস হাজী প্রথমটি অধিকার করিয্া- 
ছিলেন, আর হাসান কাও.কা দাক্ষিণাত্যের সম্পূর্ণটা অধিকার করিতেছিলেন ; তিনি 
কর দানে স্বীকৃত হইলে সুলতান তাহার সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়।ছিলেন। 

আঃ হিঃ ৭৫৮ সনে যাফর খান ফাজরী দুইটি হস্তীসহ সোনার গাও হইতে 
আগমন করেন এবং নিজেকে দরবারের অন্তভূক্ত করেন। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করা 
হয় এবং নায়েব উধির পদে নিযুক্ত করা হয়। আঃ হিঃ ৭৫৯ সনের যিহিজুষ মাসে 
স্থলতান সামানা অভিমুখে যাত্রা করেন আর এ স্বানে শিকার করিবার সময় তিনি 
এক মুঘল বাহিনীর সংবাদ পান, ইহা লাহোরের উপকণ্ঠে আগমন করিয়াছিল এবং 
কোনরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । অতঃপর স্থলতান দিল্লী 
অভিমুখে প্রত্যাবতন করেন । এঁ বৎসরের প্রায় শেষ দিকে তাজুদ্দীন অগ্ঠাগ্ত আমীরগণ- 
সহ লক্ষণাবতী হইতে দূতরূপে আগমন করেন। কর রূপে মূল্যবান এবং মনোরম দুব্য- 
সম্ভার প্রদান করেন ; এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত হন। সুলতান, রাজকীয় 
হস্তীসমুহের তত্বাবধায়ক মালিক সরফুদ্দীনকে আরবী ও তুক্ী অশ্ব এবং অগ্ঠান্ত মূল্যবান 
উপহারসহ মালিক তাজুদ্দীনের সঙ্গে জলতান শামসুদ্বীনের নিকট প্রেরণ করেন। 
বসস্তকালে শেষোক্ত জনের ইন্তেকালের এবং তাহার পুত্র সুলতান সিকান্দরের সিংহা- 
সনে আরোহণের সংবাদ আসে । মালিক সরফুদ্দীন এইসব ঘটনার সংবাদ দিরা 
সুলতানের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। স্বুলতান নির্দেশ দেন যে সুলতান 
শামসুদ্দীনের জন্ত যে সব উপহার প্রেরণ করা হইয়াছিল সে সব যেন ফেরৎ আনা হয়; 
অশ্বগুর্পি যেন বিহারের সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয় আর দূতকে যেন কারায় নিয়া 
যাওয়া হয়। ইহার পর আঃ হিঃ ৭৬০ সনে সুলতান তাহার অবর্তমানে তাহার 
প্রতিনিধিরপে খানই ই-জাহানকে দিলীতে রাখিয়া লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন। 
এই সময়ে তিনি তাতার খানকে ঘযনীন হইতে মুলতান পর্বস্ত ভূখণ্ডের গভর্ণর নিধুক্ত 
করেন। লক্ষণাবতীতে গমনের পথে অতাধিক বৃষ্টিপাতের জন্ত তিনি যাফরপুরে কয়েক 
দিন অপেক্ষা করেন । এই সময়ে শেখবাদা। বুস্তামী, যাহাকে (সাগ্রাজ্য হইতে) নির্বাসন 
করা হইয়াছিল, মিশয়ের খলিফার নিকট হইতে একটি সম্মানীয় অঙ্কাবরণ আনয়ন করেন 
এবং আবম-উল-মুলক উপাধি লাভ করেন। এই একই সময়ে লক্কণাবর্তী হইতে যে 
দূত আগমন করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ঠসম্নদ রস্থলদারকে স্থলতান লিকান্দরের দরবারে 
প্রেরণ করা হয় । শেষোক্ত জন সৈয়দ রসুলদারের সঙ্গে পাঁচটি হস্তী, অন্তান্ মুলাবান 
এবং মনোন্পম উপহার দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সৈয়দ রলুলদারের আগমনের পূর্বেই 
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আলম খান লক্ষণাবতী হইতে দূতর্ূপে আগমন করেন; আর স্থুলতান লক্ষণাবতী 
অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি শাহযাদা ফতেহ খানকে রাষ্্ীয় মর্যাদার 
প্রতীকসমূহ যেমন ঠাদোরা, একটি দুরবাশ, হস্তী এবং একটি লাল মঞ্চ প্রদান করেন 
এবং তাহার নামে মুদ্রা প্রস্তত করিবার এবং তাহার অধীনে অফিসার নিষুক্ত করিবার 


নির্দেশ দান করেন । 

জুলতান যখন পাওয়ায় আগমন করিলেন তখন সুলতান সিকান্দর একডালা 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান সিকান্দর ইহার সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন 
এবং অবরোধ চালাইতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পর জুলতান সিকন্দার আশ্রয় 
প্রার্থনা করিলেন এবং হস্তী এবং অগ্ান্থ মূল্যবান সামগ্্রীতে বাৎসরিক কর প্রদান করিতে 
সন্ত হইলেন। অতঃপর সুলতান এ বৎসরের ২০ই জমাদি-উল আউয়াল তাহার 
প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন জৌনপুর পে ছিলেন তখন বর্ষা শুরু 
হইল। তিনি বর্ধাকাল এ স্থানে অতিবাহিত করিলেন । আর এ বৎসরের যিহিজা 
মাসে তিনি বিহার হইয়া জাজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন । এই স্ব(নটি কারা 
কটফ্ক নামক দেশের সীমান্তে অবস্থিত ॥। তিনি যখন জাজনগরে পেৌছিলেন তখন 
তিনি যাফর খানের ভ্রাতা মালিক কুতবৃদ্দীনের শিবির ও সেনাবাহিনীর নিকট রাখিয়া 
যান; আর স্বয়ং স্বল্প সংখ্যক রক্ষীবাহিনীসহ ভ্রত সন্মখে অগ্রসর হন। তিনি 
যখন সংক্রায় পৌছিলেন তখন এঁ স্থানের রাজা রায় সারবীন পলায়ন করিলেন আর 
তাহার কন্ত। সুলতানের হস্তে পতিত হইল । শেষোক্ত জন তাহাকে 'কন্ত।' সম্বেধন 
করিলেন এবং তাহাকে রক্ষা করিলেন। আহমদ খান লক্ষৌতি হইতে পলায়ন করিয়া 
রণথন্তোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন এবং পথিনধ্যে তাহার 
নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত ও গৌরাস্বিত 
করা হইল । সুলতান যখন মহানদী অতিক্রম করিলেন এবং জাজনগরের রায়ের 
মুট্ঢ় দুর্গ এবং বাসস্থান বানারসে পৌছিলেন, শেবোক্ত জন পলায়ন করিলেন এবং 
তিলং-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ন্ুলতান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না, কিন্ত তিনি 
শিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং শাস্তি 
স্বাপনের প্রার্থনা করিলেন। তিনি তেত্রিশটি হস্তী এবং অন্তান্ত মূল্যবান ও মনোরম 
উপহার প্রেরণ করিলেন । সুর্লতান এই সমগ্নে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হস্তী শিকারের 
জন্ত হত্তীর প্রিয় চারণক্ষেত্র পল্লাবতী অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ইহাদের 
তেত্রিশ জীবন্ত ধরিলেন আর দুইটিকে বধ করিলেন। এই বিষয়ে যিয়া-উল-ঘুলক 


নিয়ের কবিতাটি রচনা করিয়াছেন ঃ 
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সুলতান শ্াায়পরায়ণতা দ্বারা মহত্ব অর্জন করিয়াছেন 
সমুজ্জল সুর্যের গায় তিনি সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়াছেন, 
হস্তী শিকারের জন্য তিনি জাজনগরে আসিলেন 

তেত্রিশটি তিনি ধরিলেন আর দুইটিকে বধ করিলেন। 


এ স্বান হইতে তিনি নিয়মিত পথ চলিয়। কারা আগমন করিলেন আর আঃ হিঃ 

৭৭২ সনের রজব মাসে তিনি দিল্লী আগমন করিলেন। 
ইহার কিছুকাল পর তিনি আসলিমা নামক একটি খাপের অভিমুখে গমন 
করিলেন । ইহা দুইটি প্রশস্ত সারা বৎসর পানি থাকে তেমন শ্রোত দ্বারা গঠিত 
দুইটি মিলিয়। গিয়া গঠিত) কিন্তু সুউচ্চ বাঁধ দ্বারা বিভক্ত । সুলতান নির্দেশ দিলেন যে 
পঞ্চাশ হাজার বেলদার (কোদালী।) সংগ্রহ কর্সিতে হইবে এবং খালটি খনন করিতে 
হুকুম দিলেন। বাঁধের অভ্যন্তরে হাতীর এবং মানুষের অতি বড় বড় হাড় আবিদ্কত 
হইল ; যেমন মানুষের বাহুর একট হাড় পাওয়। গেল, যাহার দৈর্ধ তিন গজ । ইহা 
আংশিক শীলিভূত হইয়া গিয়াছে আর আংশিক হাড় আছে। এই সময়ে তিনি 
সরহিন্দকে আলাদা করিয়৷ দিলেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে সামানার রাজস্ব বিভাগের 
অন্তর্গত ছিল; আর ইহার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন যিয়া-উল-মুলক শামসুদ্দীন আবু 
রাজা। তিনি তথায় একট দুর্গ নির্মাণ করিলেন আর ইহার নাম দিলেন ফিরোষপুর । 
এ স্থান হইতে তিনি নগরকোট অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যখন পর্বতের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন, লোকেরা তাহার নিকট কিছু বরফ নিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, 
“সুলতান মুহন্মদ শাহ, (তাহার উপর আল্লাহর শান্তি বধিত হউক), ধিনি আমার প্রভু 
ছিলেন । যখন এই স্বানে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহার পরিচায়কগণ তাহার জন্ত 
বরফের শরবত তৈরী করিয়া আনিয়াছিষ্চেন। কিন্ত তিনি তাহা পান করেন নাই, 
যেহেতু আমি উপস্থিত ছিলাম না।” অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহাদের সঙ্গে 
শিবিরে যে কয়েকটি হস্তী ও উউ বোঝাই মিছরী আছে তাহা যেন বরফের শরবত 
প্রত্ততে বাবহার করা হয় এবং তাহ? সুলতান মুহন্দ শাহের স্থতিতে সৈন্যদের মধ্যে 
বিলি করা হয়। কিছু সময় অবরোধ এবং কিছু বুদ্ধের পর নগরকোটের রাজা তাহার 
পুত্রদেরসয় ক্রত আসিয়। সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং আনুগতোয় জিনের 
কাপড় তাহাদের গলায় ধারণ করেন । মুলভান তাহার সহিত সদয় বাধহার করেন। 
তিনি নগরকোটের নাম পরিবর্তন করেন এবং ধৃত সুলতান মুহদ্রদ শাহের নামানুসারে 
ইহার নাগ রাখেন, মুহন্দদাধোদ |: এই. সময়ে, লোকেরা সুলতানের নিকট নিবেদন 


৯৮০ 


২৫৪ তবকাত-ই-আকবরী 


করেন যে যখন পিকান্দর খুলবারনাইন১ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে 
এই দেশের লোকেরা নুশাবার২ একটি প্রত্কিতি নির্মাণ করিয়া তাহা একটি গৃহে স্থাপন 
করে আর ইহা লোকের নিকট একটি পৃূজনীয় বস্ততে পরিণত হইয়াছে ; আর এই 
মন্দিরে, যাহ] জালামুখি নামে পরিচিত, প্রাচীন প্রাঙ্ষণদের এক সহত্র তিন শত পুস্তক 
আছে ।৩ আর ম্ুলতান এ উপজ্জাতির পণ্ডিত ব্যক্জিগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; 
এবং কতিপয় পুস্তক অনুবাদ করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহাদের মধ্যে এ যুগের কবি- 
গণের মধ্যে অগ্ঠতম ইযযুদ্দীন খালিদ খানি স্বাভাবিক দার্শনিক ৩ত্ এবং শুভাশুভের 
লক্ষণ ও চিহ্ৃসমূহ সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক অনুবাদ করেন আর ইহার নাম দেন 
দলায়েল-ই-ফিরোজ শাহী । এই ফকির ইহ| পাঠ কণিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ইহা বৈজ্ঞা- 
নিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ব সম্বলিত পুস্তক 18 

সংক্ষেপে নগরকোট বিজয়ের পর স্ুলঙান থাঠা অভিমুখে গমন করিলেন এবং 
তিনি যখন তথায় পৌছিলেন তখন এঁ স্থানের শাসনকঙা জাম নিঞ্জেকে পরিখা ছ্বারা 
নুরক্ষিত করিলেন এবং পানির উপর নিওর করিয়া ক্ছ্িকাল যুদ্ধ চালাইলেন ; আর 
শস্যের অপ্রতুল৩1 এবং পশুর খাস্ের দুমূল্যতার এবং পানির প্রনারতার জগ্ঠ স্থলতান 
গুজরাট গমন করিলেন। বর্ধাকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় থাঠায় 
আগমন করিলেন। তিনি গুঞ্জরাটের শাসনভার যাঁফর খানের হস্তে ন্যস্ত করিলেন 
এবং নিষামুল মুলককে€ বরখাস্ত করিলেন। শেষোজ্ড জন তাহার পঞিবার পরিজন- 
সহ দিলী আগমন করিলেন নায়েব উধির নিযুক্ত হইলেন। সুলতান যখন থাটা 
পৌছিলেন, জাম নিরাপত্তী। প্রার্থনা করিলেন এবং বশ্যত। ত্বীকার করিলেন। এই 
সম্পূর্ণ সত্য সম্থলিত কবিতাটর অর্থঃ 


সে নিরাপত্তার প্রার্থনা করিল আমি ইহা তাহাকে মঞ্জুর করিলাম 
সে বিনীতভাবে আগমন করিল, আমি তাহাকে তাহার জীবন প্রতার্পণ করিলাম । 


১, যুলকারনাইন অর্থ দুই শিংওয়ালা। জুপিটার আন্বোন, সহান আলেকছ।গার, এবং আলী বিন 


খাবি তালিবকে যুলকারন1ইন ঝল। হয়| 


২, নুশাধ। ছিলেন বরদ! নামক এক দেশের রাণী । এই দেশটি নুষ্ঠিত হয় এবং তিনি রুণগণ কতক 
ধঙ্গী ছন। মহান আলেকজাগু।র তাগাকে উদ্ধার করেন এবং পরে তিনি তাহার পত্থীতে পরিণত 


হন | রদ! দেশটির অবস্থান কোথায় ছিল বলা দুক্ষর | এককালে ককেশাসের সর্ধবৃহৎ শহরটির 
নাম ছিল বরদা, কিন্ত বর্তমানে ইহ! ধবংসম্তপে পরিণত হইয়াছে । ইহ। ভাতার নদীর তীরে, তাতার 
ওকুরা নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত! 

5. কর্ণেল রেছ্িং এই নামটি মিখিয়াছেন জওয়াল্লাধুধি ; ফিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত নামটি হইবে জাপামুখি। 

৪, বগাওষী এই পুশ্তকটিতে মোটাদটি ভাল রদিয়াছেন, ইহাতে ভাল ও মঙ্গ দুইই আছে। 

3, তাহার নান জানীর হুসেন পিতা আমীর শীগণ। 


তধকাত-ই-আকবরী ২৭৫ 


তাহার আলোকিত মন গ্রহণ করিল এবং সুলতান এ দেশের সকল জমিদারদের- 
সহ তাহাকে দিলীতে নিয়৷ আগিলেন। 

আও হিঃ ৭৭২ সনে (১৩৭? হ্রীঃ) খান-ই জাহান ইন্তেকাল করেন এব তাহার 
জো্ঠ পুত্র জুনান শাহ১ এই উপাধি লাভ করেন। 

আঃ হিঃ ৭৭৩ সনে (১৩৭১-৭২ শ্রীঃ) যাফর খান গজরাটে ইন্তেকাল করেন এবং 
াহার জোষ্ঠ পুত্রকে ষাফর খান উপাধি দান করা হয় এবং গুজরাটে শাসনভার 
দেওয়া হয়। ৭৭৬ আঃ হিজরা সনের সফর মাসের ১২ তাবিখ শাহযাদা ফতেহ খান 
কাহতুরেং ইন্তেকাল করেন। 

আঃ হিঃ ৭৭৬ সনে শামসুদ্দীন দানঘানী জুলঙানের নিকট নিবেদন করেন যে 
তাহাকে যদি গুজরাটের গভর্ণর নিযুক্ত কৰা হয তবে তিনি প্রতি বৎসর নির্ধারিত 
রাজস্বের উপরেও চল্লিশ লক্ষ তংকা আগ চারিশত হস্তী এবং দুইশত আরবী অশ্ব ও 
চারিশত ক্রীতদাস দিবেন। সুলতান নির্দেশ দান করেন যে যাফর খানের নায়েব 
যিয়াউল মুলক মালিক শামনুদ্বীন আবু রাজা যদি এই অতিরিক্ত রাজস্ব ও অন্ঠান্ত কর 
দিতে স্বীকৃত হয় তবে গুজরাট ঙাহাপই দাষিত্বে রাখা হইবে । মালিক শামসুদ্দীন 
সম্মত হইলেন না, আর শামস দামঘানীকে সোনার লেসের একটি বেণ্ট, একটি বল্লম 
এবং একটি বপার চোদোলঙ দান করা হয় এবং ভাহাকে ম্বৃত যাফর খানের স্বলে 
গুজরাটে প্রেরণ করা হয়।দ কিন্তু যেহেতু তিনি তাহার অঙ্গীকৃত কর দিতে অপরাগ 
হন, ফলে তিনি বিদ্রোহ বীজ বপন কবেন এবং গুজরাটের মীর সদহদের কয়েকজনের, 
যেমন শেখ ফগিদউদ্দীন ও অন্তান্ত নেতাগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া শক্রতা। 
আরম্ত করেন । সুলতান এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন এবং শামনুদ্দীন দামঘানী 
নিহত হয় আর তাহার শির সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহাকে হত্যা 
করিবার পর গুজরাট মালিক মুফররাহ সুলতানীকে দেওয়া হয় আর তিনি ফরহাত- 
উল-মুলক উপাধি লাভ করেন। 


১, এই নাষর্টি পাওুলিপিগুলিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া! আছে যেষন আনান শাহ এবং খ্বান শাহ।) তিনি 
বিণ বৎসর কাল উধির ছিলেন, কিন্তু রাঞজদ্বেব শেঘ দিকে তাহার মধ্যে আর শাহযাদ। বুহন্থগ 
খানের মধ্যে বিরোধ দেখ। দেয় : শাহযাদ। মৃহল্মদ খন পরে লুলতান মুহক্মদ শাহ হন। 

২. নামটি কাহতূর বা কাহতোয়।র হইবে, ইহা রোহিলাখণ্ডের প্রাচীন নাষ। বদাওদী খই শ্বানের 
নাখ উল্লেখ করে নাই। 
এইগুলি হইল পদের প্রতীক চিহ্ন । 

৪ পাগুলিপিতে এইক্থপই দেওয়া আছে, কিন্ত অর আগেই আছে যে ফর খানেৰ ইন্তেকালের পর 
তাথার পুত্রকে যাকর খান উপাধি এবং গু্করাটের শামনভার দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ যাফর খানের 
পুরের এই নিয়োগ কার্ধকরী হয় নাই, অথবা ইহ) সামরিক নিয়োগ ছিল মাত্র। 

0, অর্থাৎ একশত জনের ৫নতা, এক প্রকীরেৰ গাব প্রধান হইবে । 


২৪৬ তবকাত-ই-আকবরী 


আঃ হিঃ ৭৭৯ সনে সুলতান ইতাওয়া এবং আখল অভিনুখে যাত্রা করেন এবং 
রায় সিপর দাধরণ১ এবং ইতাওয়ার২ সকল জমিদারকে, যাহারা একবার সুলতানের 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্জিত হইয়াছিলেন, অনুগ্রহ ও 
সহৃদয়ত। প্রদর্শন করিয়৷ তাহাদিগকে তাহাদের স্ত্রী ও সন্ভতানগণসহ' দিল্লীতে প্রেরণ 
করেন। তিনি আখল এবং বতলাহীতেও দুর্গ নির্মাণ করেন । আর মালিক তাজুদ্দীন 
তুর্কের পুত্র মালিকযাদা ফিরোযকে আরও কতিপয় আমীরসহ তথায় রাখিয়া আসেন। 
ফিরোষপুর বতলাহীর দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করা হয় এবং আখলের দায়িত্ব 
দেওয়া হয় মালিক আফঘানকে । অতঃপর শ্ুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই 
একই বৎসরে অযোধ্যার শাসনকর্তা, ধিনি সুলতানের সহিত গমন করিয়া ছিলেন, তিনি 
ইন্তেকাল করেন আর প্রদেশটি তাহার পুত্র মালিক সাইফুদ্দীনকে* অর্পণ করা হয় । 

আঃ হিঃ ৭৮১ সনে (১৩৭৯ শ্রীঃ তিনি সামানাহ গমন করেন এবং গভর্ণর 
মালিক কাবুল বনু কর প্রদান করেন এবং তিনি আম্থালা ও শাহবাদ হইয়া সাত্তরের& 
পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করেন ; আর সরমুরের রায় ও অগ্ঠাঞ্গ রায়গণের নিকট হইতে 
কর গ্রহণ করিয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে বাদ আসে যে 
কৈথার-এর প্রধান ব্যক্তি খারকুণ বদাওনের গভর্ণর সৈয়দ মুহম্মদ ও তাহার ভ্রাতা সেয়দ 
আলাউদ্দীনকে তাহার নিঞ্জের গৃহে আমশ্্রণ করিয়া আনিয়৷ তাহাদের উভয়কেই হত্যা 
করিয়াছে । আর ৮২ আঃ হিজরাতে (১৩৮০ শ্রীঃ) সুলতান কৈথার অভিমুখে সৈয়দ- 
গণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অন্ত অভিযান করেন ; খরকু পলায়ন করে ; কেথার 
অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়। হয়। খরকু কমাউনের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে। 
সুলতান এ দেশটি লু্ঠন করিয়া বদাওন মালিক কাবুলকে অর্পণ করেন আর খরকুকে 





১, কর্ণেল রেস্কিং ইহার নাম লিখিরাছেন আকচক । 

২. গাণুলিপির বিভিল্ল কপিতে ইহার নামটি বিভিষ্নরূপ দেওয়া আছে) বদাওণী কোন গম উল্লেখ 
করেন নাই। 

৩. পাগুলিপিতে ইহ! বতলাহী বা পঙলাহী আটে । বদাওনীতে আছে বটলাহী। ফিবিশতা ইহার 
নাম দিয়াছেন তিপাই । 

8, দৃইটি পাণুলিপিতে তাহার নাম দেওয়। আছে ইউস্ফউদ্দীন। 

৫, সাষান! পাঞ্জাবের একটি রাজস্ব বিভাগ ছিল, গোড়ার দিকে সরহিন্দও ইহার অস্তরতুক্ত ছিল। কিন্ত 
সুলতান কিয়োষ ণাহ শেঘোজ স্বানটিকে একটি স্বতঘ্ জেলায় পরিণত করেন | 

৬. একটি পাণুলিপিতে নামটি দেওয়। ভাছে সাধুর, আর একটিতে আছে সানতুর, আর একটিতে খাছে 
লানতুয়ার | 

৭+ বিভিন্ন পাণুলিগিতে তাঁহার নাম দেওয়া আছে খরক্‌, খুখু , এবং খুকর | বদাওনী তাহাকে ধলেন 
রায় লঘুখর, কৈথালের প্রধান ব্যজি । করণেপ রেছ্িং তাহার ইংরজী অনুবাদে লিখিয়াছেন খুবর 
ঝায়। কৈথারের প্রধান | কৈথার (কহতর) রোহিতাখতের ধ্রাচীন লা । 


তবকাত-ই-আকবরী ৃ ২৭৭ 


শান্তি দানের জন্য মালিক খিতাব আফঘানকে১ স্থলে রাখিয়৷ দেশটিকে তাহার 
মৃগয়। ক্ষেত্রে পরিণত করেন, যাহার ফলে ইহা সম্পর্ণনূপে বিধ্বস্ত ও জনহীন হইয়া 
পড়ে। 

আঃ হিজরা ৭৮৭ সনে বদাওনের সাত কারোহ দূরবতাঁ কেউলীৎ নামক স্থানে 
তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইহার নামকরণ করেন ফিরোযপুর আর যেহেতু 
ইহার পর তিনি আর কোন দুর্গ নির্মাণ করেন নাই তাহার ফলে এই দুর্গটি আখিরিন- 
পুর নামে পরিচিত হয়। এই বৎসরে স্থলতান অক্ষম হন এবং বার্ধক্য পতিত হন।৪ 
আর খান-ই-জাহান তাহার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি শাহজাদ। 
মুহপ্মদ খান ও অণন্ঠাণ্ঠ আমীরগণকে, যেমন যাফর খানের পুত্র দরিয়া খান ও মালিক 
ইয়াকুব মুহন্সদ হাজী ও মালিক শামস্তদ্দীন ও মালিক কামালুদ্দীন, যাহারা তাহার বন্ধু 
ও শুভাকাঙকী ছিলেন, গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অসহায় করিয়। দিবার 
মনস্ব করিলেন। তিনি স্ুুলতানকে জানাইলেন যে উপরিল্লিখিত আমীরদের সহযো- 
গিতায় শাহজাদা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। শেষোস্ত- 
জন তাহার কথায় বিশ্বাস স্বাপন করিয়া আমীরগণকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ দান 
করিলেন । শাহজাদা এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং কয়েকদিন তাহার পিতার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়] বন্ধ করিলেন; খান-ই-জাহান সাহাবার হিসাব পত্র 
দেখিবার ছল করিয়া দরিয়া খানকে ডাকিয়। পাঠাইলেন এবং তাহাকে তাহার নিজের 
গৃহে কারাকদ্ধ করিলেন। শাহজাদ] এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া হতবুদ্ধি ও শঙ্কিত 
হইয়। উঠিলেন এবং তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন* আর 
ন্ুলতানকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে খান-ই-জাহান বিদ্বোহ করিবার চেষ্টা 


১, নিঃসলেহ ইহাব অধীনেই আখল দেওয়া হয়। ফিরিশত। ইছার নাম লিখিয়াছেন মালিক দাউদ 
আফধান। 

২, ইহা সপ্ঘন ও গসম্ভন এই উভয় প্রকারই পাণুলিপিতে আছে। ইহা রাহিলাখণ্ডে অবস্থিত, 
মোর/দাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণ-পচ্চিষে | 

৩, এই নার্টি পাণডুলিপিতে বিভিন্নকূপ লেখা আছে, যেমন বেউনী, ছলি। বদাওনীতে আছে বাবুলী । 
রেক্কিং এর মতে এই স্বানে অধিক সংখ্যক বাবুল গাছ থাকিঝাব দরুন সন্ভবতঃ ইহার এইদ্প 
নাষ হইগ্রাছে। ফিরিশতা ইহার নাম লিখিয়াছেন বাসুলী । 

৪, বদ্গাওনী বলেন যে এই সযয় তাহার বয়ন হইয়াছিল নব্বই বৎসর | 
বদাওনী ইহা উল্লেখ করেন নাই । সাঁহোবা কারার নিকটের একটি ফেলা, ইহা হামিরপৃন্ের ৫৪ 
সাইল দক্ষিণে বেতোর। ও যনুন। নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। 

৬, ফিরিশত। বলেন যে তিনি তাহার শরীর হর্দাবেশ ধর্ধিরা একটি মর্িলাদের পার্ধীকে চড়িয়। গঁষন 
কারের, কিন্ত গৃরব্তী কোণ এঁতিষাদিক ইরা উল্লেখ ফরেন নাই | 


২৫৮ তবকাত-ই-আকবরী 


করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা আমীরগণকে অপসারণ করিতে এবং তৎপর 
তাহাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিয়াছে । সুলতান খান-ই-জাহানকে হত্যা করিবার 
নির্দেশ দিলেন এবং দরিয়া খানকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়৷ দিলেন। শাহজাদা 
মালিক ইয়াকুবকে নির্দেশ দিলেন বিশেষ আস্তাবলের১ অশ্বগুলিকে প্রস্তুত রাখিতে 
আর হস্তীরক্ষক মালিক কুতবুদ্দীনকে নির্দেশ দিলেন হস্তীসমূহ সন্নিবেশ করিয়। এক 
যুদ্ধ আরম্ভ করিতে । রাত্রির শেষ দিকে শাহজাদা প্রচণ্ড শদ্কিতে খান-ই-জাহানকে 
আক্রমণ করিলেন । খান-ই জ্ঞাহান কিছু সংখ্যক লোকসহ তাহার গৃহ হইতে 
বাহির হইলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিয়৷ দিলেন। শেষ পর্যস্ত তিনি আহত হন এবং 
পরাজিত হইয়া গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করেন, এবং অপর এক দ্বার দিয়া বাহির হইয়া 
গিয়৷ মেওয়াটের জমিদার কুকা চৌহানের২ আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাজাদা তাহার 
গৃহ ধ্বংস করিয়া দেন এবং যুদ্ধের সময় তাহার হস্তে ধুত মালিক ইমদাদদোৌল] ও 
মালিক শামসুদ্দীন এবং মালিক সালেহকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর সুলতান 
শাহজাদাকে সম্পূর্ণ ক্ষমত] দিয়া উজির নিযুত্ত করেন ; আর সার্বভৌমত্বের সমস্ত উপ- 
করণ যেমন অশ্বাদি, সেনাবাহিনী ও হস্তীএমূৃহ তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং 
তাহাকে নাসিরুদ্দীন ওয়াদ,নিয়া মুহম্মদ শাহ উপাধি দান করিয়] নিজে। ধ্যান ধারণা ও 
আল্লাহর সেবায় মনোনিবেশ করেন । শুক্রবারে দুই বাদশাহের নামেই খোতব। পাঠ 
হইতে লাগিল। 

সুলতান মুহম্মদ শাহ আঃ হিঃ ৭৮৯ সনের (১৩৮৭ শ্বীঃ) শাবান মাসে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং রাষ্ট্রের অফিসারগণকে তাহাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখিয়া 
তাহাদিগকে সন্নানীয় পোশাক দান করেন। মালিক ইয়াকুবকে সিকান্দর খান 
উপাধি দেওয়া হয় তার গ্জরাই তাহশকে অর্পণ করা হয়। মালিক রাজু মুবাগিখ 
খান, কামাল উমর দত্বর খান এবং সীমা উমর মুইয-উল মুলক উপাধি লাভ করেন। 


১, ইহা সুলতানের অথথ। শাহজাদার আন্ত/ষল তাহা ঠিক বুঝ! যায না। 

২ চৌহান একটি রাজপুত উপজ্জাতিব নাম। মেওয়াট মেওদের দেশ, ইহাদের উৎপত্তি অজ্ঞাত 
তবে ইহার। নিজেদের রাজপুত বলিয়৷ দাবী করে, কিন্তু সম্তবতঃ ইহ! কৈ।ন ন্গিশ্ব দ্ব!তি, মিনারের 
সমশ্রেণীতুক্ত । সম্ভবতঃ ঘবনীর জুলতান মাহমুদেব সময়ে ইহ। ইপলাম ধর্ষ গ্রহণ করে। মেওয়াট 
দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত আর মুসলমানদের আমলে ইহ। আগ্রা সুবাব অংশ ছিল । ইহাব প্রধান 
শহর হইজ নয়ষৌল, আলওযার, তিজারাহ এবং বেওয়ায়ী । বর্তমানে ইচ্থ। মথুর। গুবগ ও জেল 
আলওয়ারের উদ্ধৃত অংশ ও ভরতপুবের কিছু অংশের অন্তগাত। 

৩. এই স্বানে পাণ্ডুলিপির কিছু শহ্দ ঠিক বুধ যায় না ; ইছা গন্ভবতঃ কোন লোকের নাম অথব৷ ইহার 
অর্ধ হইতে সহত অত্যাটার দ্বারা । ব্দাওনী খাম-ই-আ।হানের দলীয় কোন লোকের নাম উল্লেখ 
করেন নাই। 

৪, বদ্দাওনী বলেন তাহাকে পূর্ণ ক্ষখতাসহ উদ্ধির নিধু্ত কর হয়। 


ও, একটি পাওুলিপিতে আছে, খুঁফবার ১০ই রজব? উল্লেবিত বঙ্গের | 





তবকাত-ই-আকবরী ২৭১ 


মালিক ইয়াকুব, যিনি সিকান্দর খান উপাধি লাভ করিলেন তাহাকে শক্তিশালী একদল 
সৈন্তসহ' খান-ই-জাহানের বিকদ্ধে প্রেরণ করা হইল । সেনাবাহিনী যখন মেওয়াটের 
নিকটবতাঁ হইল, তখন কুকা চৌহান খান-ই-জাহানকে বন্দী করিলেন, এবং তাহাকে 
সিকান্দর খানের নিকট প্রেরণ করিলেন । শেষোক্ত ব্জি তাহাকে হত্য। করিয়া 
তাহার শির শাহজাদা মুহন্দদ শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং গুজরাট গমন 
করিলেন। এ বৎমর শাহজাদা মুহম্মদ শাহ এক শিকার অভিযানে সরমুর পর্বতের 
অভিমুখে গমন করিদেন। তিনি যখন শিকারে ব্যাপূত তখন সংবাদ আসেযে 
গুজরাটের মালিক মুফাররাহ১ এবং শতজনের নেতাগণ একত্র হইয়৷ সিকান্দর খানকে 
হত্যা করিয়াছে আর তাহার সহিত যে সৈম্ত ছিল তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়। দিয়াছে । 
তাহাদের মধ্যে যাহার আহত হইয়াছিল তাহাদের কিছু সংখ্যক সিপাহসালারের ২ 
সঙ্গে দিল্লী আগমন করিয়াছে । মুহম্মদ শাহ এই সংবাদ শুনিয়। দিলীী আগমন 
করিলেন ; কিন্ত সিকান্দর খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া 
তিনি আরাম আয়েস ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন ; আর তাহার অবহেলার 
দকন রাষ্ট্রের কার্ধাবলীতে মহা বিশৃঙ্খল দেখা দিল । 

এই সব ঘটনাবলীর পাচ মাপ পরে সুলতানের সেনাবাহিনী সামাউদ্দীন ও 
কামালউদ্দীনেরও প্রতি তাহাদের ঈর্ষা ও রোষবশতঃ তাহারা মুহন্মদ শাহের বিরুদ্ধে 
চলিয়া গেল এবং শক্রতার ভিত্তি স্বাপন করিল । পগৈন্তদের বিদ্রোহ দমনের জন্য মুহম্মদ 
শাহ মালিক যহিকদ্দীন লাখোরীকে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু তিনি যখন যেখানে 
ফিরোয শাহের টৈম্তগণ একত্র সমবেত হইয়াছে সেই ময়দানে পৌছিলেন, তখন 
শেষোক্তগণ তাহার প্রতি পাথর ছু'ড়িয়া তাহাকে আহত করিল আর এঁ অবস্থায় তিনি 
শাহজাদ] গুহন্মদ শাহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আর শেষোজ জন 
সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া সুলতানের সৈম্তদের সম্মুখীন হইতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল । রাত্রির শেষ দিকে শাহজাদার সেনাগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিল 
এবং সুলতানের বাহিনীকে পরাভূত করিল । শেষোজগণ সুলতানের নিকট গিরা 
তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল । দুই দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় দিনে 
বখন ফিরোধ শাহের দাসগণ ( সৈশ্ঠগণ ) চরম দূর্দশায় পতিত হইল তখন তাহার 


১, শাবসুত্ীন দাপঘাদীকে হত্যা খ্ধিবার পর তাহাকে ফরহ(ত-উল-মুলক উপাধি দিয়া গুজরাটের 
গতর্ণয় নিষুগ্জ করা হইয়াছিল । 

২. এইবাডি কে তাহা ঠিক ব্ঝাযায়না। এই শব্দগুলি ছার! “লেনাবাহিনীর নেত।' বুঝায় 
ঘদাওনীও দিপাগালার পিখিয়াছেন। 

৩. সামাউন্বীন ও কামাবউদ্দীন উভয়েই মুহন্ম? শাহর প্রিয়পান্র ছিলেন । 


২৮০ তবকাত-ই-আকবরী 


সুলতানকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন কগ্লি এবং সৈম্ভদের তাহাকে দেখাইল । মুহল্মদ 
শাহের সৈম্তগণ ও হস্তীচালকগণ যখন স্থুলতানকে (ফিরোয শাহ ) দেখিল তখন 
তাহারা যুদ্ধ করা হইতে বিরত রহিল এবং তাহার নিকট আগমন করিল আর সুলতান 
মুহন্নদের সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়৷ গেল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; আর তিনি সামান্য 
সংখ্যক সৈন্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরসহ সরমুর পর্বতের অভিমুখে চলিয়া 
গেলেন। সুলতানের (ফিরোয শাহের ) সৈম্ভগণ যাহাদের সংখ্যা অশারোহী এবং 
পদাতিকসহ প্রায় এক লক্ষ ছিল, মুহম্মদ শাহ ও তাহার বন্ধুদের প্রাসাদসমূহে প্রবেশ 
করিল এবং লুটতরাজ ও ধ্বংম আরম্ভ করিল। সুলতান কুচক্রী লোকদের১ মন্্রণা 
শৃনিয়। মুহম্মদ শাহের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ফতেহ খানের পুত্র এবং তাহার 
পৌত্র তুঘলক শাহকে তাহার উত্তরাধিকারী করিলেন আর তাহাকে সিংহাসনে 
বসাইলেন। তুঘলক শাহ সুলতানের জামাতা আমীর হাসানকে, যিনি মুহম্মদ 
শাহের বিশেষ বন্ধুগণের অন্যতম ছিলেন, প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাহার 
শিরচ্ছেদ করিলেন। 

মুহ্নদ শাহের সহিত তাহার বন্ধুত্ব থাকার জগ্ঠ সামানার আমীর ঘালিব 
খানকে৪ তিনি বন্দী করিলেন এবং তাহার নির্বাসন দ্যা বিহার প্রদেশে প্রেরণ 
করিলেন ; আর সামানাহ দিলেন মালিক সুলতান শাহকে ।« 

রমযান মাসের ১৮ তারিখে সুলতান ফিরোয শাহ ইন্তেকাল করিলেন। 


দ্বিপদী কবিতা, 


মাথা অবনমিত করানোই আকাশের ধর্ম 
কপালের লিখন হইতে কাহারও মাথা অপসারণ কর উচিত নয়। 


১, বঙগাওনী ।পাখগাছেন স্বাথপম্পন্ন লোকেবা। 

২, বদাওনী সঠিকভাবে তাহাকে তুধনক খান বলিয়াছেন! তিনি যবন গিংহাসনে আবোহণ করেন 
তখন তিনি তুঘলক শাহ হন। তিনি ধিয়াসদ্দীন তুষলক শাহ দ্বিতীয় হন | 
বদাওনী ইহার নাম মীব হাসান লিখিয়াছেন। 


৩. 
৪, একটি পাণুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে আলী শাহ, কিন্ত অন) পাগুলিপিগুলিতে আছে 
ধালিব শাহ | সামান। হান্পীর ২৫ মাইল দক্ষিণ-প্চমে আর দিল্লীব ১০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। 


৫, একটি পাওুলিপিতে তাহার নাম দেওয়। আছে লিক সুলজান | অন্যান) পাওুলিপিগলিতে আছে 
মাঙ্জিক জুদতান শাহ । ব্দাওনী কাছাকে সামান। দেওয়া হইল সে সম্বংন্ধ নীবৰ। 


৬, রেছ্িং কর্তূক অনুদিত বদাওনীর পুস্তকে এই তারিখাট ১৬ই দেওয়।৷ আছে। 
এ. বদাওনী আরও বলেন রে তাহাকে হাউস-ই-খাসের সীযান্তে মযাহিত করা হয় তথায় তাহায় কবগ্ধের 
, উপরে একটি দ্ুউচ্চ গ্থুজ নির্মাণ কর! হয়। 


এই পক্িগুলি এবং ইহাদের আগে আরও ৪টি পংভি বদাশুনীর পু্তকেও টচ্ছুত কর) আছে, কিন্ধ 
খা! নিযাষউদ্দীন এ চার পং়ি বাদ দিয়াছেন । 


তবকাত-ই-আকবরী ২৮১ 


কে জানে এই উৎক্ষিপ্ত ধুলোর সাথে 

কোন হৃদয়ের রক্ত মিশিয়া আছে? 

চক্ষু যদি অন্ধ না হয়, তবে সকল পথই দেখা যাইবে 
ধুলায় আচ্ছন্ন নয়, জীবন্ত প্রাণীর অবশিষ্টাংশে ঢাকা । 


তিনি আটচল্লিশ বৎসর কয়েক মান এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন আর 
ওয়াকাত-ই-ফিরোয এই শগ গুলিতে তাহার ইন্তেকালের তারিখ নিহিত আছে । এই 
ন্যায়পরারণ বাদশাহ লোকের মধ্যে বছ গ্ায়পরায়ণ ও সদাশয়তার বিধি আর 
নিরাপত্তা ও রক্ষা ব্যবস্থার বু আইন রাখিয়। গিয়াহেন। তাহার সকল বিধির মধ্যে 
তিনটি অতি চমৎকার । প্রথমটি হইল এই যে তিনি শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়। 
দিয়াছিলেন এবং কখনও কোন মুসলমানকে অথব। প্রেকৃতপক্ষে) কোন লোককেই 
শান্তি দেন নাই; আর তাহার অসংখ্য উপহার ও দানের জন্ত এবং তাহা দ্বারা 
লোকের হৃদয় জয় করার দকন তাহার লোককে সাজ দিবার প্রয়োজন হয় নাই। 
যদিও শাস্তি দেও সার্বভৌমত্বের একটা বৃহৎ অংশ তবুও তাহার প্রশংসনীয় ব্যবহার 
আর চমৎকার গুণাবলী তাহার প্রজাগণের মধ্যে হ্াযপরায়ণত1 ও নিরপেক্ষত। কারণ 
স্ববূপ হয় আর উৎপীড়ন ও অত্যাচারের পথ সম্পূর্ণৰপে বন্ধ হইয়া যায় ; আর তাহার 
শাসনকালে কোন স্থষ্ট জীবেরই কাহাকেও যন্ত্রণা দিবার কোন ক্ষমত। ছিল না। দ্বিতীয় 
বিধিটি এই ছিল যে তিনি রায়তগণের নিকট হইতে ভূমির উৎপাদিত ফসল অনুযায়ী 
এবং তাহাদের দিবার ক্ষমতা অনুযায়ী খাজনা আদায় করিতেন ; আর সকল অতিগিষ্ঞ 
কর ও সেস রহিত করিয়া দেন আর রায়তগণের ব্যাপারে কাহারও কোন কুমস্্রণা 
তিনি কানে তুলিতেন না ; আর এই বিধিই কৃধিকাধের প্রসার ও রায়ত ও প্রাণের 
সখ সম্পদের কারণ স্বরূপ হয় ॥ তৃতীয় বিধিটি হইল এই যে তাহার সাগ্রাজ্যের বিভিন্ন 
বিভাগের তত্বাবধান ও শাসন করিবার জন্ত তিনি সৎ এবং বিশ্বাসী ও আল্লাহর ভয়ে 
ভীত অফিসার নিয়োগ করিতেন ; আর কখনও কোন দুষ্ট প্রকৃতির ও শয়তান লোককে 
তাহার চাকুরীতে গ্রহণ করিতেন না এবং কখনও এন্সপ কোন লোককে গভর্ণর বা 
আমীর পদে উন্নীত করেন নাই। আর এই নিয়ম অনুযায়ী লোকগুলি তাহাদের 
শাসনকর্তার স্বধীয় হয়, সকল লোকেই তাহাদের শাসনকর্তার অনুকরণ করে এবং 
তাহাদের মধ্যে নিরপেক্ষতা স্বায়পরায়ণতার নিয়ম প্রচলিত হইয়া উঠে জায় কোন 
ব্যক্তি বিশেষেরই হয়রান করিবায় এবং উংপীড়ন করিবার ক্ষমতা নাই ১ আর উচ্চ নীচ 
সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণ শান্তি ও মিরাপপ্তা বিরাজ করিতেছিল ॥ তাহার দান, অনুগ্রহ 
এবং উপহার ও ভাগ হিক্দুস্তানের অন্ত সব সুলতানের চেয়ে অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। 


২৮২ তবকাত-ই-আকবরী 


দুলতান ফিরোয শাহ একটি পুস্তিকা সংকলন করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি 
তাহার রাজত্বকালের ঘটনা সমুহ সঙ্গিবেশিত করেন আর তিনি ইহার নাম দেন ফতু- 
হাত ফিরোযশাহী (ফিরোব শাহের বিজয় সমূহ) । পুস্তকটি আমি দেখিয়াছি । রাজা- 
দেরবাণী যে বাশীদের রাজ এই নিয়ম অনুধায়ী ইহাতে সন্নিবেশিত কতিপয় বিষয় 
তাহাদের শুভল-ক্ষণ এবং মাধূর্ষের জণ্ত আশি এইখানে উদ্ধত করিয়াছি ; যাহাতে এই 
বাদশাহের স্বভাবের মাধুর্য আর তাহার ফেরেশতার মত প্রকৃতির অমায়িক গুণসমূহ 
অনুসদ্ধিৎস্থ ও দূরদর্শী লোকদের নিকট প্রচার হইতে পারে। গ্তায়পরায়ণতার আধার 
এই রাজা ফিরোযাবাদের জামে মসজিদে একটি সুউচ্চ গণ্ুজ নির্মাণ করিয়াছিলেন১ 
আর ইহণ ছিল অষ্টভূজ । এই গন্থুজের আটটি দিকে এই পুস্তকটির, যাহা আট অধ্যায়ে 
সম্পূর্ণ, আটটি অধ্যায় পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে । একটি অধ্যায়ে 
মসজিদের জন্য দান ভাগার সম্ছদ্ধে লিখিত আছে আর ইহাতে এই ভাগারের অথ বিত- 
রণের ভারপ্রাপ্ত লোক কি প্রকারে তাহ? বিতরণ করিবে সে সম্থদ্ধে নির্দেশাবলী লিখিত 
আছে আর এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুকত্ব আরোপ করা হইয়াছে । অপর এক অধ্যায়ে 
অ।ছে যে পূবে সামান্য অপরাধের জন্যও মুসলমানদের রক্তপাত করা হইত, আর বছ 
রকমের শান্তি যেমন হাত, পা, কান, নাক কাটিয়। ফেলা, চক্ষু অদ্ধ করিয়া দেওয়া এবং 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড় মুগ্ডর দিয়। গুড়া করিয়া ফেলা, আগুন দিয়। দেহ পুড়াইয়া দেওয়া, 
হাত, পা, আর বুকে খোট। দিয়া বিদ্ধ করা, মাংসপেশী ও পেশীবদ্ধ কাটিয়৷ ফেল। এবং 
দেহ কাটিয়। দ্বিখণ্ডিত কর] এবং অন্তান্ত প্রকারের শান্তি বহুল প্রচলিত ছিল; আর 
মহান আল্লাহ আমার মধ্যে করুণার সঞ্চার করিয়াছেন এবং আমি এইব্ধপ সকল কাজ 
রহিত কারয়। দিয়াছি। আর ভূতপূর্ব জুন তানদের, যাহাদের প্রচেষ্টায় হিন্দ ইসলামের 
আবাপম্বলে পরিণত হইয়াছে, মহান নামসমূহ খোৎ্বা হইতে অপসারণ করা হইয়া- 
ছিল, আমি সেই সব নাম পুনজজীঁবিত করিয়াহি, সেইগুলি পুনরায় খোত্বায় প্রবর্তন 
করিয়াছি, যাহাতে এইন্সপে তাহাদের পাপ ক্ষালনের জন্ত সর্দাই মোনাজাত করা 
হইতে পারে, আর্‌ কতিপয় অত্যাচারী ব্যক্তি কতৃকি গ্ভায়সঙ্গত রাজস্বের সহিত 
কতিপয় অসঙ্গত, বেআইনী সেস যোগ করিয়াছিল আর সেইগুলি প্রতি বংসরই 
১ ফতুখাত-ই-ফিবোষ শাহীতে আছে যে সুলতান পুরাতন দিলীর মসন্থিদ-ই-জ!ম। সম্পূর্ণরূপে সংস্কার 
সাধন ও পুননির্মাণ কবেন। ইঠ) জুনতান মুইযুঙ্জীন শাম কর্তৃক দিনিত হইয়াছিল, এবং কালঞমে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়। যায়। সম্ভবতঃ এই স্বানে উল্লেধিত জামে মসছিদ পুরাতন দিল্লীর এই বসজিদটিই 

হইরে, কিন্তু ফতুহাত-ই-কিবোধ খাহীতে তাহার বিষয়বস্ত এই মসজিদের গম্থুত্থ খোদাই করা 


গম্ব-দ্ধ কোন কিছুউল্লেখনাই। বশাওনী এই ফতুহাত-ই-ফিরোধ শাহীর (কান উল্লেখই করেন 
নাই। তিনি বঝাদশাহের ইন্তে গানের উল্লেখ করিয়া তৎপর এ সবয়ের কবিদের এক বিধরণ 


লিপিবঞ্ধ করিয়াছেন । 


তবকাঙ-ই-আকবরী ২৮৩ 


কঠোরভাবে আদায় করা হইতেছিল যেমন গক চারন, এবং ফুল বিক্রি করা এবং নীল 
প্রস্তুত করা আর মাছ বিক্রি করা আর তুলা পরিফষার করা আর রেশম বিক্রি করা, ধান 
শুকনো, নির্বাহী১ আর মদ বিক্রি করিবার গৃহসমূহ আর দাঝোগা, কোতোয়াল এবং 
খবরদারী করিবার লোকের পদের অন্য আরোপিত সেন। আমি এইগুলির প্রত্যেক- 
টিকেই বাতিল করিয়। দিয়াছি ; কারণ জ্ঞানী ব্যক্তির। বলিয়। গিয়াছেন £ 


দ্বিপদী কবিতা 


বন্ধুর শান্ত হাদয় ধন রত্বের চেযে ভাল । 
মান্ষের যাতনার চেযে ণুগ্ে কোষাগার ভাল । 


আর আমি স্থির করিয়াছি যে হযরতের (তাহার উপর শাস্তি বণ্ধিত হউক) 
প্রবতিত আইনের পরিপন্থী এমন কোন রাজস্ব ধার্য করিব না। আর ইহার পূর্বে 
এইর্প নিয়ম ছিল যে শক্রর নিকট হইতে ধৃত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ সৈন্ত (যে সম্পপ্তি 
ধার) পাগ্ন আর চারি অংশ নেওয়া হয় কোষাগারে । আর আমি পবিত্র আইনের 
বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেই যে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ কোধাগারে নেওয়া হইবে । আর 
ইহ। ছাড়া আমি আমার রাজা হইতে সকল নাস্তিক, বি'মী আর নুতন মতবাদ প্রচার- 
কারী এবং ভণ্ডগণকে, যাহারা লেকের বিপথে গমনের কারণ স্ববপ হয়, বহিষ্ষার 
করিয়া দিয়াছি ; আর আমি তাহাদের বদাওনীতে, আচার ব্যবহার আর পুস্তকাদি 
রহিত ও বাতিল করিয়া দিয়াছি। আর তাছাড়। লোকের মধ্যে রেশমের পোশাক 
পরিধান বরা এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ ব্যবহার করা প্রচলি৩ নিয়মে পরিণত হইয়াছে । 


১, লিবাহী অন্ভবতঃ বিবাহ সংক্রান্ত কোন কব হইবে | শেষ তিনট! কর দাবোগা, কোঙেয়াল ও 
থববদ্দারীকারকদেব উপর ধার্য কর নয়, তাদের বাযভাব নির্বাহেব প্রন স্বানীয় জনসাধারণের উপর 
এই কর ধার্য করা হইত। ফতুহাতেব অনুবাদক এনট। তিন্নবপ তালিক। দিয়াছেন যেমনঃ মঙ্গতী 
বার, দলালত-ই-বাগারহ1, বাবাবী, আমিবী ত্ব, গুলকারোশী, জবিবা-ই-তাখুব, চাল্দী-খালা, 
কিওবী, কিলগরী, বঠিকারোশী, যাতিনকবি, বিসষান কারোশী, বৌংঘকরী, নাখুদ-বিবিয়ান। তাহ- 
বাজারী, ঝবা, কিমারখালা, দাদবাংকী, কোতোয়ালী, ইহতিসাবী, করহী, চবাই, মুসাদরাত , কিন্তু 
তিনি এইওগুলির কোন ব্যাখ্যা বা অর্থ দেন নাই । 

২, কতুছাতেব মতে স্ুতান চিন্ধ ও ন্বর্ণেব যোকেজের তৈবী পোশ)ক পরিধান কর! নিথিদ্ধ করিয়া 
দেন আর শুধুমাত্র হযরতের প্রঝতিত আইন অনুযায়ী পোশাক পরিধান অদুমোদন করিতেন । তবে 
গ্র্ণের বোফেজ, এমবয়ভারী অথব। কাজ কব। চাব ইঞ্চি চওড়! পাড় মাত্র অনুযোদন করিতেন । 


ভিষি রাতকীজ খান।পিনায় ও স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন কোসন ও অন্যানা লাত্রাদি পিধিদ্ধ কবির 
দেন ; তাহার গিঅপ্ব তরসারির বাটে ও খাপে স্বর্ণ ও মণি মুক্তার ব্যবহার নিশিদ্ধ ক্রন। তিনি 
সা পোশাকে ও সন্্াণীয় অঙ্জাধরণে ছবি নিধিষ্ধ কয়েন আব অন্ানা আসবাবপত্রেও যেষন 
ছিন, পেয়ালা, পান পাত্র, বাসন কোসন, তবু, পর্দ) চেধার ইত্যাদি ছবি নিদি্ক করেন। 


২৮৪ তবকাত-ই-আকবরী 


আর আমি নিষিদ্ধ করিয়। দিয়াছি এবং হযরতের প্রবতিত আইন অনুযায়ী নিদে শ 
দান করিয়াছি । আর তাছাড়া মুসলমান ও কাফের উভয় মহিলাগণই পবিত্র 
লোকদের দরগাহ এবং মন্দিরে গমন করিতেন এবং ফলে নানাবধপ বিশৃঙখল।র কারণ 
হইতেন। আসি ইহ" বন্ধ করিয়া দিলাম এবং পৌত্তলিক মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণ 
করিলাম । আর তাছাড়া আমি মসজিদ এবং পবিত্র ও জনহিতকর কার্ষে নিযুক্ত পূর্ববর্তী 
নুলতানের ছারা নিমিত গৃহাদি যেমন মসজিদ১ এবং ফকিরদের জন্ত নিমিত গৃহ+ এবং 
কলেজ, এবং কুয়া ও জলাশয়, সেতু, কবরখানা, যে ভগদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইগুলির 
সংস্কার সাধন ও পুননির্মাণ করিয়াছি এবং এইগুলির ব্যয়ভার নিবাহের জন্ত ভূমি দান 
করিয়াছি। আর যে সব লোককে আমার প্রভূ সুলতান মুহন্মদ (তাহার উপর 
আল্লাহর শাস্তি বধিত হউক শাস্তি দিবার জন্ঠ প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন অথবা যাহাদের 
অঙ-প্রত্যঙ্গ ছেদনের জন্ত তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাদের পুত্র ও উত্তরাধি- 
কারীগণকে পুরস্কার ও ভাতা বরাদ্ধ করিয়া তাহাদের হৃদয় শাস্ত করিয়াছি এবং 
তাহাদের নিকট হইতে সুলতানের দায়মুক্তির পত্র লইয়া সেগুলি তাহার স্মৃতিসৌধে 
স্থাপন করিয়াছি। আর তাছাড়া যখনই আমি কোন দরবেশ বা ফকিরের কথা শুনিয়াছি, 
তখনই আমি তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি দান করা আমার কওব্য 
বলিয়৷ মনে করিয়াছি । আর তাছাড়] সৈন্য ও আমীরগণের মধ্যে যে কেহ বার্ধক। 
প্রা হইয়াছে তাহাকেই আমি আমার উপদেশ ও নীতিকথ। দ্বারা প্রবোধ দিয়াছি 
এবং তাহাদিগকে ভাত] ও উপহার বরাদ্ধ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে পরব জগতে 
মেক্চিপ্রাপ্তির জন্য ) জন্য কাজ করিবার নির্দেশ দিয়াছি। 
শিয়লিখিতগুলি হইল তাহার ছ্বারা সৎ কাজ ও জনহিতকর কাজের জন্য স্বাপিত 
ও নিমিত গৃহাদির একটি তালিকা £ জলপথ ও খাল--সংখ্যায় পঞ্চাশটি : মসজিদ, 
খ্যায় চল্লিশটি ; কলেজ, সংখ্যায় ত্রিশটি , ফকিরদের জন্য গৃহ, সংখ্যায় বিশটি ; 
প্রাসাদ, সংখ্যায় একশতটি ; সরাইখানা, সংখ্যায় দুইশতটি ; শহর, সংখ্যায় প্রিশটি ; 
জলাশয়, সংখ্যায় একশতটি ; হাসপাতাল, সংখ্যায় পাঁচটি; স্বতিসৌধ, সংখ্যায় 
একশতটি ; সর্বসাধারণের ত্লানাগার, সংখ্যায় দশটি ; মিনার সংখ্যায় দশটি ; কুপ, 
খ্যায় একশত পঞ্চাশটি ; সেতু, সংখ্যায় একশত পঞ্চাশটি ; উদ্ভান অসংখ্য ; আর 
প্রত্যেকটি গৃহের জগ্ত দানপত্র লিখিতে হয় এবং এইগুলির জগ্ঠ রাজস্ব মওকুক নির্ধারণ 
কর হয়, আর সকল মসজিদ, এবং কলেজ, এবং খানকাহ এবং নানাগার এবং কূপের 
জরন্ত পরিচালক ও ভৃত্য নিযুক্ত করা হয়; আর তাহাদের জগ্ত ভাতা নির্ধারণ করা 
হয়; আয় ইহাদের বিবরণ অতি দীর্ঘ হইবে বলিয়া দেওয়া গেল না। 


রা সত 


৯, ফড়ুহাত ইহাদের একটি ভালিক। দিয়াছে। 


তবকাত-ই-আববরী ২৮৬ 


আর তাছাড়া তিমি বলেন যে, তাহারা তাহাকে দুইবার বিষ দিয়াছিল আর 
তিনি জানিয়। শুনিয়াই১ তাহা পান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় 
নাই। এই পুস্তকে অন্তান্ঠ যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব এই ইতিহাসে 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাই সেইগুলির আর এই স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হইল না। 
মহান আল্লাহ যেন তাহার উপর তাহার ককণা বর্ষণ করেন । 


সহৃলতাঁন তুঘলক শাহ 

স্ললঙান তুঘলক শাহের পিত] ফতেহ খান, আর তাহার পিঙ৩ ফিরোধ শাহ । 
তিনি আঃ হিরা ৭৯০ সালের (১৩৩৮ শ্রীঃ) রমযান মাসের ১৮ তারিখে কতিপন়্ 
আমীরের সহায়তায় সি"হাসনে আরোহণ কবেন এবং থিয়াস্ুদ্দীন তুঘলক শাহ উপাধি 
ধারণ করেন। তিনি মালিক তাজুদ্টীনের পুত্র মালিক ফিরোযকে তাহার উজির 
নিষুক্ত করেন এবং তাহাকে খান ই জাহান উপাধি দান করেন। ঘিয়াস্থন্দীন তরমুষী 
সিলাহদার € অস্ত্রশস্ত্রের রগ্ষ+ ) পদ লাভ করেন; আর তিনি মালিক ফিঝোষ 
আলীকে কাগাগার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে জামদার৪ পদে নিয়োগ করেন। তাহার 
পিঙা এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। মালিক ফিরোষ আলী এবং বাহাদুর নাহিরকে 
সুলঙান মুহম্মদ শাহকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করা হয়; আর সামানার গভর্ণর 
সুলতান শাহ, এবং রায় কাশালুদ্দীন এবং আরও কতিপয় আমীরকে এই কাজের 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ বৎপরেরই শাওয়াল মাসে সেনাবাহিনী সরমুর পর্বতে 
পৌছে। শাহজাদা মুহম্নদ শাহ এস্বান ত্যাগ করেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে গমন 
করিয়৷ বাকনারী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর যখন তুঘলক শাহের সেনাবাহিনী 
৩থায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, তখন তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া আঙিয়া শেষ 
পর্মস্ত নগরকোট দুর্গে আগমন করেন, এবং সেনাবাহিনী €(তুঘলক শাহের )« 
পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত হইয়। প্রত্যাবর্তন করেন। 

যেহেতু সুলতান তুঘলক শাহ তাহার তারুণোর পৌরুষ ও সঙ্জীবতার& জগত 
নিজেকে আরাম-আয়েস ও ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন কক্জিয়া রাখে আর সার্বভৌমত্তে 


১, চারিটি পাণ্ুনিপিতে আছে গনিয়া শুনিয়া! আন একটি পাগুলিপিতে আছে মা জানিয়া 1 
২, বদাওনী কোন তারিখ দেন নাই। 

৩. ব্দাওনী এই নিয়োগগুদি ল্ঘন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই, অথব। যুহন্মদ শাহকে আ/কষশের জন্য 
প্রেত আানীয়লপেরও নাযোযোক করেন নাই । 

সম্ভব 5ং সুলতানের দেহরক্ষী বাহিদীর সেনাপতি । 

বদ]ওনী বলেন যে পেনাবাহিনী দুর্গম পথের জন্য প্রত্যাবর্তন করে। 

বদাওমী এই সঙ্থঙ্ধে কোন ফিছুই বলেন দাই অথব। তৃধগক শ।হের লালার শাইকে কারারুদ্ধ কর! 
সন্ধেও কিছু উল্লেখ করেন নাই । 


চি 


২৮৬ ৩বকাত-ই-আকবরী 


কর্তব্য সম্পাদন হইতে বিরত থাকেন এবং শাসনকার্ষে ভুল ভ্রান্তি দেখা দিতে আর্ত 
করে। তুঘলক শাহ তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ও অসাবধনাতার ফলে তাহার 
বৈপিত্রেয় ভ্রাতা সালার শাহকে কারারুদ্ধ করেন; আর যাফর খানের পুত্র১ এবং 
তাহার ভ্রাতুপ্প,ত্র আবু বকর উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং নিজেকে আলাদা করিয়া 
নেয় এবং পলায়ন করিতে সক্ষম হয় । সহকারী উজির মালিক রুকনুদ্ধীন* এবং অন্তান্ 
আমীরগণ তাহার সহিত যোগদান করেন এবং তাহারা এক বিদ্রোহের সুচনা করে 
এবং তাহার] ফিরোথাবাদে তুঘলক শাহের প্রাসাদের দ্বারে মালিক মুবারক কবিরকে* 
হত্যা করে। তুঘলক শাহ বিদ্রোহের কথা জাণিতে পারিয়া এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যা- 
ধিক্য দেখিয়া যমুনা নদীর দিকের এক দরজা দিয়! খান-ই-জাহানের« সহিত প্রাসাদ 
ত্যাগ করেন। মাপিক রুকুদ্দীন তথায় আগমন করেন এবং তাহাদের পশ্চাঙ্ধাবন 
করিয়া তাহা দিগক্ষে ধরিয়৷ ফেলেন এব: তাহাদিগকে হত্যা করেন আর তাহাদের শির 
এঁ দ্বারেই ঝুলাইয়া াখেন। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিজরা ৭৯১ সনের (১৩৮৯ শ্রীঃ) 
সফর মাসের ২১ তারিখে ; আর তাহার সালতানাতের সময় ছিল পাচ মাস এবং 
তিন দিন। আর আল্লাহই প্রকৃত সত্য অবগত আছেন ।৬ 


সূলতান অ'বুবকর শাহ 
এই ঘটনার পয় আহাম্মক আমীরগণ স্থুলতান ফিরোয শাহের পৌত্র এবং যাফর 
খানের পুত্র আবু বকরকে সিংহাসনে বপান এবং তাহাকে আবু বকর শাহ উপাধি দান 
করেন। ককনুদীীনকে দেওয়৷ হয় ওষারতের পদ। কিছুকাল পর আবু বকর শাহ্‌ 
জানিতে পারেন যে রুকনুদ্দীন জনদাহণ কতিপয় ফিরোষ শাহী আমীরের সহিত 
মিলিত হইয়া তাহাকে অপসারণ করিরা স্বয়ং বাদশাহ হইতে চাহিতেছে। আবু 


স্পা -স্পর ০ 


ইনি ছিলেন স্থুলতান ফিরোযের পুত্র 

বঙ্দাওনী ইহার নাম লিখিগ্লাছেন মালিক রুকৃনৃদ্ফীন চন্দ, উির, সহকাবী উবিব নর । 

ফিন্নিণতা ইহাকে আমীর-উল-উথব। অতিহিত করিয়াছেন। 

কর্ণেল রেষ্কিং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন সেহমানখান। | 

হদাওনী ইহাকে বলিয়!ছেন উধির-খন-ই-্জাহান। 

বদাওনী তারিখ উল্লেখ করেন নাই ;) তিনি রাজতুকাল লিখির/ছেন ও মাস ১৮ দিন। তবকাতের 
একটি পাগুনিপিতে আছে ৬ মাম ১৮ দিন, কিন্তু জন্যানা সবগুনিতে আছে ও মাস ৩ দিন। 
আর ৭৯০ আঃ হিঃ ১৮ই রমযান তাহার সিংহানদারোহণের নমর হইতে সাঃ হিঃ ৭৯১ সনে 
২১ই সফর পর্যন্ত ৫ মান ৩ দিনই হয়। 

৭, শর্ট প্রথমবারের যত তাহাকে জনদাহ নাষে অভিহিত কর। হইয়াছে ॥ . বদাওনী তাহাকে প্রথম 
হইতেই চল! নামে অভিমত করিয়াছেন । 


পি ভি 


তবকাত-ই-আকবরী ২৮ 


বকর শাহ কতিপয় আমীরের সহিত যোগ দিয়! আরও রত কাজ করিয়া তাহাকে 
হত্যা করিল ও তাহাফে কীসিতে ঝুলাইল ;১ আর যে সব লোক তাহার সহিত 
যোগদান কণিয়াছিল তাহারাও তরবারির খাগ্ঠ হইল । আবু বকর শাহ এইবার দিলী 
আয়ত্বে আনিয়া এবং বাদশাগণের হস্তীসমূহ ও ধনরত্ব দখল করিয়া প্রভূত ক্ষমতা ও 
প্রাধান্ত সঞ্চয় করিলেন । 

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে শত জনের আশীরগণ এ বৎপরেরই সফর মাসের 
২৪ তারিখে সামানার গভর্ণর সুলতান শাহ খুনদিলকে সুনাম নামীয় জলাশয়ের 
তীরে তাহাদের ছোরা ও তরবারির আঘাতে হত্য। করে আর তাহার গৃহ সম্পূর্ণরূপে 
লুষ্ঠন করে এবং তাহার স্থির নগরকোটে শাহজাদ। মুহন্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করে । 
স্থলতান মুহলদ শাহ নগরকোট হইতে যাত্রা করিয়া জলদ্ধর হইয়া সামনা আগমন 
করেন: আর রবিউল আউয়াল মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য সাঘ্রাঞ্যের শিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সামানার শঙজনদের আমীরগণ আর পবতের পাদদেশের 
অঞ্চলের জমিদারগণ তাহার নিকট নৃতন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করে আর দিল্লীর 
কিছু সংখ্যক আমীর আবু বকরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়] তাহার সহিত যোগদান 
করেন আর বিশ সহন্ন অশ্বারোহ।৪, টৈগ্ঠ এবং অসংখ্য পদাতিক সৈম্ত তাহার 
চতুদিকে জমায়েত হয়। তিনি যখন সামানা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন 
এবং যখন তিনি এ শহরের সমিকটে উপনীত হন তখন তাহার অনুগামীদের সংখ্যা 
দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাঞার অশ্বারোহী । আঃ হিজরা ৭৯১ সনের (১৩৮৯ শ্রীঃ) রবিউল 
আখির মাসের ২& তারিখে তিনি জাহানুমা প্রাসাদে অবওরণ করেন। আবু বকর 
শাহ মুহম্মদ শাহের সৈম্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জগ্ঠ এবং তাহাদের বাধ। দিবার জন্য 
তাহণর সৈম্দের ফিরোযাবাদে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এই সৈম্থগণ এ বৎসরেরই 
২] জমাদিউল আউয়াল মাসে ফিরোধাবাদের রাস্তায় রাস্তায় মুহন্মদ শাহের 
সৈশ্তদের সহিত যুদ্ধ করে। এ একই দিনে বাহাদুর নাহির& বিরাট একদল সৈপ্কসহ 
শহরে আগমন করেন; আর ইহাতে আবু বকর শাহের শক্তি বহুলাংশে বন্ধি পায়। 


* একটি পাও্ুলিপিতে জাছে যে আর তিদি তাহার কৃতকর্ষের ফলন ভোগ করিলেন । 
২. ৰদাওনী বলেম যে তাহাকে পর্বতের পাদদেশে বুহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর হট্য়াছিল। 
* বদাওনী ইছাঁকে সাধানার অলাশয় বলিয়াছেন । 
18, বঙ্ছাওনী বলেম যে তাহার লহিত পঞ্চাণ হাজার অনুগাষী ছিল । ইহারা অশ্বাক্জোী ফি পদ1তিক 
তাহা তিনি উল্লেখ করেন বাই । 
8, বগীওনী ইহাকে বেওয়াটের খানজাগ। নামে 'খভিহিত করিয়াছেন। সন্ত খানজাদ। হ্বারা 
শাহজাদ। বুসাইতেছে। 


২৮৮ তবকাত-ই-আকবরী 


পরদিন আবু বকর শাহ তাহার সৈম্ভ সঙ্গিবেশ করেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মুহম্মদ 
শ[হ' সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং যমুনা অতিক্রম করিয়া দোয়াব অভিমুখে গমন 
করেন। তিনি তাহার দ্বিতীয় পুত্র হুমায়,ন খানকে সামানায় প্রেরণ করেন যাহাতে 
তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন ; আর তিনি এ দেশের জায়গীরদার মালিক 
যিয়া উল-মুলক আবূ রাজা এবং রায় কামালউদ্দীন মুইন এবং রায় খলজিন বিহিতফেও 
প্রেরণ করেন আর তিনি স্বয়ং গল্গাতীরে অবস্থিত জালেসরে১ অবস্থান করেন। 

কতিপয় ফিরোয শাহী) আমীর যেমন শহানা বা শহরের তত্বাবধায়ক মালিক 
সারওয়ার২ এবং মালিক উশ শর্ক এবং মুলতানের গভর্ণপ নাসিরল মূলক 1৩ বিহারের 
গভর্ণর যাওয়াস-উল-মূলক এবং অযোধ্যার গভর্ণর মালিক হিসামুদ্দীন এবং সরফু দ্দিন 
এবং মালিক কবির এবং হিসামুদ্দিনের পুরগণ এবং দৌলত ইয়ারের পুত্রগণ এবং কান্ত- 
কুজের গভর্ণর এর রায় শির এবং অন্যান্য রায়গণ এবং পঞ্চাশ হাজার অশ্বায়োহী ও বহু 
পদাতিক নুহন্মদ শাহের সহিত যোগদান করে। তিনি মালিক সারওয়ারকে 
খাজাহ-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাহাকে তাহার উজির নিযুক্ত করেন 
আর খাওয়াস-উল-মূলকে করেন খাওয়াস খান, সরফুদ্দীনকে সরফ খান আর নাসিরুল 
সুলককে খিযর খান এবং রায় শিরকে করেন রায় রায়ান। এ বংসরই সফর মাসে 
তিনি পুনরায় তাহার পতাক উন্তোলন করেন এবং ছ্িতীয়বারের জন্য দিল্লী অভিধান 
করেন। কুন্দি নামক একটি স্থানে আবু বকর শাহের সহিত তাহার এক যুদ্ধ সংঘটিত 
হয় আর যেহেতু সার্বভৌমত্বের মোর তখনও সুলতান মুহন্মদের দিকে ফিরে নাই, 
ফলে তাহার সেনাদল পরাজিত হয় । 


দ্বিপদদী কবিত। 


যওক্ষণ কোন কার্ষের সময় না আসে তওকষণ 
কোন বন্ধুর সাহায্যই তোমার কোন কাঙ্জে আসিবে ন।। 


১, ৰ্দাওনীতে এই স্থনটির নাম দেওয়। আছে চপতর বা চিতের। লন্ভবতঃ ইহ। ঘালেসবহী হইবে । 
ফিবিশতাও এই স্থানটির নাষ আলেসর লিখিয়াছেন। 

২, একটি পাণুলিপিতে ইহাকে শহবের হস্তীমমুহের তন্বাবধ!রক অভিহিত করিয়াছেন। বদাওনী 
বলেন যে মুহম্মদ শাহ আহান্নুমা প্রাসাদে তাহ।র বানস্বম প্রতিষ্ করিয়াই তিনি ধিতিয় পদ ও 
ন্যায়] বিলি করিতে আরম্ত করেন এবং অন্য!দ7দের নগ্যে তিনি খালিক সারয়ারল দুলককে করেন 

, খাজা-ই-জাহান এবং দুলতানের গভর্ণর মালিক-উপ-শর্ক নাসিয়ল মূলকংকে বিষয় খান। 

৩, বদ1ওমী লিখিকাঁছেন যুলতানের গভপুর নালিক-উণ*শর্ক 'নাসিরন মুলক, অর্থাৎ একজন লোক, 

দুইঞন নহে। 


তবকাত-ই-আকধর়ী ২৮৯ 


আবু বকর শাহ তিন ক্রোশ পর্যস্ত তাহার পশ্চান্ধাবন করেন এবং তৎপর দিল্লী 
অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। 

মৃহন্নদ শাহ পুনরায় জালেসরে তাহার ঘণাটি স্বাপন করেন । এ বৎসরেরই 
রমধান মাসে মুলতান এবং লাহোর ও অন্ান্ত শহরের অধিবাসীগণের প্রতি ফরমান 
ও নির্দেশ জারি হয় যে, যে কোন মহল বা রাস্তায ফিরোষ শাহী ভ্রীতদাসদের১ দেখা 
যাইবে সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে ; আর যে সব স্থানে এই নির্দেশ 
কার্ধকরী করা হয় সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দিন মহা হত্যাকাণ্ড এবং প্রচুর 
লুটতরাজ ও ধ্বংসলীল সংঘটিত হয় এবং জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত উশৃঙ্খল। দেখা 
দেয় ; পথ ঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়। হয়, গৃহাদি লুটতরাজ ও ধ্বংস করা হয়। এ অঞ্চলের 
অধিকাংশ রাষতই খাঞ্জনা ও ট্যাক্স দান হইতে বিরত থাকে এবং প্রচুর বিশৃঙ্ঘলায় 
স্যছি করে। 

আঃ হিজরা ৭৯২ সনের (১৩৮৯--৯০ শ্রীঃ ) মহরম মাসে শাহজাদা হমায়ুন 
খান অগ্ঠান্ত আমীরগণসহ* যেমন সামানার গভর্ণর ঘালিব খান এবং যিয়াউল মুলক 
এবং আবু রাজা এবং মুবারক খান এবং মুল্লাহুনও এবং হিসার ফিরোযার গভর্ণর 
শামস খান একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পানিপথে আগমন করেন আর দিঙ্গীর 
চতুষ্পার্শস্ব অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করেন তাহাদের বাধা দিবার জন্ত আবু বকর চারি সহত্র 
অশ্বারোহী সৈগ্ত এবং বছ সংখ্যক পদাতিক সৈগ্ভসহ ইমাদুল মূলককে প্রেরণ কয়েন, ; 
আর পানিপথের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাহজাদা ছনাযুনের বাহিনী 
পরাজিত হয় এবং তাহারা সামানা অভিমুখে পলায়ন করে । যেহেতু আবু বকর শাছের 
পুনঃ পুনঃ জয়লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি এ বৎসরের জমাদিউল আউয়াল 
মাসে একটি বিরাট ও শক্তিশালী সৈগ্দলসহ মুহত্মদ শাহকে ধ্বংস করিবার উদ্দোশ্টে 
জালেসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দিল্লী হইতে বিশ কারোহ দূরে শিবির স্থাপন 
করেন । মুহম্মদ শাহ তাহার অধিকাংশ সৈন্ধ জালেসরে রাখিয়া এবং আবু বকরের 
সৈগ্রদের সহিত কোন যুদ্ধ না করিয়াও তাহার সহিত চারি সহআ্র& সাহসী যোদ্ধা 
লইয়া বাম দিকের রাস্তা! ধরিয়। দিল্লী চলিয়া যান। আবু বকর শাহ শহরের প্রবেশ 
ছার রক্ষ1 করিবার জন্য যে সৈম্ুদের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার] সামান্ত যুদ্ধ করিল । 


১. ঘদাওনী ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । 
বদাওনী কোন মাক উল্লেখ কবেন নাই । তিনি শুধু বঙগিয়াছেন যে ছমামুন খান সমাঁকার লীনান্ত 
হইতৈ ছু আমীগ্নকে ভাকাইয়। আমান । 

৩. এরই নাবটি পাগুলিপিতে বিডিন্নরূণ দেওয়। আছে, যেদন যুলু। হন, যুলা। জুন এবং ছটা জুন । 

8৪, কিছ7্িশতা বলিঞাছন, চারি মহত বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য | 


৯৯৯ 


১০ তৰকাত-ই-আকবরী 


মুহশ্তদ শাহ শহরের বদাওন দরওয়াজার অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন এবং শহরে 
প্রবেশ করিলেন এবং হুমায়ুন প্রাসাদে১ তাহার বাসস্থান স্বাপন করিলেন। শহরের 
উচ্চ নীচ সকল অধিবাসী স্থলতান মুহন্মদ শাহের সহিত যোগ দ্রিলেন। আবু বকর 
শাহ এই সংবাদ শুনিলেন এবং একই দিনে প্রাতঃকালীন আহারের সময় বহু সৈন্তসহ এ 
একই পথে শহরে প্রবেশ করিলেন; আর মালিক বাহাউদ্দীন জঙ্গীকে, যাহাকে 
মৃহন্মদ শাহ প্রবেশ ছার রক্ষার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, হত্যা করিয়া হুমায়ুন 
প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হন। মুহম্মদ শাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া হাউস-ই-খাস 
(সুলতানের জলাশষ) এবং দরওয়াজ দিয় বাহির হইয়া যান এবং পুনরায় জালেসর 
গমন করিয়া তাহার নিজের সৈন্তদের সহিত মিলিত হন। মুহম্মদ শাহের দলভুক্ত 
কতিপয় আমীর যেমন খলিল খান বরবক২ ও মালিক আদম এবং সুলতান ফিরোষ 
শাহের ভ্রাতুণ্পুত্র ইসমাইলকে কারাকদ্ধ করা হয় এবং প্রাণদণ্ড দেওয়। হয়; আর 
কিছু সংখ্যক যৃদ্ধে নিহত হয় । 

এঁ বৎসরের রমধান মাসে মীর হাজিব সুলতানীও আবু বকর শাহের শক্র হইয়া 
উঠে এবং ফিরোয শাহের কতিপয় দাস, যাহারা আমীরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহারাও 
তাহার শত্রু হয় এবং গোপনে মুহন্দ শাহের নিকট পত্র লেখে । আবু বকর শাহ 
সম্পূ্ণরূপে শক্তিহীনঃ হইয়া পড়ে এবং কোটলা-ই-বাহাদুর নাহির৫ অভিমুখে পলায়ন 
করেন যাহাতে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন আর মালিক শাহীন ইমাদুল 
মূলক এবং মালিক বহরী এবং সফদর খান গ্ললতানীকে দিল্লীতে রাখিয়া যান।৬ 
তাহার রাজত্বকাল ছিল এক বৎসর ছয় মাস। 


১. বদাওনী লিখিয়াছেন কসব হুযামুন॥ কর্ণেল বেষ্কিং ইহার অনুবাদ কবিয়াছেন হুমারুনের প্রাসাদ । 
কিন্তু মনে হয় ইহা প্রাস্ত। কারণ এই স্থানে হুমায়ুন কাহারও নাম নয় । ইহা সৌভাগ্যশালী এই 
অর্থে বাবহৃত হইয়।ছে। 

২, বদাওনী এইসব নাম উল্লেখ করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন, কতিপয় ক্ষমতাশালী আমীর এবং 
তাহার বিশেঘ ভূত্যগণকে হতা] কব! হয়। 

৩, এই নামটি সম্বন্ধে বিশেঘ অসুবিধার স্থষ্ট হইয়াছে । এই নামটির সঠিক পাঠ বুঝ। যায় না| সপ্তবতঃ 
ইহা স্থার! সুলতানের গৃহাধ্যক্ষ বুঝাইতেছে । 

৪, এই গ্রন্থে এবং বদাওনীতে তাহার জপহায়ত। বুঝ/ইতে ষে পদ ব্যবহার কর] হইয়াছে তাহা হইল 
“হস্ত পদ হারাইয়া |'ঃ 

৫ বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন কোটনা-ই-মেওয়।ট । আমর! পুবেই দেখিয়াছি যে বাহাণূর নাহির 
ছিলনে মেওয়াটের খানভাদা। কর্ণেল রেক্কি: ফোটলার সঠিক অর্থ দিয়াছেন "কচু পরগ' এবং 
ধলিয়াছেন যে কোটগ। মেওয়াট হবার] হরিম্বার অথবা ইছার সন্নিকটশ্ব ফোন শহর বুঝাইগডেছে। কিন্ত 
তবকাতের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এ সম্বন্ধে যাহা! বল হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কর্ণেন রেকিং-এর 
এই ধারণ! ভুল | কোটলা নামীয় কোনস্বনই বুঝাইতেছে। 

৬, বদাওমীর মতে মালিক শাহীন এবং ইমাধূল যুদক দুই জাগাদ। ব)ডি। কিছু এই পুম্াক অনুযারী 
ইহার] দূই বাজি নঘেন ; একই লোকের নাম এবং উপাধি। 


তবকাত-ই-আকবরী ২৯১ 


হুলতান যুহন্মদ শাহ পিতা সুলতান ফিরোধ শাহ 
উপরোক্ত রমযান মাসের ১৬ তারিখে মীর হাজিব এবং ফিরোয শাহের কতিপয় 
ক্রীতদাসের এক আবেদনপত্র মুহন্মদ শাহের নিকট পৌছিল। ইহাতে তাহাকে জানান 
হইল যে আবু বকর শাহ তাহার দলভুক্ত কতিপয় লোকসহ কোটলা গমন করিয়াছেন, 
এবং খান-ই-খানান সুলতান মুহম্মদ শাহের সর্বকনিষ্ঠ পৃত্রকে একটি হাতীতে আরোহণ 
করাইয়া তাহার মাথার উপরে রাজকীয় ছত্র স্থাপন করিয়াছেন । রমযান মাসের ১৯ 
তারিখে মুহম্মদ শাহ দিল্লীতে পৌছেন এবং মিহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মীর 
হাজিব জুলতানীকে উধির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ইসলাম খান উপাধি 
দান করিলেন আর ফিরোয শাহের ক্রীতদাসগণ এবং দিল্লীর সকল অধিবাসী তাহার 
সঙ্গে যোগ দিলেন। দিন কয়েক পর তিনি ফিরোষাবাদ হইতে শহরে আগমন করি- 
লেন এবং হুমাধুন প্রাসাদে বসবাস আরন্ত করিলেন । 
ফিরোধ শাহী ক্রীতদাসদের নিকট যে সব হস্তী ছিল তিনি সেইগুলি সব হস্তগত 
করিলেন এবং সেগুলিকে ভূতপর্ব হস্তীচালকগণের হস্তে প্রদান করিলেন। ১ এই ব্যাপারে 
প্রথমোক্ঞগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং এক রাত্রিতে তাহারা শহর হইতে পলায়ন করিল 
এবং তাহাদের স্ত্রী সম্ভতানগণসহ কোটলা নাহিরে গমন করিল এবং আবু বকরের সহিত 
যোগদান করিল । মুহম্মদ শাহ নির্দেশ দিলেন যে সুলতানের ক্রীতদাসদের যে কেহ 
শহরে বর্তমান আছে, তাহারা অবশ্যই শহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এবং তাহা” 
দিগকে তিন দিন সময়ের মধ্যেই ইহা করিতে হইবে । তাহাদের বেশীর ভাগই এই 
নির্দেশ পালন করিল আর যাহারা তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করিয়। যাইতে পারিল 
না তাহাদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল। ইহা সর্বজনবিদিত যে সুলতানের 
কতিপয় ক্রীতদাসকে তিন দিনের নিদিষ্ট সময়ের পর ধরা হইল এবং তাহার প্রাণভয়ে 
বলেন যে “আমরা আসিল ।”২ মুহন্মদ শাহ নির্দেশ দিলেন যে তাহাদের মধ্যে যে 
বলে 'ঘরাঘরি” সেই আদিল ॥ যেভাবে মুহম্মদ শাহ উচ্চারণ করিতে বলিলেন, যেহেতু 
১, বঙদাওনী এই কারণটির কোন উল্লেখ করেন নাই। তিমি শুধু বলিম্লাছেন যে সুলতান নুহগ্রদ শা 


ফিরোবী জীতদামগণকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন। যেহেতু বিশৃঙ্খলার পময়ে তাহারাই বহ 
গণ্ডগোল ও বিদ্রোহের জম্য দায়ী ছিল । 

২, এই অংশ্টর সঠিক অর্থ বুঝ। যায না। এ সম্বথে বদাওনী যাছা বশিয়াছেন। কেন বেকিং 
তাহার লঠিক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই! এই স্থ।নেও অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। তথে এইটুকু 
বুঝ্ক। যায় বে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত অধিবানীদের যধ্যে পার্থক্য কর! হট্রছিল । যাহার! 
স্বানীয় অধিবাদী ব) আললী দয় তাহাধিগকে শহর হইতে বিতাড়িত কর। হুইল, আর যাহার 
নিদিউ সয় তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করিতে পারিল ন৷ ভাহািগকে হত্যা বর] হইল। 
স্বানীর অধিবাসী আর বহিরাধতগণের পার্থকা তাহাদের উচ্চারণ হইতে ধন্ধা হইত । 


২১২ তবকাত-ই-আকবরী 


তাহারা সেইরূপে উচ্চারণ করিতে পারিল না এবং পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের এবং বাংলা- 
দেশের লোকদের গায় উচ্চারণ করিল, সেইজন্য তাহাদিগকে হত্যা করা হইল ; আর 
পূবাঞ্চলের বছলোক যাহারা আসিল ; কিন্ত ভালভাবে উচ্চারণ করিতে পারিল না, 
তাহারাও নিহত হইল । তিন দিন পর শহরে আর কোন ফিরোয শাহের ক্রীতদাস এবং 
খানাহযাদ ( ক্রীতদাসের পুত্র ক্রীতদাস অথবা প্রভুর গৃহে জগানোে। ক্রীতদা দ ) যাহার। 
মুহম্মদ শাহের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, অবশিষ্ট রহিল না। 
মুহম্মদ শাহ এইবার শাসনকার্ষে মনোনিবেশ করিলেন । এবং সর্বদিক ও 
সর্বপ্রাস্ত হইতে সন্ত সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়। উঠিলেন। সামানায় 
অবস্থিত তাহার পুত্র হুমাযুন খান সম্পূর্ণ এক বাহিশী। সৈন্যসহ দিল্লী। আগমন করিলেন 
এবং তাহার সহিত যোগদান করিলেন ; আর মুহন্নদ শাহ আরও অধিক শভিশালী 
হইয়া উঠিলেন। তিনি হুমাযুন খানকে ইসলাম খান, এবং ঘালিব খান এবং রায় 
কামালুদ্দীন, এবং রায় খলজিনদহ আবু বকর শাহের বিবদ্ধে প্রেরণ করিলেন । সেনা- 
বাহিনী যখন কোটলা পৌঁছল তখন আবু বকর এবং বাহাদুর নাহির এব, ফিরোয 
শাহের খানাহযাদগণ শাহজাদ। হুমায়ুন খানের বাহিনীকে তাহার সম্পূর্ণ অপ্রস্তত 
অবস্থায় আঃ হিজরা ৭৯৩ সনের মহরম মাসের কোন এক দিনে আক্রমণ করিলেন এবং 
কতিপয় লোককে আহত করিলেন। ইত্যবসরে ইসলাম খান আর এক দিক হইতে 
আগমন করিলেন আর এ সময়েই শাহজাদা তাহার সৈম্তদের সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধ 
আরন্ত করিলেন। প্রথম আক্রমণেই আবু বকর শাহ এবং তাহার দলভুক্তগণ সম্পূর্ণ- 
রুপে পরাজিত হইলেন এবং কোটল দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
এই সংবাদ যখন মুহণ্মদ শাহের নিকট পৌছিল তখন তিনি অবিরাম পথ 
চলিয়া কোটল৷ আগমন করিলেন। আবূ বকর শাহ এবং বাহাদুর নাহির আশ্রয় 
ভিক্ষা করিলেন এবং তাহার নিকট আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিলেন । 
বাহাদুর নাহিরকে একট সন্মানীয় পোশাক উপহার দেওয়া হইল এবং তাহাকে ফেরৎ 
পাঠাল, হইল । আবু বকর শাহকে তাহাদের সঙ্গে কান্দি গমনে বাধ্য করা হইল ; 
রঁতণ। হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র কর। হইল ( সেনাবাহিনী হইতে ) এবং শিরাট দুর্গে 
প্রেরণ করা হইল, আর তথায় কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করিলেন ; আর সুল- 
তান মুহন্মদ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
এ বংসরের মধ্যেই গুজরাটের গভর্ণর সুফাররাহ-ই-মুলতানীর বিদ্বোহ' এবং 
' অত্যাচারের সংবাদ আসে । ওয়াজিহ-উল মুলকের পুত্র বাফর খানকে এ প্রদেশের 
গভর্ণর করিয়া পাঠান হয় । আঃ হিজরা ৭৯৪ সনে (১৩৯১-৯২ খ্রীঃ) দোয়াবের 


তবকাত-ই-আকফবরী ২৯৩. 


জমিদার নরসিং মযকুর১ এবং সরদাধরণ এবং বীর ভানের বিপ্লোহের সংবাদ আসে এবং 
সুলতানের নির্দেশে ইসলাম খান তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। নরসিং 
ইসলাম খানের বিকদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্ত পরাজিত হয় এবং কাফেরগণের বছ সংখাক 
নিহত হয় আর সুলতানের বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে তিনি নিরা- 
পত্ত। ভিক্ষা করেন এবং ইসলাম খানের সঙ্গে দিল্লী আগমন করেন। এই সময়ে সংবাদ 
আসে যে সরদাধরণ বলারাম২ শহর আক্রমণ করেন । তখন স্থলতান স্বয়ং তাহার 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন আর তিনি যখন কাল নদীরও তীর পর্যন্ত পৌছেন তখন তাহারা 
ইতাওয়া দুর্গে পলায়ন করে। যে দিন সুলতান ইতাওয়। পৌছেন, সেদিন কাফেরগণ 
প্রাণপণে শেব চেষ্ঠা করিয়। যুদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে দুর্গ ত্যাগ করে এবং পলায়ন করে: 
পরদিন সুলতান দুর্গট বিধবন্ত করিয়া দেন এবং কান্যকুজ্জ অভিমুখে গমন করেন এবং 
কান্যকুক্সের কাফিরদের আর দলমৌ-এর রায়গণকে শাস্তি দান করিয়া জালেসর আগমন 
করেন এবং তথায় একটি দুর্গের ভিত্তি স্বাপন করিয়। ইহার নাম দেন মুহম্মদাবাদ । 

এ বৎসরের রজব মাসে খাজা-ই-জাহান নায়েব, যিনি (দিঙ্গী) শহরে অবস্থান 
করিতেছিলেন, এর নিকট হইতে একটি পত্র আপে আর ইহাতে জানান হয় যে ইসলাম 
খান বিদ্রোহ করিবার মনস্থ করিয়াছে এবং পাঞ্জাব গমন করিয়া তথায় বিশ্জ্খল। শাষ্টির 
চেষ্টায় আছে। সুলতান এই সংবাদ পাইবামাত্র জালেসরের বাহিনীসহ শহরে 
আগমন করিলেন এবং একটি বিচার সভা সংগঠন করিলেন এবং ইসলাম খানকে তলব 
করিয়া তাহাকে এই সংবাদের সত্যত? ব্যাখ্যা) করিতে নিদেশি দিলেন। তিনি ইহা 
অস্বীকার করিলেন। গজু নামে একজন হিন্দু আর তাহার ভ্রাতুষ্ুত্র, যাহারা তাহার 
শাব্রদের অস্তভূ্ত ছিল, তাহারা এই ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিল। সুলতান 
ইসলাম খানকে শাস্তি দিলেন এবং খান-ই-জাহানকে উধির পদে নিযুক্ত করিলেন। 
তিনি মালিক মুকাররব-উল-মুলককে একদল সৈগুসহ মুহন্মদাবাদে প্রেরণ করিলেন । 

আঃ হিঃ ৭৯১৫ সনে ( ১৩৯২-৯৩ ধ্রীঃ) সরদাধরণ৪ এবং জিত সিং রাঠোর এবং 
ভান্ুনর প্রধান ব্যক্তি বীর ভ'নের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খল! স্থষ্টির সংবাদ সুলতানের নিকট 


৯১৫ 
১. পাগুলিপিতে এই নামগুলি লঠিক বুঝা যায় না। যে নাষ দেওয়া হই [ছেতাছা অনেকট। অনু- 

মানের উপর নির্ভর করিয়া । প্রথষ নামটি সম্ভবতঃ নরসিংহ অথবা নরমিংহ হইবে। বদাওনী শুধু 
একটি নাম দিয়াছে হরসিং রায়, যাহ], অনেকট। বরসিং ব। নরসিং এর অনুরূপ । নযক্কুর শব্দের 
কি অর্থ তাহা বুঝা। যায় না। সম্ভবতঃ ইহা কোন রাদ্রপুত উপধাতির নামের ভুল রূপ । 

২, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ইহ। বিভিন্নয়প আছে যেমন মলকরম, বলাবাম ও দিলারাম | বদনিনী দিখি- 
যাহেঘ বলাক়্াম। 

৩, আবনিয়াহ বা কালাপামি বা কমি নদী ঘা কালিনী যমুনা ও গঙ্গার যধ্যবতাঁ একটি নদী । 

৪, বদাওনী কোন বিজ্বোহীর নাম উল্লেখ করেন নাই । তিনি সকলকে একত্রে 'ইতাওয়ার বিস্রোহী গণ" 
পে অভিহিত করিয়াছেন। ন/বগুধি পাওুলিপি হইতে সঠিক বুঝ! যায় না, অনুমানের উপর 

নির্ভর করিয়া লেখ হইক্জাছে। 


২১৪ তবকাত-ই-আকবরী 


পৌঁছিল। তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মালিক মুকাররব-উল-মুলককে নিষুক্ত 
করিলেন । উভয় পক্ষ যখন পরম্পরের সন্্ন্খীন হইল তখন মালিক মুকাররব উল- 
মূলক শাস্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং রায়গণকে চুক্তি 
ও অঙ্গীকার দ্বারা সন্তষ্ট করিয়৷ তাহাদিগকে সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা 
স্বীকারে সম্মত করাইলেন এবং তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে কান্যকুবক্জে আনিলেন 
আর তথায় বিশ্বাসঘাতকতাপুবক তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। রায় শির১ কিন্ত 
পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন এবং ইতাওয়া গমন করিলেন আর মালিক মুকাররব- 
উল-মুলক মুহন্মদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এ বংসরের শাওয়াল মাসে সুলতান মেওয়াট অভিমুখে গমন করিলেন এবং 
(এ অঞ্চলটি) লুটতরাজ ও বিধ্বস্ত করিলেন ; আর মুহন্মদ্রাবাদ হইতে জালেসর গমন 
করিয়৷ তথায় অসুস্থ হইয় পড়িলেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে বাহাদুর নাহির 
দিল্লীর নিকটস্ব কতিপয় স্বান আক্রমণ করিয়াছে এবং ক্ষতিসাধন করিয়াছে । সুলতান 
তাহার দুর্বলতা সত্বেও মেওয়াটের দিকে অগ্রসর হন। তিনি যখন কোটলা পৌছেন 
তখন বাহাদুর নাহির তাহার সম্গ,খে আগমন করিয়া বাধা দেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া 
কোটলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন ; কিন্ত যেহেতু তিনি তথায় নিজেকে টিকাইয়া রাখিতে 
সক্ষম হইলেন না, তিনি পলায়ন করিলেন এবং জর জরং গমন করিলেন। ন্ুলতান 
মুহন্মদাবাদে তিনি যে অট্রালিকাসমূহ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন সেইগুলির তদারক 
করিতে তথায় গমন করিলেন এবং এই সময় তাহার অস্খ বৃদ্ধি পায় । আঃ হিজগ। 
৭৯৬ সনের (১৩৯৩-৯৪ গ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে তিনি শেইখা খোখরের বিরুদ্ধে 
এক বাহিনী সৈম্ত পরিচালনা করিবার জন্য শাহজাদ। হুমাযুন খানকে নিযুক্ত করেন। 
শেইথা খোখর বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং লাহোর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । শাহ- 
জাদা যখন লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন এঁ বৎস- 
রেরই রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখে সুলতানের ইন্তেকালের সংবাদ আসে ।ও আর 
শাহজাদা শহরে অপেক্ষা করে। লুলতান মুহম্মদের রাজত্বকাল ছিল ছর বৎসর 
সাত মাস। 


পাওুলিপিতে সিব বা সর অছে। সম্ভবতঃ ইহ! সরদ[খরণ হইবে। 
এই ম্বানের নামটি পরিফর বুঝ! যায়না । জর জর আন্দাজ করিয়া লেখা। 

.ষদাওনী বলেন যে তাহাকে তাহার পিতার কবরেব পাশে হাউস-ই-খাসের তীরে সমাহিত করা 
হয়। এই শেষোক্ লাশয়টি ফিয়োধ শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল | ইয়াষদীর যাফরনামাতে 
বল! হইয়াছে যে ইহ এত মুবৃহৎ ছিল যে ইহার এক প্রার্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীর বেখ! 
যাইত না । বর্ধাকানে ইহ বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ হইত জার দি্লীর লোকেরা সারা বত্বর ইহা 
হুীতে পানি সংখ্বহ করিত়। ইহার তীরেই ফিরেয শাহের কবর ।' 


2.2 


চি 


তবকাত-ই-আফবরী ২৯৫ 


সুলতান আলাউদ্দীন সিকান্দর শাহ 


তিনি ছিলেন সুলতান মুহম্মদ শাহের দ্বিতীয় পুত্র আর তাহার উপাধি ছিল 
হুমায়ুন খান। সুলতান মুহম্মদ শাহ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি তিন দিন শোক 
পালন করেন; এব, তৎপর এ বৎসরের ১৯ই রবিউল আউয়াল তিনি আমীর এবং 
সৈয়দ এবং কাষী আর শহরের (দিল্লী) খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমর্থনে সিংহাসনে আরো- 
হণ করেন। তিনি খাজা-ই জাহানকে তাহার উধির নিযুক্ত করেন; আর তিনি সকল 
অফিসারের স্ব স্ব পদে পুনর্বহালে সন্মতি দান করেন। এ বৎসরেরই জমাদিউল 
আউয়াল ম[সের পঞ্চম দিনে তিনি অন্স্থ হইয়া পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন ।১ 


' দ্বিপদী কবিতা! 


ভাগ্য যদি তোমার বন্ধু না হয় তা হ'লে ধনরত্ব আর সম্পদের কি দাম আছে ! 
এই দুনিয়ায় কেহই তাহার নির্ধারিত পরিমাণের বেশী আহার করিতে পারে না। 


তাহার রাজত্বকাল ছিল এক মাস ষোল দিন। আর আল্লাহ্‌-ই সর্বজ্ঞ । 


হুলতান মাহযুদ শাহ (মুহম্মদ শাহের কনিষ্ঠতম পুত্র) 

সুলতান আলাউদ্দীন খন ইন্তেকাল করেন তখন অধিকাংশ আমীর যেমন 
সামানার গভর্ণর ঘালিব খান এবং রায় কামালুদ্দীন মুইন, এবং মুবারক খান 
হালাজু এবং আন্দেরী ও কর্ণার গভর্ণর খাওয়াস খান স্থলতান মাহমুদের নিকট 
হইতে কোন অনুমতি না নিয়াই শহর ত্যাগ করেন এবং তাহাদের জায়গীরে গমন 
করিতে মনস্থ করেন । খান-ই-জাহান ইহার সংবাদ পাইয়া এবং তাহাদিগকে অনুগহ 
করিবার আশা দান করিয়া শহরে ফিরাইয়া আনেন এবং এ বৎসরেরই জমাদিউল 
আউয়াল মাসের ২০ তারিখে আমীর এবং মালিক এবং শহরের গণ্যমাগ্ত লোকের 
সাহায্যে তিনি হমাযুন প্রাসাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সুলতান নাসিরুদ্দীন 
মাহমুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি খাজা-জাহানকে উধির পদে বহাল 
রাখেন; আর মুকাররব-উল-মুলককে মুকাররব খান উপাধি দান করিয়া তাহাকে 
তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন; আর আবদুর রশিদ সুলতানীকে সাদত খান 
উপাধি দান করিয়া তাহাকে বারবেগী গহাধাক্ষ) নিষুক্ত করেন ; আর মালিক সারঙ্গকে 


১, তাহাকে তাহার পিত। ও পিতামহের কবন্ের পাশে হাউস-ই-খাসের তীরে সমাছিত করা হয়। 
২. ফিরিশত। খলেন যে তাহ।কে ভফিল-টস-সালতানাত এরং আমিরল উদার] নিযুক্ত করা হয়। 


২৯৬ তবকাত-ই-আকবরী 


সারঙ্গ খান উপাধি লাভ করেন এবং দিবালপুরের গভর্ণর নিযুক্ত হন; আর মালিক 
দৌলতিয়ার দবিরকে দেওয়া হয় দৌলত খান উপাধি আর তাহাকে আরিষ-ই- 
মুমালিক১ পদে নিয়োগ করা হয়। পূর্বে ইমাদুল মূলক এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

যেহেতু জমিদারগণের উশৃঙ্খলতার ফলে হিন্দুস্তানের সর্ব দূরবতা অঞ্চলসমূহ 
যেমন জৌনপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, সুলতান 
কান্যকুজ হইতে বিহার পর্যস্ত দেশটি খাজা সারওয়ারের হস্তে প্রদান করেন, 
এবং তাহাকে খাজা-ই-জাহান উপাধি দান করেন; সুলতান সুহন্সদও তাহাকে 
জৌনপুরের গভর্ণর পদে নিধুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং তাহাকে 
সুলতান-উশ-শর্ক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । আঃ হিজর] ৭৯৬ সনের রজব 
মাসে তিনি তাহাকে ২০টি হস্তী এবং শক্তিশালী এক দল সৈম্তসহ এ দেশে প্রেরণ 
করেন । স্ুলতান-উশ-শর্ক এ জেলাগুলিতে অত্যন্ত শক্তি সংগ্রহ করে এবং জমিদার- 
গণকে দমন করেও এবং তাহাদিগকে আয়ত্বাধীনে আনয়ন করে॥। তাহারা যে 
সব দুর্গ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল সে সব দুর্গের কিছু সংখ্যক তিনি পুননির্মাণ 
করেন।* জাজনগরের রায় এবং লক্ষণাবতীর বাদশাহ প্রতি বৎসর সুলতান ফিরোষ 
শাহকে যে উপহার ও কর দিতেন, এখন তাহা তাহার নিকট প্রেরণ করেন। 

এই বৎসরই সুলতানের নির্দেশে সারঙ্গ খানকে দিবালপুর আয্নত্বে আনয়নের 
জন্য এবং শেইখা খোখরের উশৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়৬ , 
আর এ বৎসরের শাবান মাসে দিবালপুরে পৌছিয়া এবং তাহার সেম্তগণকে 
সুশৃঙ্ঘল করিয়া লইয়া ভিনি আঃ হিজর ৭৯৬ সনের €১৩৯৩-৯৪ শ্রীঃ) যিকাযাহ্‌ 
মাসে রায় খালজিন বেহতি, রায় দাউদ এবং কামাল মইন এবং আুলতানের 


১, আরিষ-ই-যুমানিক, সেনাবাহিনীব বেতন দানকাবী। যাহ!র চাকুরী বা পদোন্নতি চায় সে সব 
বিঘর তিনি সুলতানের নিকট পেশ কবেন এবং বিষয়টি তাহার নিকট ব্যাখা] কবেন। পরবতী 


কালে এই পদটিব নাম হয় বকসী। 
২. এই স্বানটির বিভিন্ন রূপ পাঠ দেখ যায়। সম্ভবতঃ ইহা যাহ! এই স্বানে দেওয়। হইয়াছে এইরূপই 


হইবে । 
৩. বগাওনীও প্রায় এইরূপই বলেন, যে তাহাকে কান্যকহ্ৰ হইতে বিহার পধস্ত সমস্ত ভূভাগটির 
গাড়রর নিযুক্ত কর হয়। এই স্থানে কর্ণেল রেঞ্িং যে অনুবাদ করিয়াছেন যে তাহাকে কান্াকৃক্ৰ 


হইতে বিহারে বদলী কর হয় তাহ। ঠিক নহে। 
৪, বদ|ওনী বলেন যে তিনি জাঞ্জনগর পর্বস্ত অগ্রপর হুইয়/ছিলেন। 
* বর্দাওনী বলেন যে, যেসব দুর্গ তিনি পুননির্মাণ করেন সেইগুলি কাররা, অযোধ]া, সশশিলা, মালুতা, 
' ঝাহয়াইচ ও তিব্হত গলায় অবস্থিত ছিন। মালুতা সম্ভবতঃ দলমৌ হইবে । 
৬. বর্দাওনীর মতে সারঙ্গ খান স্লঙান-উশ-শর্ক কতৃক প্রেরিত হুইয়াছিলেন ; কিন্ত শেঘোক ব্যড়ির 
তাহা নিয়োগে কোনকপ হাত থাকা সঙ্তবপয় নন্ব। 


তবকাত-ই-আকবরী ২৯৭ 


সেনাবাহিনীকে সঙ্গে লইরা লাহোর অভিমুখে গমন করেন; আর তিনি যখন 
এ শহরের নিকটে উপস্থিত হন তখন শেইখা খোখর সম্পূর্ণ এক বাহিনী বৃদ্ধের 
জন্ঠ পুরাপুরি প্রত্তত সৈম্তসহ তাহার সন্মুখীন হন এবং লাহোরের ঘাদশ কারোহ 
দৃরবতী১ একট স্থানে উভয় বাহিনী পরম্পরের সন্বস্থীন হয় এবং ঘুদ্ধ আরম্ভ করে। 
সারঙ্গ খানের পতাকার উপরে বিজয়ের সমীরণ প্রবাহিত হয়; আর শেইখ 
খোখর সম্পূর্ণবপে পরাজিত হইয়? জমুন পর্বতে পলায়ন করে। পর দিন সারঙ্গ 
থান লাহোর দুর্গ দখল করে এবং তাহার ভ্রাতা মালিক কাজুকে তিনি আদিল 
খান উপাধি দিয়৷ তথায় রাখিয়া যান এবং স্বয্নং দিবালপুর আগমন করেন। 
উপরোল্লিখিত বৎসরের শাবান মাসে সুলতান মাহমুদ সাদত খানকে তাহার 
সঙ্গে লইয়া এব মুকাররব খানকে কতিপয় হস্তী এবং বিশেষ বাহিনীর কতিপয় 
সৈম্তসহ শহরে রাখিয়া গোয়ালিয়র ও বিয়ানা অভিমুখে গমন করেন। সুলতান 
যখন গোয়ালিয়রের সম্নিকটে উপস্থিত হন তখন মালিক আলাউদ্দীন ধরভাল এবং 
মুবারক খানৎ এবং মালিক রাজুর পুত্র এবং সারঙ্গ খানের ভ্রাতা মল, সাদত 
খানের বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করে । শেষোক্ত ব্যক্তি ইহার সংবাদ পাইয়া মালিক আলাউদ্দীন 
এবং মুবারক খানকে বন্দী করে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। মল্ল, পলায়ন 
করিয়। দিল্লীতে মুকাররব খানের নিকট উপস্থিত হয় । ছুলতান অতি করত প্রত্যাবর্তন 
করেন।৪ মুকাররব খান ত্রুত অগ্রসর হইয়] তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন 
আর যেহেতু মল্ল তাহার নিকট আগমন করিয়াছে সেইজন্য তাহার মনে কিছুটা 
অসন্তোষের ভাব দেখেন? তিনি চাতুরী ও কৌশল করিয়। শহরে প্রবেশ করেনঃ 
এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। স্থবলতান সাদত খানকে সহ শহরটি 
তিন মাস কাল অবরোধ করিয়া রাখেন এবং প্রত্যেকদিন খণ্যুদ্ধ চলিতে থাকে । 
তিন মাস কাল ধরিয়া এই অবস্থা! চলিতে থাকে । এই সময়েন মুকাররব খানের 


১, বদ1ওনী এই স্থ।নটিব নাম শিখিয়াছেন সাযোথনা অথা। নাগোথালা। 


২. বদাওনী বলেন যে স্ুবতানের গোয়াশিরর গবনেব পথে বাগাউর নামক স্বানে তিনি পাথবেব একটি 
বিস্তৃত যসঞিদ নির্মাণ বরেন, যাহ! তাছার সষয়েও বিদ্যমান ছিলি । 


৩. বদাওনী বলেন যে যুবারক খান ছিলেন মানিক বাজুর পূত্র, অর্থাৎ এই পুস্তকে লিখিত ষুবারক 
থান ও যাপিক রাভূব পুর একই ব্যক্তি । ব্দাওনী বল্ুকে মু খান নাষে অভিহিত কবেন। 


৪, বদাওনী বলেন 'য সুলতান শহরের কিছু দূরে শিবির ম্বাপন কবেন। 
ট* বদাওনী বলেন যে তিনি নিঞ্েকে পথিখার মধ্যে সুরক্ষিত করেন । 
৬. শ্রইস্ষানে অর্থ সঠিক বুঝ) যায় না। সম্ভবতঃ এইক্পই অর্থ হইবে। 


৭. এই ব্যাপার সম্ব-্ধ ফিরিশতা নিমুর়প লিখিয়াহেন £ (১) ঘুকাররৰ খান সুনত!নের আকজষক 
ও সৈন্য স্মিবেশ দেখিয়া যেহেতু তিনি মু আখুর খানকে দিয়াছেন, গেজন্য ভ'ত হইয়? 
পড়েন এনং শহরেন অদ্থায্বরে পলাসন করেন এবং (২) সুলতান মান্বযুগ বুঝিতে পারেন যে এই 


২৯৮ তবকাত-ই-আকবরী 


কতিপয় শুভাকাঘ্থী সুলতানের সহিত প্রতারণ] করে এবং তাহাকে শহরে আনয়ন 
করে, কিন্তু হস্তী ও অশ্বসমূহ এবং সামাজ্যের অগ্তান্ত সাজ-সরঞ্জাম সাদত খানের নিকট 
থাকিয়া যায়। মুকাররব খান সুলতানের আগমনের জন্ত নিজেকে শক্তিশালী মনে 
করিয়। যৃদ্ধ করিবার জন্য শহর হইতে বাহির হইয়া আসে, কিন্ত পরার্জিত হইয়া পুন- 
রায় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাদত খান যখন দেখিলেন যে দিল্লী দুর্গ দখল করা 
দুঃসাধ্য হইবে আর বর্ধাকাল শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি শহরের উপকণ ত্যাগ 
করেন এবং ফিরোযাবাদ গমন করেন আর তাহার দলভুক্ত লোকদের সহিত একযোগে 
কাজ করিয়া মেওয়াটে অবস্থিত নসরত শাহকে আনয়ন করেন। নসরত শাহের 
পিতা ছিলেন ফতেহ খান, আর তাহার পিতা ছিলেন ফিরোয শাহ । আর এ বৎসরের 
রবিউল আউয়াল মাসে ফিরোযাবাদে তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং 
তাহাকে নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ উপাধি দান করেন। 

নসরত খানের আমীরগণ যখন দেখিলেন যে তিনি একজন ক্রীড়নক ছাড়া আর 
কিছুই নহেন তখন তাহারা প্রতারণা ও কৌশল করিয়া সাদত খানের নিকট হইতে 
তাহাকে আলাদ। করিয়া নেন এবং তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যক সাদত খানকে 
আক্রমণ করে আর সাদত খান এই অতকিত আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া যান। তিনি 
তাহাদের বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া দিল্লী গমন করেন এবং মুকাররব খানের সহিত 
যোগদান করেন, আর এ বিশ্বাসঘাতক তাহাকে বন্দী করেন এবং তাহাকে হত্যা 
করেন। নসরতশাহী আমীরগণ যেমন মুহন্মদ মুযাফফর এবং শাহাব নাহির এবং 
ফযলুল্লাহ বলথী আর ফিরোয শাহী ক্রীতদাসগণের সকলেই নসরত শাহের প্রতি 
পুনরায় তাহাদের আনুগতা জ্ঞাপন করিলেন। মুহম্মদ মুযাফফরকে ভকিল-ই-মুমালিক১ 
নিযুক্ত করা হইল এবং তাহাকে তাতার খান উপাধি দান করা হইল। শাহাব নাহিরকে 
উপাধি দেওয়া হইল শাহাব খান আর ফবনুলাহ বলখীকে করা হইল কুতলুঘ খান। 
আর দিল্লী ও ফিরোযাবাদের মধো দুইজন বাদশাহ থাকেন । মুকাররব খান এক 
শক্তিশালী বাহিনীসহ বাহাদুর নাহিরকে পুরাতন দিল্লীর দুর্গে রাখিয়া! যান এবং তিনি 
বহির্ভাগের দুর্গভার মল্পুর হস্তে অর্পণ করেন এবং তাহাকে ইকবাল খান উপাধি দেন। 
প্রতিদিনই দিল্লী এবং ফিরোযাবাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ এবং সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং 
সাধারণভাবে দুই পক্ষই প্রায় সমান বলশালী দেখা গেল। দোয়াবের কতিপয় 


যুরট। সাদত খানের জন্যই সংঘটিত হইতেছে এবং তিনি তাহার অন্তরজ্ক লোকদের পরামরশেই 
, মুকাররব খানের সহিত যোগদান ফরেন। কিন্তু বদ1ওগীও বলেন যে মাহধুদ শাহ সুকাররব খানের 
দলতুজ লোকদের ছার প্রতারিত হুন। 
১* বিভি্ন পাওুলিপিগুলিতে ইহ। রিভিন্ন রূপ জাছে যেখন। ভঙফিল, ভখিল উধিয়। উধির । 


তবকাত-ই-আকবরী ২৯৯ 


পরগণা এবং পানিপথ এবং সোনপাত১ ও রুহতাক ও ঝাজর ও দিপ্লী হইতে বিশ 
কারোহ পর্যন্ত স্বান নসরত শাহের অধিকারে থাকে, আর মাহমুদ শাহের অধিকারে 
থাকে শুধু দিল্লীর দুর্গ এবং কোষ্াগার ।২ এই দুই বাদশাহের প্রত্যেকটি মালিক ও 
আমীর একটি করিয়। প্রদেশ দখল করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বেষ্টিত হয় এবং 
তাহাদের নিজেদের হিসাবেই শাসনকর্ত। এবং রাজাতে পরিণত হন; আর তিন বৎসর 
কাল এই অবস্থা চলিতে থাকে । 


পধ্লোক 
যে দেশের দুই রাজা থাকে তাহার দুরবস্থার অস্ত থাকে না। 


আঃ হিজরা ৭৯৮ সনে (১৩৯৫ গ্রীঃ) দিবালপুর এবং লাহোরের গভর্ণর সার 
খান, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ শাহই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মুলতানের গভর্ণর 
খিযর খানের প্রতি বৈরী হইয়া উঠেন । মালিক বেহতির কতিপয় ক্রীতদাস সারঙ্গ 
খানের সহিত যোগদান করেন। শেষোস্ত ব্যক্তি শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুলতান অধিকার 
করেন। আর আঃ হিজরা ৭৯৯ সনের (১৩৯৬ খ্রীঃ রমযান মাসে নসরত শাহের 
পক্ষীয় সামানার গভর্ণর ঘালিব খানকে আক্রমণ করেন । ঘালিব খান তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন এবং পরাঞ্জিত হইয়! পানিপথে তাঙার খানের নিকট আগমন করেন। 
নসরত খান এই সংবাদ পাইয়া দশটি হস্তী এবং কতিপয় সৈন্ত তাতার খানের 
সাহাষ্যার্থে প্রেরণ করেন।৩ আঃ হিজরা ৮০৩ সনের € ১৩৯৭ শ্রীঃ ) মহরম মাসের 
১৫ তারিখে কোটলা শহরের সপ্গিকটে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সারঙ্গ খান পরাজিত 
হন এবং মুলতান অভিমুখে পলায়ন করেন। মালিক আলমাস৪ সামানা অধিকার 
করেন এবং তাহা ঘালিব খানের৪ হস্তে সমর্পণ করেন এবং সারঙগ খানকে তালওয়ান্দী 
পর্যস্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন। 


১, বদাওনী মোনপাত ছাড়! জাব সবগুলি স্বানেব নাণ দিয়াছেন এবং তাহাশের সঙ্গে মতা যোগ 


করিয়াছেন । 
২, এই শব্দটিব পাঠ বিভিন্ন পাণওুনিপিতে বিভিম্নরূপ আছে, কোনটি সঠিক বুঝা যায় না। ইহা 
কোঘাগাব ন! হইয়৷ কোন স্থ/নেরও নাম হইতে পাবে। এই সম্বন্ধে বদাওনী বলেন “এবং কতিগ্রর 
প্রাচীন ও ভগুপ্রায় দূর্গ যেষন দ্লী এবং মিবি, ইত্যাদি সুলতান মাহমুদের অধিক।রে থাকে” £ 
আর তিনি এই প্রবচনটিও উদ্ধৃত করিয়।ছেন যে “পৃথিবীর বাদশাহের শাসন দিল্লী হইতে পালাম 
পর্যন্ত বিস্তৃত ।”” 
এই স্থানের পাঠও বিতিন্নর্ূপ আছে। 
বদাওনী লিখিয়াছেন “আলমাস” | আব কিবিশত। লিখিয়াছেন মালিক ইলিয়াগ | 
ইহা পরিফ্ষার বুঝ! যাইতেছে না৷ নাসিক আলমাস আর তাতার খানের মধ কে সৈন্যাধ্যক্ষ 
ছিলেন। বদাওনী বলেন যে তাতার খান তালওয়ান্শীর সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কামালুঙ্গীন 
যুবিনকে সারঙগ খানের পশ্চাচ্ধারনে প্রেরণ কিয় প্রত্যাবর্তন করেন। 


হী 5 


৩০০ তবকাত-ই-আকবরী 


রবিউল আউয়াল মাসে আমীর সাহিব কিরান তাইমুর গুরিগানের পৌত্র মির্য। 
পীর মুহল্রদ১ সিদ্ধ নদী অতিক্রম করিয়া আসেন+ এবং উছ্ের দুর্গ অবরোধ করেন। 
সারঙ্গ খানের পক্ষে উছের গভর্ণর ছিলেন মালিক আলী, তিনি নিজেকে পরীখায় 
সুরক্ষিত করেন এবং এক মাস ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেনগ। সার 
খান চারি সহত্র সাহসী অশ্বারোহীসহ মালিক তাজুদ্দীন নায়েব$কে মালিক আলীর 
সাহাধ্যার্থে প্রেরণ করেন। মির্ধা পীর মুহম্মদ ইহ7 অবগত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়! 
যান এবং শক্রদের বাধা দানে অগ্রসর হইয়৷ সহস] তাহাদের উপর নিপতিত হন। 
মালিক তাজুদ্দীন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন আর মির্যা পীর মুহন্মদ তাহার পায়ে পারে 
পশ্চান্ধাবন করিয়া অগ্রসর হন এবং মুলতান দুর্গ অবরোধ করেন। ছয় মাস কাল 
ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং প্রত্যেক দিনই যৃদ্ধ হয়। অবর্শেষে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন এবং মির্যা পীর মুহত্মদের নিকট গমন করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। 
শেষোক্ত ব্যক্তি মুলতান অধিকার করিবার পর এ অঞ্চলে কিছুদিন অপেক্ষা করেন। 

এ বৎসরেরই শাওয়াল মাসে ইকবাল খান নসরত শাহের নিকট গমন করেন 
এবং তাহারা শেখ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাফীর (আল্লাহ যেন তাহার কবর পবিত্র করেন) 
কবরে পবিত্র গ্রন্থের নামে (পাক কুরান ) নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করেন 
এবং তিনি নসরত শাহকে জাহান-পানাহ দুগে নিয়া যান। মাহমুদ শাহ, মুকাররব 
খান ও বাহাদুর নাহিরসহ পুরাতন দিঙ্লীতে সুরক্ষিত থাকেন। ইহার পর তৃতীয় 
দিনে ইকবাল খান নসরত শাহকে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অসাবধান করিয়া 
তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করেন। নসরত শাহ অসহায় অবস্থায় দুর্গ হইতে বাহির 
হইয়া! আসেন এবং ফিরোযাবাদ গগন করেন । কিন্ত সেখানেই তিনি অবস্থান না করিয়া 
(তাহার) উধির তাতার খানের৭ নিঁকট গমন করেন ; আর ফিরোযাবাদ ইকবাল 


শা 


১, কিরান হাবা বুঝায় দূইটি উপক্কারী গ্রহেব সংযোগ যোন বৃহস্পতি ও শুক্র। তাইমুর এইন্*প 
এক সংযোগের সময়ে জনুগ্থহণ কষেন বলিয়া তাহাকে সাহিব-ই-কিরান বল! হয়। 

২, ফিরিশত! বলেন যে *'নৌকায় তৈবী সেতু দ্বার ।” 

৩. এই স্বনটিব প্রকৃত অর্থ হইবে 'ব্যর্থ চেষ্টা! করিলেন'। 

৪৭ বদাওনী তাহার নান লিখিয়াহেন মালিক তাজদ্দীন বখতিয়ার এবং অরও বলেন যে তাহার সঙ্গে 
ঈাত্র ১০০০ হশ্ারোহী ছিল। 

৫, বনাওনী বলেন যে তিনি মু নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন। 


৬. বদাওনীতে আছে জাহান-নুম, কিন্ধ পাণটিকায় আছে যে একটি পাণুলিপিতে অ:ছে জাহান-পানা, 
তবে কফিধিশতায় আছে আহান-নুষ। | তবকাতে আছে জাহান পানাহ। দির্লীর তিনটি দৃর্গের 
অব্োরটির নাম ছিল জাহান পানাহ। ইহার প্রাচীন দিলুীকে দিরিব সহিত লংযোগ করিত। 
জাহন-নুমা একটি প্রাসাদের নাস। 


৭, ব্দাওনীর মতে তিনি তখন প।নিপথে ছিলেন । 


তধকাত-ই-আফবরী ৬০১ 


খানের অধিকারে আসে । মুকাররব খান তখন জাহান-পানাহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া তাহার আত্মরক্ষায় যতববান হন। ইকবাল খান১ একদল সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া 
অতকিতে মুকাররব খানের গৃহ আক্রমণ করেন এবং তাহাকে আশ্রয় দিতে অর্বীকার 
করিয়া হত্যা করেন।২ তিনি কিন্ত সুলতান মাহমুদ শাহের কোন ক্ষতি সাধন করেন 
নাই এবং তাহাকে ক্রীঙনক করিয়া দ্লাষ্ট্রের কার্যাবলী স্বয়ং পরিচালনা করিতে থাকেন। 
এই বৎসরের ধিকাদেহ মাসে তিনি পানিপথে তাতার খানকে আক্রমণ করিতে 
গমন করেন। শেষোক্ত জন কতিপয় হস্তীসহ একজন নৈগ্ঠ দুর্গে রাখিয়ণ অপর এক পথ 
দ্বারা দিল্লী গগন করেন। তিন দিন পর পানিপথের দুর্গ অধিকৃত হয় আর হস্তীগুলি 
এবং তাতার খানের জিনিসপত্র ইকবাল খানের হস্তগত হয়। যদিও তিনি আপ্রাণ 
চেষ্টা করিলেন তবু তাতার খান দিল্লী অধিকার করিতে ব্যর্থ হইলেন এবং পানিপথের 
পতনের স.বাদ পাইয়া তিনিও অনহায় হইয়া পড়েন এব গুজরাটে তাহার পিতার 
নিকট গমন করেন। ইকবাল খান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমিরুল মুলককে 
আদিল খান উপাধিতে ভূষিত করেন । আদিল খান তাহার দলভুক্ত ছিলেন যদ্দিও 
তিনি তাতার খানের আমীর হইতেন এবং তাহার কারণেই তিনি তাতার খানকে 
আক্রমণ করিতে পানিপথে গমন করিয়াছিলেন । ইকব/ল খান দোয়াব পর্যস্ত সামানা 
তাহার হস্তে স্তস্ত করেন আর তিনি দটভিত্তির উপর তাহ।র শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন । 
আঃ হিজরা ৮০১ সনের (১৩৯৮ শ্বীঃ) সফর মাসে সংবাদ আসে যে মহান 
আমীর তাইমুর গুরগান তালামবাহ৪ আক্রমণ করিয়া মুলতান আগমন করিয়াছেন ; 
আর তিনি মির্া পীর মুহম্মদ যাহাদের বন্দী করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই হত্যা 
করিয়াছেন । এই সংবাদ পাইয়] ইকবাল খান শঙ্কিত হইয়। উঠেনং এবং তাহার সৈম্ 


১. কন পাণ্ুলিপিতে ই এইরূপ পাঠ ছে কিন্ত মনে হয় এইম্ব।নে কোন ক্ছু বাদ পড়িয়ছে। এই 
ব্যাপাবে বদাঁওনী বলেন. “নসরত শাহের সমস্ত বাহিনী এবং হস্তীসমূহ চতুব ইকবাল খানের 
হস্তগত হয় আর পূ ূই ম!সকাল ধবিয়। যুকাররব থান এবং ইকবার খানের নধ্যে মৃদ্ধ সংঘটিত 
হইতে থাকে ; বেষ পর্স্ত কতিপয় আমীবেব হশুক্ষেপের ফলে এই ই নেতার যবে) শান্তি 
স্বাপিত হয়, কিন্ত কয়েকদিন পর ইকবাল খান মুকাররব খানের বিরুদ্ধে অগ্রলর হন এবং কোনর্ধপ 
সতর্ক না করিয়াই অতকিতে তাহাকে ধিরিয়। ফেপিয়৷ অবরোধ কয়েন ; আহ অহাকে নিরাপত্কার 
আশ্।স দিয়াও তাহাকে শহীদ পর্যায়ে উল্লীত করেন। 

২, কোন পাগ্ুনিপিতে আছে আশ্বয়দানে অস্বীকার করিয়। আবার কোন পাুলিপিতে এবং বর্জাও- 
নীতে আছে "নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়। | 

৩. তাহার পিভার নাষ ছিল য!ফর খান। বদদাওনীর মতে তিনি বছ সংখ্যক জনুচরসহ তাহা পিতা 
নিকট গসন করেন। 

৪. ঝিনাম ও চন্্রতগ। নদীর সঙ্গবশ্থলে অবস্থিত স্বান। 

৫. অিক।ংশ পাগুরিপিতে আছে শঙ্কিত হইয়া ; একটি পাঙুলিপিতে আছে শঙ্কিত ন৷ হইয়া। 


৩০২ তবকাত-ই-আকবরী 


গ্রহ ও সঙ্সিত করিতে আরন্ত করেন। আমীর তাইমুর ( অথবা হযরত সাহিব 
কিরান) মুলতান হইতে আগমন করিয়া ভাটনীর১ দুর্গ অবরোধ করেন এবং রায় 
খালজিন বেহতিকেং বন্দী করিয়া এ দুর্গে যে সব লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাদের সকলকে হত্যা করেন আর এঁ স্বানহইতে তিনি সামানার জেলাসমূহ বিধ্বস্ত 
করেন। দিবালগুর, এবং অযোধানও এবং সরস্থৃতি হইতে বহুসংখ্যক লোক পলায়ন 
করিয়া দিল্লী আগমন করেন আর অধিকাংশ লোককে বন্দী করা হয় এবং হত্য। করা 
হয়। আমীর সাহিব কিরান এ স্থান ত্যাগ করিয়] এবং সৌভাগ্য ছার] এবং উচ্চ নিয়- 
তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দোয়াব অঞ্চলে আগমন করেন; আর এঁ দেশট লুণ্ঠন 
করিয়া এবং লোকগণকে বন্দী করিয়)৪ লুনি শহরে শিবির স্বাপন করেন । লোকে বলে 
যে সিদ্ধু নদী এবং গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ হইতে তিনি পঞ্চাশ হাজার লোককে 
বন্দী করেন আর অসংখ্য লোককে হত্যা করেন। আর বহু সংখ্যক লোক পার্বত্য 
অঞ্চলে পলায়ন করে ।৬ 


আঃ হিঃ ৮.১ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি যমুনা নদী অতিক্রম 
করেন এবং ফিরোযাবাদে শিবির স্বাপন করেন এবং তাহার পরদিন তিনি হাউস-ই- 
খাসের তীরে আসিয়া উপনীত হন। ইকবাল খান শহর হইতে বাহিরে আগমন 
করিয়া শেষবারের মত প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্ত প্রথম আক্রমণেই বিজয়ী বাহিনীর 
বীরদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন; আর বহু লোক পায়ের নীচে চাপা পড়িয়া 
নিহত হয় আর বাকী লোককে বন্দী করা হয় অথবা হত্য। করা হয়। আর তাহার 
অধিকা,শ হস্তী ও সাজ-সরঞ্জাম মহান তাইনুরের হস্তগত হয় ; যখন রাত্রি হইল তখন 


১, এইস্থনের নাষটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নক্ষপে দেওয়। আছে যেমন ভিরা, বাহির বা ভাট- 
নীর। বদাওনীতে আছে ভাট, তবে কর্ণেল রেঞ্কিং বলেন যে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ভাতির, 
আর তিনি বলেন যে ইহ। ভাটনীর হইবে। 

২. বদাওনীর ইহার নাম লিখিয়াছেন জলজিন | ফিরিশতা৷ লিখিয়াছেন রাও খালজি। মুলকখত 
তাইযুরি তাহার নাম লিখিয়াছেন রাও দূলচাইন। বদাওনী বলবেন যে ইহাকেও হত্যা কর! ছয় । 
কিন্ত তবকাত ইহা! স্পষ্টরূপে লিখেন নাই। 

৩, পাকপাতানে অবস্থিত অযোধান। এই স্থানে শেখ ফরিধৃদ্দীন গঞ্জ-ই-শকরেরর কৰর অবশ্থিত। 
তাইধুর এই কবন্ন দর্শনে আগমন করেন | 

৪, এইস্বানে ষুল পাওুলিপিতে সম্ভবতঃ কিছু ভূল আছে। 

৫. লুনি দিলীর ৭ মাইল উত্তর-পচ্চিষ দিকে যধুনা ও হালিমের বধ্যবরতী দোয়াবে অবস্থিত। তাইমুর 

২৭ই রবিউল আউয়াল তথায় আগমন করেন | 

৬. দুইটি পাওুনিপিতে আছে, *'পার্বত্য অঞ্চলে আগযন করিয়। নিগ্েদের লুকাইয়! রাখে ।” 


তবকাত-ই-আকবরী ৬০৩ 


মল্লু খান১ তাহার পরিবার ও সম্ভানদের ত্যাগ করিয়। বারানং শহরে গমন করেন ; 
আর সুলতান মাহমুদ তাহার অল্প কয়েকজন ভূত্যও এবং বিশেষ অনুচরগণকে সঙ্গে 
লইয়া গুজরাটের পথ ধরেন । পরদিন মহান সাহিব-ই-কিরান দিলীর লোকদের 
নিরাপত্তার আশ্বাস দেন; আর এই নিরাপত্তার আশ্বাসের মূল্য আদায়ের জন্ত লোক 
নিযুক্ত করেন। অর্থ আদায়কারী লোকদের কঠোরতার ফলে দৈবাৎ কতিপয় লোক 
অর্থ আদায়ে অসন্মতি জানায় এবং শেযোক্তগণের কয়েকজনকে হত্যা করে। ইহার 
ফলে শক্তিমান তাইমুরের ক্রোধবঞ্ছি প্রজ্জলিত হয় ; আর তিনি শহরের অধিবা সীগণকে 
হত্যা এবং বন্দী করিবার নির্দেশ দেন। দিনের মধ্যে অসংখা লোককে হত্যা কর! হয় 
এবং বন্দী করা হয়, কিগ্ত অবশেষে শহরবাসীদের অগ্যায় প্রতি রাজকীয় ক্ষমার৪ কলম 
চালিত হয় এবং তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দান ও নিরাপত্তা দান করেন। কয়েকদিন 
পর মেওয়াটে পলাতক খিষর খান নিরাপত্তার আশ্বাস প্রার্থনা করেন এবং বাহাদুর 
নাহির, এবং মুবারক খান এবং উধির খানসহ আগমন করেন এবং তাইখুরের প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করেন। শেষোক্ত জন একমাত্র খিষর খান« ছাড়া, যাহাকে তিনি 
একজন সৈয়দ এবং একজন ধামিক লোকরূপে জানিতেন, অন্তাগ্ত সকলকে বন্দী করিবার 
নির্দেশ দান করেন; আর প্রত্যাবর্তনের জন্য তাহার পতাকা উড্ভীয়মান করিয়া 
পর্বতের পাদদেশের একটি পথ ধরিয়া যাত্রা করেন ; আর শিবালিক পর্বতের পাদ- 
দেশের অঞ্চলটির উচ্চতা বিজয়ী বাহিনীর পদভারে নীচু হইয়। যায় । 

তিনি যখন লাহোর গমন করেন তখন কৌশল করিয়া তিনি শেইখা খোখরকে 
(যাহার সহিত সারঙ্গ খানের শক্রতা ছিল, ফলে তিনি তাইমুরের চাকুরী গ্রহণ করেন 


তাহার সৌভাগ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইকবাল হইতে মন্লু খানে পরিণত হন। 

বারান আধুনিক বুলন্দশহর। 

কে।ন পাগুলিপিতে আছে 'ভূতাগণ' আর কোনটাতে আছে তাহার শিকটস্থ লোকগণ। 

বদাওনীর মতে ণেখ আহম্মদ কথুর হস্তক্ষেপের ফলে এই ক্ষমা! লাভ সম্ভবপর হয়। তিনি বলেন, 
যে চতুর্থ দিনে তিনি সকল অধিবাদীগণকে বন্দী করিবার নির্দেশ দেন এবং তাহাদের সকলকে 
ট্যান্স সক্সিয়ানার দিকে নিতে থাকেন । অবশেঘে শেখ আহমদ কথু, ওকরাটের আহমদাবাদের 
নিকটস্থ সরখেষ যাহার কবর স্মুবিখ্যাত, সেনাবাহিনীর সঙ্গে গনন করেন এবং মহন তাইযুর়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার প্রভুত জ্ঞান প্রদর্শন করেন ও সেনাদের সহিত আগত ট্যান্স 
সক্সিগানার প্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচন! করিয়। তাহার গতীর জাগের প্রথাণ দেন আর 


তিনি ষে একজন দরবেশ তাহও প্রকাশিত হয় এবং বন্দীদের পক্ষ হইয়৷ তাইমুরকে অনুরোধ 
করেন ১ মহান তাইমুর তাহার ভক্ত হইয়] উঠে তাহার আবেদন গ্রহণ খনিয়৷ বল বর্দীকে 
মুক্তি দান করে। 
৫. রা ববেন যে তিনি খিষক্ক খানকে রক্ষ। করেন পূর্বে তিনি তাহায় কে।ন উপকার করিয়া- 
ন। 
৬. হদাওনী তাহার সেনাবাহিনীর যার্ট করাকে ভূমিকম্পের সহিত তুলন। করিয়াছেন । 
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1৩০৪ তবকাত-ই-আকবরী 


এবং তাহার পথ প্রদর্শক ও শৃভাকাঙক্ষীতে পরিণত হন এবং প্রতারণা করিয়। লাহোর 
অধিকার করেন) তাহার সমস্ত পরিবার ও অনুগামীদেরসহ বন্দী করেন এবং লাহোর 
লুটতরাজ ও ধ্বংস করেন। তিনি মুলতান ও দিবালপুর থিষর খানের হস্তে স্তস্ত করেন 
এবং কাবুলের পথে সমরখন্দ অভিমুখে গমন করেন । 
দুই মাস ধরিয়া দিল্লী জনশুণ্ত ১ অবস্থায় থাকে । পূর্বোল্লেখিত বৎসরের রজব মাসে 
নসরত শাহ, যিনি ইকবাল খানকে লক্ষ্য করিয়া দোয়/বে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র 
একদল সৈচ্যসহ' মিরাট গমন করেন এবং আদিল খান তাহার মিজের সৈন্য ও চারিটি 
হম্তীসহ তাহার সহিত যোগদান করেন আর যে সব লোক মুঘলদের হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়া এবং দোয়াবে অবস্থান করিতেছিল তাহারাও তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। আর 
তিনি দুই সহশ্র অশ্গারোহী সৈগ্সহ ফিরোযাবাদে আগমন করেন ; এবং দিল্লী দখল 
করেন; তখনও ইহা ধ্বংস হইয়া আছে। শাহাব খান দশটি হস্তী এবং একটি 
সুসঙ্জিত বাহিনীসহ মেওয়াট হইতে আগমন করেন, মালিক আলমাস দোয়াব হইতে 
আগমন করেন। সৈম্তসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন নপরত শাহ, বারানে অবস্থিত 
ইকবাল খানের বিকদ্ধে শাহাব খানকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে ইকবাল খানের 
প্ররোচনায় কতিপয় জমিদার রাত্রিকালে অতকিতে আক্রমণ করে ; আর শাহাব খান 
শহীদ হন এবং তাহার সৈন্দল ছত্রভঙ্গ হইরা যায এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম ও হস্তী- 
সমূহ ইকবাল খানের হস্তগত হয় । শেষোক্ত ব্যক্তি দিনে দিনে অধিকতর শজিশালী 
ও ক্ষমতাবান হইয়া উঠিতে থাকে, তিনি দিল্লীর দিকে নজর দেন আর নসরত শাহ 
তাহার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরোযাবাদ ত্যাগ করেন এবং মেওয়াটেও 
পলায়ন করেন আর দিল্লী ইকবাল খানের দখলে আসে । যেসব লোক মুঘলদের 
ভয়ে দিল্লী ত্যাগ করিয়। গিয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিম়াছিল তাহারা অল্ল- 
কালের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করে; আর হিসার সিরি পুনরায় জনবহুল হইয়া উঠে। 
ইকবাল খান দোয়াব অঞ্চল এবং শহরের উপকণ্ঠের ভূমিসমূহ তাহার দখলে 
রাখিয়াছিল, আর ভারতের সব দেশটাই বিভিম্ন আমীরের দখলে থাকে ।৪ গুজরাট 
ছিল যাফর খান আর তাহার পুত্র তাতার খানের দখলে । সৈয়দ খিষর খানের দখলে 
ছিল মুলতান এবং দিবালপুর এবং সিদ্ধু দেশের কিরদংশ । মাহোবা এবং কান্মী ছিল 


১, খ্দাওনী বলেন যে রূভিক্ষ ও মহাসারী দেখ! দেয় এবং যে সব লোক ফেনিয়া যাওয়। হয় তাহারা 
' মুত্যুযুখে পতিত হয় । 
* কোন কোন পাওুলিপিতে আছে মালিক ইলিয়াস । 
৩. বদাওনী বলেন যে তথায় তিনি ভুত তাহার স্থায়ী ভমে গন করেন অর্থাৎ ইন্ডেক।ল করেন | 
৪. ফিন্বিশতাতেও বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতিগণের লীন দেওয়া আছে। 


তবকাত ই-আকবরী ৬০৫ 


মালিকযাদ ফিরোষের পুত্র মাহমুদ খানের অধিকারে । খাজা জাহান স্ুলতান-উশ- 
শর্ক দখল করিতেন কান্তকুজ এবং অযোধ্যা, এবং দলমৌ এবং সন্দিলা এবং বাহরাইচ 
এবং বিহার এবং জৌনপুর ; দিলাওয়ার খানের অধিকারে ছিল মালব ; আর মালিক 
খানের ছিল সামানা আর শামস খান আউহাদির ছিল বিয়ানাহ; আর তাহাদের 


প্রত্যেকেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং ইহাদের কেহই অন্ত কাহারও প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার করিতেন না। 

আঃ হিঃ ৮০২ সনের (১৩১৯৯ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে ইকবাল খান বিয়ালা 
অভিসুখে গমন করেন আর শামস খান আসিয়া তাহাকে বাধা দান করেন।১ কিন্ত 
পরাজিত হইয়া বিয়ানাহ দৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার হস্তীসমূহ (ইকবাল 
খানের ১ হস্তগ্রত হয় ।২ অতঃপর তিনি বদাওনের চতুষ্পার্খস্ব খ্যাতনামা স্বান কৈথার 
অভিমুখে গমন করেন এবং রায় নরসিংহেরও উপর কর ধার্য করিয়া দিল্লী অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করেন। একই বৎসরে খাজা-ই-জাহান জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন।ঃ আর 
তাহার পালক পুত্র মাশিক মুবারক করণফুলকেৎ তাহার স্থলে সুলতান করা হয় এবং 
তিনি সুলতান মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং খাজা-ই-জাহানের অধিকৃত 
স্থানসমূহ তাহার দখলে আসে । 

আঃ হিজরা ৮০৩ সনের (১৪০ গ্রীঃ) জমাদিউল আউয়াল মাসে ইকবাল খান 
মুবারক শাহ শকীরি বিরুদ্ধে অভিযান করেন ; আর বিয়ানার গভর্ণর শামস খান 
এবং মুবারক খান ও বাহাদুর নাহির্ তাহার মিত্ররূপে তাহার সঙ্গে গমন করেন আর 
তাহার! যখন গঙ্গাতীরের বৈতালী" শহরে উপনীত হন তখন রায় সির এবং এ দেশের 


১. বদাওনী বলেন ষে তাহাদের মধ্যে যুছটি সংঘটিত হয় নুহ ওয়া পটল নামক স্বানে। 

২. প্রই স্থানের পাঠ অধিকাংশ পাণুনিপিতে এইক্ষপুই আছে কিন্ত একটি পাণুলিপিতে ভিযযাপ 
আছে। 

৩. এই নামটি পাণুলিপিতে নরপিংহ বা বরসিং দেওয়া আছে। বদাওনী নামটি লিখিয়াছেদ 
হরসিং রায় বা রায় হরসিং। ইনিছিলেন ইতাওয়ার প্রধান । 

৪, অথব। বদাওনী যেষন তাহার কবিত্বপূর্ণ ভাঘায় বলেন, **আল্লীর করুণার সহিত মিলিত হইয়াছেন ।' 

৫, বধাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন করণকল। তবকাত-ই-আকবরীর অধিকাংশ পাণুলিপির্তে 
করণকুল। কর্ণেল রেঞ্কিং এক ব্যাখ্যায় বলেন যে তিনি ছিলেন খাজ-ই-ঘাহানের পালক পু 
মালিক ওয়াদিল। 

৬. বদাওনী ঞুবারক খানকে (তিনি অবশ্যই মুধারক শাহ শকাঁ হইত ভিয় নক) বাহাদুর 
মাহিরের পুত্রশ্মপে আখ] দিয়াছেন । কিন্ত তবকাতের কোথাও এই সম্পর্বের কোন উল্লেখ নাই ! 

৭. বদাওনী বলেন যে এই শহরটি কালনদ্বীর তীরে অবস্থিত। কর্পেদ রেডিং এক টিফায় বলেন 
যে কালাপানি ব) কালানশী ব্‌। কাধিনী বধ ফগুনা ও গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত। , ভাইবুর খই নদীয় 
নাম বজিয়াছেন ফালাছ (চ্চালাপামি) ৷ ফির়িণতা কিন্তু বলেন যে ইহ। গঞ্জাতীরে অবস্থিত। 


০- 


৩০৬ তবকাত-ই-আকবরী 


সকল জমিদার অগ্রসর হইয়া তাহাদের বাধা দান করেন এবং এক যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হইয়া ইতাওয়া পলায়ন করেন আর ইকবাল খান কান্কুজ গমন করেন। 
এইক্ষণে মুবারক খান সন্্খে আগমন করেন এবং দুই মাস ধরিয়া গজ] নদীর তীরে 
তাহার পরস্পত্র বাধা দান করেন। অবশেষে তাহারা চুক্তি সম্পাদন করিয়। প্রত্যা- 
বর্তন করেন। পথিমধ্যে ইকবাল খান, মুবারক খান ও শামস খান আউহা্দির প্রতি 
সঙ্গিহান হইয়া উঠেন এবং প্রতারণ। ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়। উভয়কে বন্দী করেন 
এবং তাহাদিগকে হত্যা করেন । এই বংসরেই সামানার গভর্ণর মালিক খানের জামাতা 
তাঁঘি খান তুর্ক বাচাহ এক বিরাট বাহিনীসহ খিযর খানকে আক্রমণ করেন এবং 
পূর্বোক্ত বৎসরের রজব মাসের ৯ তারিখে উভয় পক্ষ শেখ ফরিদের পাতান নামে খ্যাত 
অযোধানে পরস্পরের সন্মখীন হন এব এক সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পর তাখি খান সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হন এবং ভৌদার১ শহরে পলায়ন করেন । ঘালিব খান ও অন্যান্য আমীরগণ 
যাহারা তাহার সহিত ছিলেন, তাহারা তাঘি খানকে বন্দী করেন এবং হত্যা 
করেন। আর আঃ হিজরা ৮০৪ সনে (১৪০১ হ্রীঃ) স্থবলতান মাহমুদ, যিনি তাইমুরের 
ভয়ে ভীত হইয়। পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রত্যাগমনের পর তথা হইতে ধার 
এ আগমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিবার পর 
ধার হইতে দিল্লী আগমন করেন । ইকবাল তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়৷ আগাইয়া যান 
এবং তাহাকে জাহান-পানার২ হগায়ুন প্রাসাদে স্বাপন করেন । কিন্ত যেহেতু সাব- 
ভৌমত্ব ও শাসন তাহারই আয়ত্বাধীনে ছিল, তিনি সুলতানের প্রতি কপট আচরণ 
করিতে থাকেন। শেষোজ্ রন ইকবাপ খানকে তাহার সঙ্গে লইয়া কান্কুজ অভিমুখে 
রওয়ানা হন; আর তাহারা যখন তাহাদের গমন পথে তখন সংবাদ আসেষে 
মুবারক শাহ শকী ইন্তেকাল করিয়াছেন আর তাহার ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহীম তাহার 
স্থলাভিষিজ্ঞ হইয়াছেন। সুলতান মাহমুদ জৌনপুর দখল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়। 
তাহা করিবার চেষ্টা করেন। স্থলতান ইব্রাহীমও সুসজ্জিত এক বাহিনী সৈম্ত এবং 
পর্বত প্রমাণ হস্তীসমূহসহ তাহাকে বাধা দিতে আগমন করেন; আর করেকদিন 
ধরিম্না উভয় পক্ষের সাহসী যোদ্ধাগণ একসঙ্গে যুদ্ধ করেন। যেহেতু সুলতান মাহমুদ 
ইকবাল খানকে অত্যান্ত সন্দেহ করিতেন এবং ভয্ন পাইতেন আর স্থুলতান ইব্রাহীমকে 


১, এই নাষটি বিভিন্ন পাওুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়৷ আছে তৌন্র, তৌদ, তৌহর | কর্ণেল রেছিং 
_ লিখিয়াছেন ভূহর। 
২. বদাওনী বলেন আাহান-নুষ। প্রাসাদে । 
৩. ৰদাওনী বলেন যে ্ুলতাদ মাহমুদের অন্তরে ইকবাল খানের প্রতি বৈরী ভাব বির করিতেছিল। 
কারণ তিনিই সার্বভৌবখের আনমুমর্িক সব কিছু ভৌগ কিতেছিলেদ। 


তষধকাত-ই-আকবরী ৩০৫ 


তাহার অনুগত মনে করিতেন এবং তাহার পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও 
লালিত হইয়্াছিলেন,১ এক রাত্রে তিনি তাহার নিজস্ব সেনাবাহিনী ত্যাগ করিরা 
একাকী ও কোন সঙ্গী না লইয়। সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীতে গমন করেন ; কিন্ত 
শেষোজ ব্যক্তি তাহার নীচ বংশ ও অকৃতজ্ঞতার দরুন আতিথেরতার কর্তব্য সম্পাদন 
ও প্রয়োজনীয় পরিচ1 না করিবার ফলে সুলতান মাহমুদ তথায়ও অবস্থান করেন না, 
তাহার প্রতি ঘে অসৌজগ্তমূলক ব্যবহার করা হয় ইহাও না থাকিবার একটি কারণ ; 
আর তিনি কাগ্ঠকুক্জে আগমন করেন এবং শকাঁ রাজ্যের অধীনস্থ তথাকার গভর্ণর 
শাহজ্জাদ] হারিভীকেং বিতাডিত করিয়া শহরটি অধিকার করেন। ইকবাল খান 
দিলী অভিমুখে গমন করেন আর সুলতান ইব্রাহীম জৌনপুর প্রত্যাগমন করেন ॥ কান্ত- 
কুক্সের উচ্চ নীচ সকল অধিবাসীই স্থলতান মাহমুদের সহিত যোগদান করেন আর 
তাহার ক্রীতদাস ও অনুচরগণ যাহার? বিচ্ছিন্ন হইয়। বিভিন্ন স্বানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল 
তাহার চতুদিক হইতে আসিয়া জমায়েত হয় এবং তিনি কান্তকুজ নিয়া সু [কেন। 


আঃ হিজরা ৮০৫ সনের € ১৪০২ হ্রীঃ) জমাদি উল-আউয়াল মাসে ইকবাল 
খান গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন 1৬ 
ইহা তাইমুরের সেনাবাহিনীর আগমনের সময় দিল্লীর সুলতানগণের হাত হইতে 
চলিয়া যায় এবং রায় নরসিংহের হস্তগত হয় আর তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার 
পুত্র বিরাম দেও-এর অধিকারে যায় । কিস্তইহা অত্যন্ত শক্তিশালী বিধায় ইকবাল 
খান ইহা দখল করিতে অপারগ হন। ফলে তিনি ইহার চতুদিকস্ব জেলা সমূহ' বিধবস্ত 
করেন এবং তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । পর বৎসর তিনি পুনরায় গোয়ালিয়র 
অভিযান করেন। বিরাম দেও তাহাকে বাধা দিতে সন্মখে অগ্রসর হইক্না আসেন 
এবং ধোলপুর দুর্গের সম্ম“খে এক যুদ্ধ করেন কিন্ত পরাজিত হন এবং দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। যখন রাত্রি হয় তখন তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করেন এবং গোয়ালিয়র অভিমুখে 


১. বদাওনী ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তিমি বলেন যুদ্ধ আরম্ত হইবার পূর্বে সুলতান মাহমুদ শিকার 
অভিধানে গষলের লাম কমিয়া ইকবাল খানেয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া যান এবং স্থলতান ইন্রা্থীসের 
নিকট গধন কিয়া তাহার মহিত সাক্ষাৎ করেন, আর পেঘোজজ ব্যক্তি তাহার প্রতি অতাস্ত 
অসৌজন্যযুননক ব্যবহার করেন। 

২. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন ফতেহ খাঁন হারাই এবং কর্ণেল বেক্কিং লিখিয়াছেন হিযাহতির' 
ফতেহ খান। 

৩. এই পদটি পাগুলিসিতে অসম্পূর্ণ তবে অর্থ বুঝিতে অন্ুধিধা হয় না) নর নিংহ ও বিশ্ভা নাষাটি 
বিডির পাওুনণিপিতে বিভিম্নকগ আছে, যেমন বরনিংহ ও পরম | বদাওনীগ এক স্থালে নাষটি 
দেওয়া আছে হরসিংহ এবং অপর স্থানে দেয় আছে বরলিংহ ॥ বদাওনী আরও বলেন বে 
হয়মিংছ পূর্তি বিশ্বাদষাতফত। করিরা হত্তগত করিয়ছিলেন। 


৩০৮ ওতবকাত-ই-আকবরী 


পলায়ন করেন। ইকবাল খান গোয়ালিয়র দুর্গ পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন 
এবং লুটতরাজ ও ধবংসলীলা সম্পন্ন করিয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিজরা ৮০৬ সনে (১৪০৩ খ্রীঃ) সংবাদ আসে যে গুজরাটের গভর্ণর 
যাফর খানের পুত্র তাতার খান তাহার পিতাকে আমীর পদ হইতে ও তাহার 
শাসন হইতে অপসারণ করিয়াছেন এবং নিজেকে নাপিকদ্দীন মুহন্মদ শাহ১ উপাধি 


দান করিয়াছেন। 

আঃ হিঞ্জরা ৮০৭ সনে (১৪০৪ খ্রীঃ) ইকবাল খান ইতাওয়া অঞ্চলের 
জমিদারগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান করেন আর রায় সারওয়ার২ এবং 
গোয়ালিয়রের রায় এবং রায় জালহার ও অন্যান্ত রায়গণ ইতাওয়ায় নিজেদের 
সুরক্ষিত করেন এবং চারি মাস কাল ধরিয়৷ বুদ্ধ চালাইতে থাকেন কিন্ত শেষ 
পর্যস্ত শান্তি স্বাপন করেন এবং প্রতি বৎসর চারিটি হস্তী ও গোয়ালিয়রের রায় দিল্লীর 
শাসনকর্ড্্দর বংসরে যে কর প্রদান করিতেন তাহা দিতে সন্ত হন। প্ৰোল্লিখিত 
বংসরের শাওয়াল মাসে ইকবাল খান কান্তকুক্জে গমন করেন এবং জলতান মাহমুদকে 
অবরোধ করেন আর যদিও তিনি বহু যুদ্ধ করেন কিন্ত তিনি কোন স্বিধাই 
লাভ করিতে পারেন না এবং বার্থ মনোরথ হইয়া দিলী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হন। আর আঃ হিজরা ৮০৮ সনের মহরম মাসে ইকবাল খান সামানা অভিমুখে 
গমন করেন। বাহরাম খান তুর্কবাচ। যিনি সারঙ্গ খানের প্রতি বৈরী হইয়াছিলেন, 
ইকবাল খানের ভয়ে তাহার প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং বধনোর পর্বতে পলায়ন করেন । 
ইকবাল খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং এ পর্বতের এক উপত্যকার নিকটে শিবির 
স্বাপন করেন। কয়েকদিন পর শেখ জালাল বখারীর পৌত্র শেখ ইলমুদ্দীনত হস্তক্ষেপ 
করেন এবং তাহাদের মধ্যে শাস্তি স্থাপন করেন। ইকবাল খান বাহরাম খানকে 
তাহার সঙ্গে লইয়া মুলতান অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন তালওয়ান্দী পৌছেন 
তখন তিনি রায় দাউদ এবং কামাল মুইন$ও আর রায় খালঞ্জিন বেহতির পুত্র রায় 


১. বঙ্গাওনী আরও বালেন যে তিনি দিল্লী দখল করিখার আন? সেইদিকে গষধল করিতেছিলেন কিন্ত 
তাহার চাচ) খাপ খান তাহাকে বিঘ প্রয়োগ করেন এবং তৎপর যাফর খানকে কারাগার হইতে 
হু করিয়া দেন। 

২. এই নামগুলি সম্থন্ধে সন্দেহ আছে। বিভিন্ন পাণ্ুলিপিতে বিভিন্নরূপ নাম দেওয়। জাছে কিন্ত 
ইছাদের পাঠোদ্ধার কর। অত্যন্ত দৃরূহ । বদওনী কোন মাষ উল্লেধ করেন নাই। 


৩. ৰদাওনী ববেন যে তিনি মুলতান হইতে রুপার ( আত্বাল। শহর হইতে ৪৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত ) 
গমন কয়েন এবং তথায় বাহক! খানকে বঙ্গী করেন এবং তার পিরচ্ছেদ করেন। 


&, এই নামগুলি সম্বন্ধে সন্পেহ আছে। কামার ব। কাখালুদ্ধীন যুইনকে বদাওনী বলিয়াছেন কাষালুক্ধীন 
হুবিম আর তিনি একমাত্রে এই রায়কেই লস সহ উল্লেখ করিযছেন। তাহীর মতে ইকযাল খান 
বাঁহয়াম খানের শিরচ্ছেদ করিধার পর রারদের যৌকাধিলা করেন; আর তিনি ভাহাদের বন্দী 
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ভৌকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করেন এবং তৃতীয় দিনে তিনি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন এবং 
বাহর'ম খানের চামড়া তুলিয়া নেন। তিনি যখন অযোধানে১ দেহেন্দা নদীর২ তীরে 
শিবির স্বাপন করেন, তখন খিষর খান দিবালপুর হইতে আগমন করেন এবং তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিবার দুঢ় সংকল্প করিয়া তাহাকে বাধা দান করেন এবং উপরিল্লিখিত 
বৎসরের ১৯শে জমাদিউল আউয়াল তারিখে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর প্রথম 
আক্রমণেই ইকবাল খানও খিযর খানের সৈশুদের হস্তে ধত হন এবং নিহত হন; আর 
তাহার নীচ অকৃজ্ঞত৷ এবং তাহার পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার ক্রুত তাহাকে 
বরাদ্দ করা হয়। 


দ্বিপদী কবিতা 


বিশ্নাসঘাতকতায় সাহসী হইও না, কারণ ঘূর্ণমান অদুষ্ট 
তোমার কৃতকর্মের পুরস্কার ক্রত তে।মার কোলে নিক্ষেপ করিবে । 


এই সংবাদ দিলী পৌছিলে দৌলত খান এবং ইখতিয়ার খান এবং অন্ান্ত 
আমীরগণ যাহার] তথায় ছিলেন, কান্কুজ হইতে মাহমুদ শাহকে তলব করেন; 
আর উপরোক্ত বৎসরের জম্নাদিউল আঘির মাসে মাহমুদ শাহ দিল্লী আগমন করেন 
এবং পুনরায় সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন; আর ইকবাল খানের পরিবার সন্তান 
এবং আত্মীয় স্বজন ও অধীনস্থ লোকদের সকলকে দিল্লী হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া 
হয় এবং কোলে প্রেরণ করা হয়, তবে তাহাদের কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করা হয় 
না। দোয়াবের ফৌজদারী দেওয়। হয় দৌলত খানকে আর ফিরোধাবাদ ইখতিয়ার 
খানের অধীনে ন্তস্ত করা হয় । এই সময়ে আকলিম খান এবং বাহাদুর নাহির উভয়ের 
প্রতোকে কর রূপে দুইটি করিয়া হস্তী আনয়ন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। 

সুলতান মাহমুদ সাফল্য লাভ করিয়া এবং তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া আঃ 
হিজরা ৮০৯ সনে (১৪০৬ খ্রীঃ) তাহারা পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাহাকে যে 
অপমান করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জৌনপুর অভিমুখে গমন 


করেন নাই, তিনি যখন ধিবর খানকে আক্রমণ করিতে গৰন কবেন তখন তাহাদিগকে তাহার 
সঙ্গে নিয়া যান | রায় খালজ্িন বেহতিকে অন্যত্র দূলঢাইন বল। হইয়াছে। 

১, অযোধান আধুনিক পাকপান্ত/ন বা পাতা ন-ই-শেখ ফরিদুদ্ীন গঞ্জ শকর। 

২, দেহেন্স। নদী শতত্তর প্রধান স্োোত হইতে নির্গত হইরা অযৌধানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়। প্রবাহিত 
হইয়! ৩৫ ষাইন নীচে পুনরায় ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। 


৩. বদাওনী বলেন মে তাহার অপু জাহত হয় এবং তাশাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহিরে নিয়া যাইতে 
সক্ষষ হয় আর তাহার পশ্টাঙ্ছ/বৰ করিয়া তাহার শিরচ্ছেঘ করা হয়। 
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করেন; আর তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ দৌলত খানকে বিরাম খান তুর্কবাচার ১ 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহরাম থান তুর্কবাচার হত্যার পর বিরাম খান তুর্কবাচ। 
সামানা অধিকার করিয়াছিলেন । মাহমুদ শাহ যখন কান্তকুঞর্জের উপকণ্ঠে উপস্থিত 
হন, সুলতান ইব্রাহীম তাহাকে বাধা দানের জন্ত জৌনপুর হইতে আগমন করেন; 
এবং উভয় বাহিনী গঙ্গা নদীর তীরে পরস্পরের মুখোমুখি শিবির স্থাপন করে ; আর 
কয়েকদিন ধরিয়া 6৩ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমীরদের প্রচেষ্টায় শাস্তি 
স্বাপিত হয়। প্রতোকেই তাহার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই প্রত্যাবর্তনের পর স্থলতান ইব্রাহীম শাহ এই ধারণার বশবতা হইয়। যে, এই 
সময়ে সুলতান মাহমুদের আমীর ও সৈম্তঞ্গণের অধিকা,শ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে 
এবং ইহাই স্বর্ণ সুযোগ বিবেচনা করিয়া কান্কুজে আগমন করেন। সুলতান 
মাহমুদের পক্ষীয় কান্তকুজ্জের গভর্ণর মালিক মাহমুদ তরমতি দুর্গে অবস্থান করেন এবং 
চারি মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্ত তিনি যখন স্থুলতান মাহমুদের নিকট হইতে 
সাহায্য ও সৈম্ত পাওয়। সন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন তখন তিনি সুলতান ইব্রাহীমের 
নিকট নিরাপত্তা ভিক্ষ। করেন এবং কান্চকুজ্জ তাহার নিকট সমর্পণ করেন। সুলতান 
ইব্রাহীন মালিক দৌলতিয়ার কাগ্ধালার২ পৌত্র ইখতিয়ার খানের উপর কান্তকুজের 
দায়িত্ব অর্পণ করেন ; আর বর্ধাকাল তথায় অতিবাহিত করেন। 

আর আঃ হিজরা ৮১০ সনে (১৪০৭ শ্রীঃ) নসরত খান করকানদাষ.৩ এবং 
সারঙ্গ খানের পুত্র তাতার খান এবং ইকবালের একজন ক্রীতদাস মালিক মারহাবা 
নিজেদের স্থলতান মাহমুদের নিকট হইতে আলাদ। করিয়া নেয় এবং সুলতান ইব্রা- 
হীমের নিকট গমন করে। শেষোক্ত ব্যক্তি তথা ( কাণন্তকুক্জ ) হইতে সম্ছল& গমন 
করেন। সুলতান মাহমুদের প্রতিনিধি আজাদ খান লোদী দুই দিন পর কোন যুদ্ধ না 
করিয়াই স্ঘল দুর্গ তাহার নিকট হস্তান্তর করেন। সুলতান ইব্রাহীম এ স্থানটি তাতার 
খানের নিকট সমর্পণ করেন ; এবং দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন যমুনা 
নদীর তীরে উপনীত হন এবং তাহ? অতিক্রম করিত উদ্ধত হন তখন সংবাদ আসে 


১. বদাওনী তাহার কোন উল্লেখই কবেন নাই, বা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিষানেবও উল্লেখ 


করেন নাই। 
২. বদাওনী লিখিয়াছেন কাম্পিলার ধালিক দৌ নতিয়ার | 
৩. খদাওনীর পারনিক গ্রর্থে পাছে নসরত খান নেকড়ে শিকারী, কিন্ত ইংবাঙ্থী অনুবাদে আছে 


করফনদাধ্‌। 
৪ রোছিলখণ্ডে অবস্থিত। 
$,. বদাওনী আরও বলেন যে দিলীর সম্মিকটের কিছ দুর্গের নিকটে । 


তবফাত-ই-আকবরী ৩৬১ 


যে গঞজরাটের শাসনকর্তা যাফর খান মালব দেশটি জয় করিয়াছেন আর দিলাওয়ার 
খানের পুত্র আলপ খান,১ ধিনি স্থলতান হোমান্দ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি 
তাহার হস্তে বন্দী হইয়াছেন। এ সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া 
জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করেন। 

উপরোক্ত বৎসরের যিকাদা মাসে সুলতান মাহমুদ মালিক মারহাবাকে আক্রমণ 
করিবার উদ্দেশ্যে বারান শহরে গমন করেন । সুলতান ইব্রাহীম তাহাকে এ ম্বানের 
গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যৃদ্ধ করিবার জন্ত দুর্গ হইতে বাহির হইয়৷ আসেন। 
কিন্ত প্রথম আক্রমণেই পরাজিত হন এবং পুনরায় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহমুদ 
শাহের সৈম্তগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দুর্গে প্রবেশ করে এবং তাহাকে হত্যা 
করে। অতঃপর মাহমুদ শাহ্‌ সম্বল অভিমুখে গমন করেন। তাতার খান যুদ্ধ করেন 
না, তিনি সম্থল ত্যাগ করিয়৷ কান্তকুঞ্জে পলায়ন করেন; আর মাহমুদ শাহ আসাদ 
খানং লোদীকে সম্বল রাখিয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 


আত. হিজরা ৮০৯ সনে (১৪০৬ খ্রীঃ) সামানার দুই কারোহ দূরবর্তী এক স্থানে 
দৌলত খান এবং আর বিরাম খান তুর্কবাচার মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিরাম 
থান পরাজিত হন আর সিরহিন্দে গমন করিয়া তথায় নিজেকে সুরক্ষিত করেন : 
এবং শেষ পর্যস্ত আশ্রয় প্রার্থন। করিয়৷ দৌলত খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু 
বিরাম খান ইহার পূর্বে শপথ গ্রহণপূর্বক খিযর খানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং পরব তাকালে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকত। করিয়াছিলেন, খিষর খান, 
এক বাহিনী পৈন্ত সগ্রহ করেন এবং দৌলত খ/নকে আক্রমণ করেন। শেষোজ 
জন তাহাকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া যমুনা নদী অতিক্রম করেন । তাহার সহিত 
যোগদানকারী সব আমীর এইক্ষণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় এবং খিষর খানের 
সহিত যোগদান করে । ( শেষোক্ত ব্যক্তি ) হিসার ফিরোধা কাওয়াম খানের নিকট 
সমর্পণ করেন। তিনি বিরাম খানের নিকট হইতে সামানা ও সুনাম ছিনাইয়া নিয়। 
সেইগুলি খিষর খানকে প্রদান করেন আর সিরহিদ্দ এবং আরও কতিপয় পরগণ] বিরাম 


১, এই নাষটি বিভিন্ন পাণুলিপিতে বিভিন্নর্ূপ দেওয়া আছে যেষন আনলক, আলপ, আরব । বদাওনী 
তাহাকে বঙ্গী কনার কথ! উল্লেখ করেন নাই। 

২. হদাওনী এই ঘটন। সগ্থস্ধে লিখিয়াছেন বে স্থলতান নাহযুঘ বিন। বুদ্ধে বন্ধল অধিকার কিয় তাহ! 
তাখার চিরাচরিত প্রথ। অনুযায়ী বাসাদ খানকে তথায় রাখিয়া যান। 

৩. আঃ হিঃ ৮১০ এর ঘটনা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে; এই স্থানে পুরবতী বৎসরের € আঃ হিঃ 
৮০৯ ) সনের কিছু খটন। উল্লেখ কয়া হইয়াছে। 

৪. ইহাকে রল। হইয়াছে শহর হিপ, ছিরহিঙ্া, এবং শহর বরহিজ্প। 


৩১২ তবকাত-ই-আকবরী 


খানের হন্তে শ্ুস্ত করেন এবং স্বয়ং ফতেপুর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে 
শুধু দোয়াব এবং রোহটাক মাত্র জলতান মাহমুদেন দখলে থাকে । 

আঃ হিজরা ৮১১ সনে ১৪০৮ শ্রীঃ) সুলতান মাহমুদ কাওয়াম খানের বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন আর শেষোন্ত ব্যক্তি হিপার ফিগোষায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এব: কয়েক 
দিন পর তাহার পুত্রকে বড় রকমের করসহ স্ুলঙানের নিকট প্রেরণ করেন এবং নানা- 
রূপ অজুহাত প্রদর্শন করেন আর সুলতান তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দিল্লী গমন 
করেন। এই সংবাদ শুনিয়া খিষর খান ফতেহবাদে আগমন করেন; এবং এস্বানের 
লোকদের হয়রানি করেন যেহেতু তাহারা মাহসুদ শাহের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। 
আর সুলতানের দখলের দোয়াব ও দেহতারাত১ অধিকার করিবার জন্য মালিক 
তুহফাকে নিযুক্ত করেন; ফতেহ খান দেহতারাত হইতে যাত্রা করিয়া দোয়াব 
অভিমুখে গমন করেন; আর যে কতিপয় লোক দেহতারাতে অবস্থান করিতে- 
ছিল তাহাদিগকে বন্দী করা হয় আর খিষযর খান রোহটাক হইতে দিল্লী আগমন 
করেন । মাহমুদ শাহ ফিরোঘাবাদ প্রবেশ করিয়া কিন্ত শক্তি সংগ্রহ করেন এবং 
ফিরোযাবাদের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই ফতেহপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

আর আঃ হিজরা ৮১২ সনে (১৪ ১৯ হ্রীঃ) বিরাম খান খিষর খানের প্রতি বেরী 
হইয়া, দৌলত খানের নিকট গমন করেন এবং তাহার পরিবার এবং অধীনপ্থ লোকদের 
পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। খিযর খান যখন তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়। যমুন। 
নদীর তীরে উপনীত হন, তখন তিনি অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় বিনীতভাবে খিযর 
খানের চাকুরীতে যোগদান করেন আর পূর্বে যেসব পরগণায় তাহার জারগীর ছিল, 
সেইগুলি পুনরায় তাহাকে দেওয়া হয়। খিযর খান তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ফতেহপুরে আগমন করেন। 

আঃ হিজর] ৮১৩ সনে (১৪১০ খ্রীঃ) খিযর খান, মাহমুদ শাহের দলীয় রোহ- 
টাকের গভর্ণর মালিক ইদ্রিসকে আক্রমণ করিবার জন্ভ গমন করেন, আর শেষোক্ত 
ব্যক্তি রোহটাক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ছয় মাসকাল ধরিয়। যুদ্ধ চালাইয়। 


১». এই নামটি বুঝা শক্ত । বদাওনী। এই দন্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহ। এই যে স্বলতান মাহমুদ 
কাওয়াম খানের দিকট হইতে হিসার ফিরোযা অধিকার করিয়) রত) গ্রাষে আগমন করছেন এবং 
. দিল্লী প্রত্যাবর্তন কবেন। বদাওনীর একটি পাণুলিপিতে রতার বদলে রন আছে। এই স্থানটি 
কোথায় নাজ কর যায় নাই। 
২. সব পাণুলিপিতেই আছে ফতেহ খান, কিন্ত তিমি কে তাহার কোন পরি নাই | সম্ভবতঃ খিষর 
খালের পরিবর্তে ভূলবণতঃ এই নাম লেখ হইয়াছে 


তবকাঙ-ই-আকবরী ৩১৩ 


যাইতে থাকেন ; কিন্ত শেষ পর্যস্ত নিজের দুর্বলত। বুঝিতে পারিয়৷ তাহার পুত্রকে 
প্রতিভূ শ্বর্ূপ প্রেরণ করিয়। এবং প্রচুর অর্থ করকধপে দান করিয়া বশ্যত] স্বীকার করেন। 
তৎপর খিযর খান সামানার পথে ফতেহপুর গমন করেন। খিষর খানের প্রত্যাবর্তনের 
পর মাহমুদ শাহ কৈথালে১ শিকার সমাপন করিয়। দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই- 
রূপ পারিপাশ্থিক অবস্থায় নিজেকে খেলাধুলা ও সআামোদ-প্রমোদে নিয়োজিত করেন। 
আর আঃ হিজরা ৮.৪ সালে (১৪১১ শ্রীঃ) খিযর খান রোহটাকের অভিমুখে 
গমন করেন। এই স্বানটি ছিল মাহমুদ শাহের অধিকৃত স্বানগুলির অস্তভুক্ত। মালিক 
ইদ্রিস ও তাহার ভ্রাতা মুবারিয খান অগ্রবতী হইর] গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা 
করেন এবং হাক্সীতে তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। খিষযর তাহাদের প্রতি মহা 
অনুগ্রহ ও সহাদয়তা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের হাদয় উৎফুল্ল করেন এবং ইহার পর 
নারনৌল শহরটি লু*ন করেন। আকলিম খান ও বাহাদুর নাহির এই স্থানটি শাসন 
করিতেছিলেন। আর ইহার পর থিযর খান দিল্লী গমন করেন এবং সিরির দুর্গ 
অবরোধ করেন। মাহমুদ শাহ দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
থাকেন; আর ফিরোধাবাদে তাহার গভর্ণর ইখতিয়ার খান খিযর খানের চাকুরীতে 
যোগদান করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি অতঃপর সিরির দুর্গের প্রবেশ ছ্বারের সম্মুখ হইতে 
গমন করিয়া ফিরোযাবাদের প্রাসাদের সম্মুখে অবতরণ করেন এবং দোয়াবের শহর- 
সমূহ এব রাজধানীর উপকণ্ঠীয় অঞ্চলসমূহ দখল করেন। কিন্ত শস্য ও পশুর খান্ছের 
অভাবে তিনি অবরোধ পরিত্যাগ করেন ; এবং পানিপথের পথ ধরিয়া আঃ হিঃ ৮১৫ 
সনে (১৪১২ শ্রীঃ) ফতেহপুর গমন করেন । আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে মাহমুদ 
শাহ এক শিকার অভিযানে কৈথাল গমন করেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
পথিমধ্যে এ একই বৎসরের যিকাদা মাসে অনুস্থ হইয়া পড়েন আর এক মান সময়ের 
মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এ দিন হইতে সাবভৌমত্ব ফিরোয শাহের বংশের 
হাত হইতে চলিয়া যায়। ফিরোয শাহের পুত্র জুলতান মুহন্মদ শাহ, তাহার পুত্র 
স্থলতান মাহমুদ শাহের নামমাত্র রাজত্বকাল বিশ বংসর এবং দুই মাসকাল স্থায়ী 
হইয়াছিল । 
ইহার পর দুই মাসকাল দিলীতে চরম বিশৃঙ্খল চলিতে থাকে । সুলতান 
মাহমুদ শাহের আমীরগণ দৌলত খানের সহিত যোগদান করেন । মালিক ইদ্রিস এবং 
মুবারিয খান থিষর খানের দল ত্যাগ কবিয়া দৌলত খানের সহিত যোগদান করেন। 
১, হঙগাওনী কৈথার (কৈথান ও কৈবীর একই স্থান) অভিযানে টল্লখ করিয়াছেন হিদ্ ইহ উদ্দেশ্য 


কিছ্ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই | 
২. অর্থাৎ সম্ভবতঃ তাথার শর দ্বারদেণে থাকি? পন্বেও। 


৩১৪ তবকাত-ই-আকবরী 


এই বৎসরটি খিযর খান ফতেহপুরে অতিবাহিত করেন। আঃ হিজর ৮১৬ সনের 
(১৪১৪ শ্রীঃ) মহরম মাসে দৌলত খান কৈথার অভিমুখে গমন করেন; রায় নরসিংহ 
ও অন্যান্ত রায়গণ আগমন করেন এবং তাহার পরিচর্যা! করেন । তিনি যখন পাতিয়ালী 
শহরে আগমন করেন তখন মহাবত খান বদাওনী১ তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করেন। 
এই সময়ে সংবাদ আসে যে সুলতান ইব্রাহিম শকীঁং কান্দীতে মাহমুদ খানের পুত্র 
কার্দির খানকে অবরোধ করিয়াছেন আর দৌলত খানের সঙ্গে স্থলতান ইব্রাহীমের 
মোকাবিলা করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য না থাকিবার ফলে তিনি প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং দিল্লী আগমন করেন । এ বৎসরেরই রমযান মাসে খিষর খান দিল্লী অভি- 
মুখে আগমন করেন আর তিনি যখন হিসার ফিরোযায় আগমন করেন, এ দেশের 
আমীরগণ তাহার চাকুরী করিবার জগ্ত আগমন করেন এবং তাহার শুভাকাঙক্ষীতে 
পরিণত হন । মালিক ইদ্রিস রোহটাক দুর্গে অবস্থান করিতে থাকেন। খিষর খান 
তাহার উপর কোন হস্তক্ষেপ করেন না, এবং এস্বান ত্যাগ করিয়া মেওয়াট গমন 
করেন। বাহাদুর নাহিরের ভ্রাতুশ্পুত্র জালাল খান তথায় চাকুরী করিতে আগমন 
করেন। এ স্বান হইতে তিনি সম্বল শহরে গমন করেন এবং স্থানটি লুটতরাজ এবং 
বিধ্বস্ত করিয়া এ বৎসরেরই যিল হিজ্জা মাসে পুনরায় দিল্লী আগমন করেন এবং সিরির 
প্রবেশ পথের সন্মখে শিবির স্থাপন করেন ; আর দৌলত খান চারি মাসকাল স্বানটি 
রক্ষা! করেন। অবশেষে মালিক ইউনানঙও ও খিযর খানের অন্ঠান্ত সমর্থকগণ কৌশলে 
বুটখানার দরওয়াজা দখল করেন ; আর দৌলত খান দেখিতে পান যে অবস্থা তাহার 
আয়ত্বের বাহিরে চলিয়। গিয়াছে, তখন তিনি বাধ্য হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং 
খিষর খানের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করেন । শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাকে কাওয়াম খানের 
হস্তে অর্পণ করেন। আর নির্দেশ দেন যে তাহাকে হিসার ফিরোযায় কারারুদ্ধ করিয়। 
ফাখিতে হইবে; আর এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৮১৭ সনের (১৪১৫ খ্রীঃ) রবিউল 


আউয়াল মাসে ।8 


রায়াত আলী খিষর খান পিত। মালিক সুলেমান' 
কথিত আছে যে সুলতান ফিরোষ শ।হের একজন আমীর মালিক মারওয়ান 
দৌলত খিখর খানের পিতা মালিক মশ্ুলেক্ানকে তাহার বালাকালে তাহাকে 


১. ব্দাওনী তাহাকে বদ্বাওনের ওয়ানী অভিহিত করিয়াছেন । 

২, দূ ইটি পাণ্ডুলিপিতে স্থুলতান ইব্রাহীমের নাষের শেঘে শর্ক লেখা আছে। 

৩. এই নামটি বিভিন্ন কূপ দেওয়া আছে, যেষন তুখান, ইউনাল, বুরনা, বুনা--বদাওনী লিখিয়াছেন দুগ।। 
৪, ধ্াওলীয় যতে এই তারিখাট হইল আঃ হিরা ৮১৬ সনের ১৭ই ধবিউল আউঙ্ান। 

ও. বদাওষী খিবর খানকে মানিক আশরাফের পুর বলিয়াছেদ। * 


তবকাত-ই-আকবরী ৩১৫ 


পালক গ্রহণ করেন এবং তাহাকে লালন পালন করে ; আর ইহা সত্য যে আমীর 
মারওয়ান দৌলত, আমীর জালাল বুখারীকে, ( আল্লাহ যেন তাহার কবরকে পবিত্র 
র/খেন), অতিথিক্ূপে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের ভোজ শুরু হইবার পূর্বে মালিক 
মারওয়ান দৌলতের হুকুমে মালিক জলেগান সমাগত অতিথিগণের হাত ধৌত 
করিবার কাজে নিযুক্ত হন। সৈয়দ জালাল ঘোষণা করেন যে তরুণ সৈয়দঘাদার 
পক্ষে এ কাজ সঙ্গত হয় নাই এবং মীর টৈয়দ জালালের কথা হইতে মালিক 
সুলেমানের বংশ পরিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় । খিযর খান ছিলেন একজন ধর্ম- 
পরায়ণ, সত্যবাদী, অমায়িক ব্যবহারী এবং বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন তক্চণ; আর 
ত।হার বিশ্বাসের পবিত্রতা এবং তাহার পদমর্ধাদার মহত্ব তাহার উচ্চ বংশজাত 
হইবার পরিচয় । 


দ্বিপদী কবিতা 


যদিও শিক্ষা হইতে সং কর্মের স্যষ্টি হয়, কিন্তু 
প্রশংসনীয় গুণাবলীর উৎস সদ বংশে জমলাভ। 


সংক্ষেপে, সুলতান ফিরোয শাহের আমলে মালিক মারওয়ান দৌলত 
মুূলতানের কতৃত্বে ছিলেন আর তাহার ইন্তেকালের পর মালিক শেখ এই দারিত্ব লাভ 
করেন এবং অগ্লকাল পরেই ইন্তেকাল করেন। অত-্পর সুলতান ফিরোষ শাহ মুলতান 
খিযর খানের হস্তে অর্পণ করেন আর এঁ সময় হইতে খিষর খান একজন প্রতিপত্তিশালী 
আমীরে পরিণত হন) আর তিনি দিলী অধিকার করিবার পূর্ব হইতেই তিনি বছ বড় 
বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু খ্যাতনাম। বিজয় লাভ করেন, যাহার বিবরণ 
পূর্বেই দেওয়। হইয়াছে । আঃ হিজর ৮১৭ সনের (১৪১৫ ব্রীঃ) রবিউল আউয়াল 
মাসের ১৫ তারিখে১ তিনি দিল্লী অধিকার করেন আর যদিও তিনি সাবভৌমত্বের 
অধিকারী ছিলেন আর রাজকীয় আনুসাঙ্গিকের সবকিছুই তাহার দখলে ছিল তবু 
তিনি কখনও নিজেকে বাদশাহ উপাধি দান করেন নাই, তিনি নিক্জে রায়াত-ই-আলী 
উপাধি গ্রহণ করেন; আর তাহার রাজত্বের প্রথম দিকে খোত্বায় এবং মুগ্ায় আমীর 
তাইমুরের নাম প্রচলিত করেন এবং শেষ দিকে মির্ধ! শাহ রুখের নাম প্রচ্িত করেন । 
আর শেষে খিষর খানের নাম মুদ্রায় ও খোত্বায় প্রচলন করেন । 


১, বদাওনী বলেন বে তিনি খাঃ হিঃ৮১৬ সনেষ্ব ১৭ই হযিউল আউয়াল তাহিখে দিল্লী দখল 
করেন। 


৩১৬ তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি মালিক তুহফাকে১ তাজুল-মুলক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাহাকে 
তাহার উধির নিধুক্ত করেন ; আর শাহরানপুর প্রদেশট দেন টসয়দ সলিমকে, এবং 
মুলতান ও ফতেহপুর দেন মালিক সুলেমানের পালক পুত্র মালিক আবদুর রহিমকে, 
আর তাহাকে তিনি আলাউল-মুলক উপাধি দান করেন। তিনি মালিক সারওয়ারকে 
শহরের শাহন] ( তত্বাবধায়ক ) নিধুক্ত করেন, মালিক খয়রুদ্দীন ঘানীকে নিষুক্ত করেন 
সেনাদের বেতন দানকারী, মালিক কালুকে হত্তীসমূহের তত্বাবধায়ক আর মালিক 
দাউদকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তিনি ইখতিয়ার খানকে দোয়াবের শাসনকার্ষে 
নিষুক্ত করেন এবং সুলতান মাহমুদের সকল খানাযাদাগণকে তাহারা যে ভাতা ও বৃত্তি 
ভোগ করিতেছিল তাহা পুনঃবরাদ্দ করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের জায়গীরে 
পাঠাইয়। দেন। 

এই বৎসরেই তিনি এক বিরাট সৈগ্ঘবাহিনীসহ তাজুল-মুলককে বদাওন ও 
কৈথার অভিমুখে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি এ দেশের বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে সক্ষম 
হন এবং তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ রায়তে পরিণত করিতে পারেন । তাজুল-মুলক যমুনা 
ও গঙ্গা নদী২ অতিক্রম করেন এবং কৈথার আগমন করিয়া দেশের জমিদারদের কঠোর 
শান্তি দান করেন। রায় নরসিংহত পলায়ন করেন এবং আনুল৪ উপত কায় আশ্রয় 
গ্রহণ করেন আর যখন তিনি চরম দুর্দশায় পতিত হন, তখন তিনি বিনীতভাবে রাজস্ব 
দান করেন এবং একজন রায়ত হন; আর বদাওনের গভর্ণর মহাবত খানও আগমন 
করেন এবং চাকুরী গ্রহণ করেন। এ স্থান হইতে (তাজুল-মুলক) রহবের তাঁর ধরিয়া 
অগ্রসর হইয়া' সরগদওয়ারীর চড়ায় উপস্থিত হন এবং তথায় গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া 
কাহওয়ারের কাফেরদের শান্তিদান করেন। কাহওয়ার শামসাবাদ্ এবং কাস্বাল। 


১, বদাওনী ইহার নাম নিখিয়াছেন মালিক নহর কিন্ত এটি পাগুলিপিতে আছে তুহফ।। 

২. বদাওনী ববেন যে তিনি পিবাহাব চড়। দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করেন। 
ধদাওনী পুর্বো ন্যায় তাহাকে রায় হরসিংহ অভিহিত করিয়াছেন ; ৬বকাতের একটি পাগুলিপিতে 
এইরূপই আছে, দুইটি পাণুলিপিতে আছে নরগিংহ* একটিতে 'থাছে বরসিংহ আর একটিতে 


আছে বীর দিং। 

৪, বদাওনী বলেন তিনি আন.লার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
বদাগুনী বলেন যে তাজ ল-মুলক এবং মহাবত খান উভটেই বাহাব নদীর তীর ধরিয়৷ গমন করেন। 
কিন্ত তরকাতের কোন পাণুলিপিতেই কে গমন করিয়াছেলেন তাহ। ম্পষ্টরূপে লেখ! লাই। তবে 


ভাজ ল-যুলক গিয়াছিলেন আহাই বুঝা যায়। 

৬৯ শ্ামসাবান উত্তর পশ্চিএ প্রদেশের ফররুখাবাদ জেলার একাটি শহর, বুড়িগঁজ।র দক্ষিণ তীরে, ফতেছ- 
গড়ের ১৮ মাইল উত্তব পশ্চিষে অবস্থিত | 

৭. ব্দ্বাওনী বলেন কাম্পিলা | তবকাঁতের কোন কোন পাগুলিপিতে আছে কানিলা, কানলাহ এবং 
কাঁণবালাহ । 


তধকাত-ই-আকবরী ৩১৭ 


নামে পরিচিত, এবং তৎপর সকিত১ শহরের পথ ধরিয়া বাধম শহরে গমন করেন। 
রাপরীরৎ শাসনকর্তা হাসান খান এবং তাহার ভ্রাতা হামযা তাহার সহিত আসিয়া 
সাক্ষাৎ করেন: আর রায় সরও৪ বিনীত এবং অনুগত হইয়া আগমন করেন এবং চাকুরী 
করেন ; গোয়ালিয়র, রারী« ও চান্দোয়ারের* রাজাগণ রাজন্ব প্রদান করেন। তিনি 
চান্দোয়ারের রাজপৃতদের নিকট হইতে জালে সর শহরটি দখল করিয়া নেন এবং তাহার 
পূর্বে ইহা যে মুসলমানদের দখলে ছিল তাহাদের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ইহার 
একদল তত্বাবধায়ক নিধুক্ত করেন ; আর তথা হইতে গোয়ালিয়র অঞ্চলে গমন করিয়া 
তাহা লুন ও ধ্বংস করেন এবং রায়ের নিকট হইতে পূর্ণ নির্ধারিত বাৎসরিক কর 
আদায় করেন; আর তথা হইতে তিনি চান্দোয়ায় গমন করেন এবং কাম্বাল। এবং 
বা্টিয়ালীর জমিদার নরসিংহের নিকট হইতে রাজত্ব আদায় করিয়। চন্দোয়ারের 
স্গিকটে যমুনা নদী অতিক্রম করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 

জমাদিউল আউয়াল মাসে সংবাদ আসে যে বিরাম খান তুর্কবাচার উপজাতীয় 
বিরাট একদল তুকী সিরহিন্দ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা শাহজাদ] মুবারক 
খানের পক্ষে নিষুক্ত এ স্থানের গভর্ণর মালিক সুধু নাহিরকে হত্য। করে। খিযর খান 
এক বিরাট বাহিনীসহ যিরক খানকে তাহাদের বিকদ্ধে প্রুরণ করেন। তুকীগণ শত 
নদী অতিক্রম করে এব পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। যিরক খান তথায় তাহাদের 
পশ্চান্ধাবন করেন; এবং দুই মাসকাল আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্ত তাহার উদ্দেশ্য 
সফল ন। করিয়া ই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। 

আর এ বৎসরেরই রজব মাসে সুলতান আহমদ গুজরাট নাগোর৮ দুর্গটি অব- 
রোধ করেন। এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে খিযর খান তুদাহ হইয়। এ স্থানে 
গমনের জন্ত যাত্রা করেন। আুলতান আহমদ তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়াই তাহার 


9 এবং রাপবীর মধ্যের সোঙ্তা। পথের উপরে, ইতাহ শহবের ১২ মাইল দক্ষিণ পূবে সকিত 

অবস্থিত। 

রাপরী, বৈনপুরী শহরের ৪৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রীষ। 

বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে এই নামটি হানরা লিখা হইয়াছে, কিন্ত বুল গ্র্থে হানযা আছে। 

বদাওরী তাছ।কে ঘ্বায় সর লিখিষাছেন। 

রানী পৃৰোপ্লিখিত রাপবী--ভিন্নরূণে লিখ। হইয়াছে। 

এই স্থানের পাঠ বিভিষ্ন পাগুলিপিতে বিভিন্নব্ষপ । 

তবকাতের গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই যে খিষর খান কিরোবপুর এবং সিরহিল অকসটি বিয্াম 

খানের মিকট হইতে নিয়া মেন এবং এইগুলি মাপিক মৃবারকের কনিষ্ঠতর পুর লৈযুহ খিষর 

খানকে অপ করেন । আর শ্রেমোক্ত ব্যজি মাবিক সুধু নাহিরকে তাহার নায়েখ নিধুষ্ত কর্রেম। 

বঙাওনী. এই বিবরণ দিয়াছেম। এই প্রশ্থের শাহজাদ। নুবারক খান বদাওনীর ফড়ে 

সুবারকের কনিষ্ঠ পুএ সৈরদ ধিধর খান। 

৮. নাঁগোর রাঞ্ধপৃতানার যোধপুর রাজের অথস্থিত। ইচা নাসিরাবাদের ৪৮ হাইগ উত্তর পশ্চিমে 

রে যোধপ্র শহগ্ের ৮৫ মাটুল উত্তর পূর্বে । কির়িজ্ার অনুবাদে এই শ্বানাটিনে বাগোর লেখা 
য়াছে। 


ৰা 
চি 


-৯৩০2০০এ 


৩১৮ তধকাত-ই-আকবরী 


নিজ রাজ প্রত্যাবর্তন করেন৷ খিযর খান পিছন ফিরিয়া নৌ-উরুস-জাহান১ শহরে 
গমন করেন। এই শহরটি সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর প্রতিষ্ঠিত শহরগুলির 
অস্তভুক্জ। এ শহরের গভর্ণর ইলিয়ান তাহার নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করেন । স্মুল- 
তান এ দেশের শৃঙ্খল ভঙ্গকারীগণকে শান্তি দান করিয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন 
করেন। যেহেতু দুর্গট অধিকার করা দুঃসাধা হর, তিনি রায়ের নিকট হইতে নির্ধারিত 
রাজন্ব গ্রহণ করেণ এবং বিয়ানা গমন করেন, এবং তথাকার গভর্ণর শামস খান 
আউহাদীর নিকট হইতে কর আদায় করেন ; তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 

আর আঃ হিঃ ৮২০ সনে (১৪১৭ শ্রীঃ) তুঘান এবং কতিপয় তুকীঁর,২ যাহারা 
মালিক গ্ধুকে হত্য৷ করিয়াছিল বিদ্রোহের সংবাদ আসে । সামানার গভর্ণর যিরক 
খানকে তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্ত নিযুক্ত কর হয়; তিনি যখন সামানার 
সঙ্নিকটে আগমন করিলেন তখন বিদ্রোহীগণ পিরহিন্দ দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ 
করিল এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিল । এঁ দুর্গে অবরুদ্ধ মালিক কামাল বুধন 
তাহার মুক্তি লাভ করিয়] যিরক খানের খেদমত করিতে আসিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি 
শত্রদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়। পায়েল শহরে আগমন করিলেন। তুঘান, যিনি তুকাঁদের 
নেতা ছিলেন, তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। কর দিতে সম্মত হইলেন এবং 
তাহার পুত্রকে প্রতিভু স্বরূপ দিলেন আর তাহার নিকট হইতে যে তুকাঁগণ মালিক 
ন্ধুকে নিহত করিয়াছিল তাহাদের আলাদা করিয়া দিলেন। যিরক খান সামানা 
অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কর এবং তুঘানের পুত্রকে খিষর খানের নিকট প্রেরণ 
করেন। 

আঃ হিঃ ৮২১ সনে (১৪১৮ শ্রীঃ) খিষর খান, কৈথারের রাজা রায় নরসিংহকে 
আক্রমণ করিবার জন্য তাজুল-মুলককে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনী যখন গঙ্গা অতিক্রম 
করে, তখন নরসিংহ দেশ ত্যাগ করিয়া আনুলার৪ জঙ্গলে প্রত্যাবর্তন করে এবং 
জঙ্গলের নিরাপত্তায় থাকিয়া কিছুকাল যুদ্ধ করিবার পর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন ; 
তাহার অশ্বসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত আসবাবপত্র ধৃত হয় আর কতিপয় সৈন্ঠ 
ক্গায়ুনের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়। বছ লুষ্টিত দুব্য হস্তগত করে 
এবং পঞ্চম দিণে পুনরায় প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ইহার পর তাজুল-মূলক 


১ এই নামটি সম্বছ্থে সলেহ আছে। সঠিক পাঠ দূর । 

২« বদাওনী- এই পন্থদ্ধে কোন বিশ্বৃত বিবরণ দেন নাই। 

৩. সসম্ত পাণুলিপিতেই এই স্বানে সামানা আছে কিন্ত মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ইহা সিরহিল হইবে । 
যিরক খান গিরহিশ্দ গষনের জন্য সামানা হইতে যাআ। করিবেন। 

৪, ব্যাওনী এই স্বাদে ঘঙগলউর ঠিক লারই দিষাছেন এবং বলিয়াছদ যে ইহার পরিধি ২৪ কারোহ। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩১৯ 


পুনরায় বদাওন হইয়। গঙ্গা নদীর তীরে আগমন করেন এবং বজলানেহের চড়া দিয়া 
নদী আক্রমণ করিয়া তিনি বদাওনের গভর্ণর মহাবত খানকে বরখাস্ত করেন এবং 
ইতাওয়ার দিকে অগ্রসর হন । রায় সর১ শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাজুল মুলক 
দেশটি লুঠন করেন কিন্ত শেষ পর্যন্ত এক চুজি সম্পাদন করেন এবং এঁ বংসরেরই রবিউল 
আখির মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । এই বৎসরেই থিষর খান কৈথারের বিশৃঙ্খলা" 
কারী ও বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে কোল দেশের 
বিদ্রোহীদের শাস্তি দান করেন এবং তৎপর রহব নদী অতিক্রম করিয়। সম্বল বিধ্বস্ত 
করেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত বৎসরের ধিল কাজেহ মাসে বদাওন অভিমুখে গমন 
করেন এবং পাতিয়ালীর নিকটে গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন। এইসব ঘটনা হইতে 
মহাবত খানের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় । তিনি বদাওন গমন করেন এবং ফিল হিজ্জা 
মাসে তিনি নিজেকে দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করেন ; এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষে ছয় মাসকাল 
অতিবাহিত হইয়। যায়। প্রায় এই সময়ে কতিপয় আমীর যেমন কওয়াম খান এবং 
ইখতিয়ার খান এবং মাহণুদ শাহের সকল অনুচর, যাহারা দৌলত খানের নিকট হইতে 
আলাদা হইয়া আগিয়া খিষর খানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, শেষোক্ত ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন । খিধর খান এই সম্বদ্ধে অবহিত হন এবং অবগোধ 
পরিত্যাগ করিয়। দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এব এই যাত্রা পথে গঙ্গ। নদীর 
তীরে আঃ হিজরা ৮২২ সনের ১৪১৮ ঘ্রীঃ) জমাদিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখে 
তিনি কওয়াম খান এবং ইখতিয়ার খান এব মাহধুদ শাহের অনুচরগণ এবং সকল 
বিশ্বাসঘা তককে হত্যা করেন এবং তৎপর দিল্লী আগমন করেন। 

ইহার কিছুদিন পর সংবাদ আসে যে একট লোকেরং মাথায় বিদ্রোহ করিবার 
দুরুদ্ধি জাগিয়াছে এবং নিঙ্দেকে সারঙ্গ খান নাম দিয়া বাজওয়ারাহের পাবত্য অঞ্চলে 
সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে । (খিষর খান) সরহিদন্দের শাসনভার মালিক স্থলতান শাহ 
বারহাম লোদীরও হস্তে অর্পণ করেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার জগ্ত ইহাকে নিযুক্ত 
করেন। ম/লিক সুলতান শাহ এঁ বৎসরই রজব মাসে দিরহিন্দ পৌঁছেন আর সারজ 


১, এই নামটি বিভিন্নব্ূপ দেওয়া আছে, যেষন সর, সরুর, সির । 

২, বদাওনী ইহাকে একজন অজ্ঞাত লোক আ্বাখ] দিয়াছেন আর সাগর খান সম্বন্ধে তিমি বলেন 
তিমি পৃেই নিহত হষ্য়াছেন। স্বাদটি সম্বন্ধে তিনি বলেন বাজওয়ারাহ সীষান্তে বি কিছিগত। 
বণেন মাটিওয়ারার নিকটে । আইন-ই-মাকবরীর ধতে বাটিওয়ারা শতক নরধীর তীয়ে অবস্থিত 
আর রেনেলের মানচিএরে ইহার অবস্থান দেখান হইয়াছে কপর ও পুবিয়ানার নধাবর্তী এবং শেখেজ 
শহরটির ২৩ মাইগ দক্ষিণে অবস্থিত | ইহা অতি প্রাচীন শহর | নহাতারতও হার উল্লেখ 
আছেং বাজওয়ার। আরও উত্তয়ে ঘোমিরায়পুর়ের দিকটে অবস্থিত । 

৩. বদাওনী ইছার নান লিখিবীছেন ছুজতীন শাহ পোখী। 


৩২০ তবকাত-ই-আকবরী 


পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া শতক্র নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। রুপর-এর লোকেরা 
তাহার সহিত যোগদান করেন এবং সিরহিদ্দের উপকণে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সারঙ্গ 
পরাজিত হন এবং সিরহিন্দের একটি অধীনস্থ স্থান লাহোরী শহর অভিমুখে গমন করেন। 
খাজা আলী ইন্্রানী তাহার সেনাবাহিনীসহ আগমন করেন এবং স্থলতান শাহের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন ; আর সামানার গভর্ণর যিরক খান এবং জলম্ধরের গভর্ণর তুঘান 
তুর্কবাচাও সুলতান শাহকে সাহায্য করিবার জন্য সিরহিন্দে আগমন করেন । সারঙ্গ 
পশ্চাতে ফিরিয়া রপর গমন করেন আর সেনাবাহিনীগুলি খন তথায় তাহার পশ্চা- 
দ্বাবন করে তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন; আর সেনাদল তথায় থাকিয়া 
যায়। আর ইতাবসরে মালিক খয়রুদশনকে সারঙ্গকে আক্রমণ করিবার নির্দেশ দেওয়া 
হইলে তিনিও বিশাল এক বাহিনীগহ আগমন করেন ; আর উপরোক্ত বংসরের 
রমযান মাসে তিনি কপর পৌঁছেন এবং কিছুকালের জন্য তাহার] সকলেই পার্বত্য 
অঞ্চলে অবস্থান করেন, আর সারঙ্গের অন্চরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে তিনি অল্প কিছু 
লোকসহ নিজেকে পর্বতে লুকাইয়া রাখে এবং সেনাবাহিনীগুলি প্রত্যাবর্তন করে। 
মালিক খয়রুদ্দীন রাজধানীর অডিমুখে গমন করেন, আর যিরক খান সামানা অভিমুখে 
গমন করেন, আর সুলতান শাহ তাহার সৈম্গণসহ কপরে অবস্থান করিতে থাকেন। 
এই সময়ে সারঙ্গ পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসে এব আঃ হিজরা ৮২৩ 
সনের (১৭২০ শ্রীঃ) মহরম মাসে তুঘানের সহিত যোগ দেয় । কিস্ত শেষোজ ব্যক্তি 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাকে হত্যা করে। এই সময়ে খিষর খান রাজধানীতে 
বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন ; এব, তৎসঙ্গিহিত স্থানসমূহের জমিদারগণকে দমন করিবার 
জন্য তাজুল মুলককে প্রেরণ করেন; আর তিনি বারান হইয়া কোল১ গমন করেন এবং 
এঁ দেশের বিদ্রোহীদের নিমূ্ল করিয়া দেন আর মৌযা দহলি লুষ্ঠন করিয়৷ ইতাওয়া 
গমন করেন। মৌযা দহলি একটি অতি শক্তিশালী স্থান ছিল। ইতাওয়াতে রায় 
সর বাধা দান করেন কিন্ত শেষ পর্যস্ত আপোষ করেন এবং যে রাজস্ব নির্ধারিত 
করা হইয়াছে তাহা দিতে স্বীকৃত হন। তাজুল মূলক চান্দোয়ারে গমন করেন এবং 
তাহা লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করেন এবং তৎপর কৈথার গমন করেন এবং রায় 
নরসিংহের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। আর 
উপারোজ্ বৎসরের রজব মাসে সংবাদ আসে যে তুঘান তুর্কবাচা* পুনরায় শক্রতা প্রদর্শন 


সারার 
১, রদাওনী ৫ইলধ গতিবিধিক্ন কোন উল্লেখ কয়েন লাই। তিনি শুধু বতিয়াছেন যে তাজুল যুলককে 
ইতাওয়ায় প্রেরণ করা যায়। 


২, এই নামটি বিভিন্ন পাণুজিপিতে যিভিনুন্থপ দেও আছে, যেখব সপ্ুর, সর ও মির । বণাওনী এই 
নামটি দির নিখিয়াছেন, কিদ্ত ইংরাদী অনুধ্নে গার সিপর লিখা হইযাতছ । 


৩. বঙ্গাওনীও তুধানের বিস্তরোহের কোন বিশদ ধিঃ়ণ দান করেন নাই 


তবকাত ই-আকবরী ৩২৬ 


শুর করিয়াছে এবং সিরহিন্দ দুর্গ অবরোধ করিয়াছে এব' মনস্্রপুর এবং পায়েল পর্যন্ত 
দেশটা দখল করিয়া নিয়াছে । খিযর খান তাহার বিকদ্ধে খয়কদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন, 
আর তিনি সামানায় উপস্থিত হইয়া খিযর খানের সহযোগিতায় তাহার পশ্ান্ধাবন 
করেন। শেষোস্ত ব্যক্তি লুধিয়ানার নিকটে শতন্র অতিক্রম করিয়া জসরথ খোখরের 
অঞ্চলে উপস্থিত হন। তুখানের জারগীর যিরক খানকে দেওয়া হয় ; আর মালিক 
খয়রুদদীন দিলীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

আঃ হিজরী ৮২৪ সনে (১৪২, শ্রীঃ) খিযর খান মেওয়াটের বিদ্রোহীগণকে 
দমনের জগ্য সাহসিকতার রেকাবে দৃঢ় পদক্ষেপ করেন । তাহাদের কতিপয় বাহাদুর 
নাহিরের কোটলা দুর্গে আশ্রয় নেয় আর কতিপয় খিষর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। 
দুর্গটি যখন অবরোধ করা হয় তখন মেওয়াটগণ আপিয়] তাহাকে বাধা দান করে; 
কিন্ত প্রথম আক্রমণেই তাহারা পলায়ন করে এবং কোটলা অধিকৃত হয় । মেওয়াটিগণ 
পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। খিযর খান দুর্গট ধ্বংস করিয়া দেন এবং গোয়ালিয়র 
অভিমুখে গমন করেন । এ বৎসরের ৮ই মহরম তারিখে তাজুল-মুলক ইন্তেকাল করেন 
আর তাহার জ্যেষ্ঠ পূত্র সিকান্দরকে উধির নিযুক্ত করা হয় এবং মালিক উশ-শর্ক উপাধি 
দেওয়া হয । গোয়ালিয়রের রাজা নিজেকে দুর্গে অবরোধ করেন, আর তাহার দেশটি 
লুষ্টিত হয় এবং (খিযর খান) তাহার উপর কর ধার্ধ করিয়া ইতাওয়া অভিমুখে গমন 
করেন। রায় সর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন কিন্ত তাহার পুত্র আনুগত্য প্রকাশ 
করেন এবং কর দিতে সম্মত হন। এই সময়ে খিষর খান অসুস্থ হইয়। পড়েন এবং দিল্ী 
অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, আর আঃ হিজরা ৮২৪ সনের ১৭ই জমাদিউল আউয়াল 
তারিখে তিনি আল্লাহর করুণার সহিত মিলিত হন। তাহার রাজত্বকাল ছিল সাত 
বৎসর এবং দুই মাস এব, দুই দিন। তাহার নিকট হইতে বছ দান ও উপকরণের সি 
হয় আর যে সব লোক তাইমুরের আক্রমণের মময়ের বিশৃঙ্খলার দরুন সব কিছু 
হারাইয়া সর্বশীস্ত হইয়া যায়, তাহারা তাহার সৌভাগ্য স্থচক সাহায্যে পুনরায় সুখী ও 
সম্পদশালী হইয়। উঠে । 


হলতন যুবারক শাহ 'পত। রায়াত আলী খযর খান 


খিযর খানের অঙ্থন্থতা ধখন গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন তাহার ইস্তে- 
কালের তিন দিন পূর্বে তিনি মুবারক খানকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনিত করেন ; 
আর তাঁহার ইন্তেকালের একদিন পর মুবারক খান আমীরগণের সম্মতিক্রমে সার্ধ- 
ভৌমত্বের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন। 
২১-- 


২২ তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি আমীর মালিক এবং গণামান্ঠ ব্যক্তি এবং ইমামদের প্রত্যেককে, তাহার খিষর 
খানের রাজত্বকালে যে কোন গ্রাম বা পরগণ। হইতে যে কোন বৃত্তি বা ভাতা পাইতেন 
তাহার সবই পুনর্বহাল করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বৃদ্ধিও করেন। তিনি 
মালিক রজব নাদিরার নিকট হইতে ফিরোযাবাদ ও হাক্সী বদল করিয়া তাহার নিজের 
ভ্রাতুপ্প,ত্র মালিক বদাহকে দেন; আর ইহাদের পরিবর্তে মালিক রজবকে দেন 
দিবালপুর । 

এই সময়ে শেইখা খোখর১ এবং তুখান রইসের বিদ্রোহের সংবাদ আসে | শেই- 
খার বিদ্রোহের কারণ ছিল এই যে আঃ হিজরা ৮২৩ সনের (১৪২০ শ্রীঃ জমাদিউল 
আউয়াল মাসে কাশ্দীরের বাদশাহ সুলতান আলী থাটা আগমন করিয়াছিলেন । 
তিনি যখন থাটা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন শেইখা তাহার সন্মর্থীন হন এবং 
তাহার সহিত যুদ্ধ করেন। যেহেতু স্থুলতান আলীর সৈন্গণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল 
ফলে তিনি পরাজিত হন এবং শেইখা তাহাকে বন্দী করেন । শেষোক্ত ব্যক্তি যে প্রচুর 
লুষ্ঠিত দ্রব্য এবং প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ব লাভ করেন তাহাতে তাহার মস্তিফ বিকৃতি 
ঘটে, আর তাহার মাথায় বিদ্রোহ করিবার চিস্তা প্রবেশ করে। তিনি দিল্লী এবং হিন্ছু- 
স্তানের সাম্রাজ্য অধিকারের সংকল্প করেন । তিনি তাহার নিকটবতাঁ পরগণাগুলি দখল 
করেন এবং শতত্র নদী অতিক্রম করিয়া রায় কামাল মুইনের তালওয়ান্দী২ লুণ্ঠন করেন। 
এ স্থানের জমিদার রায় ফিরোষ পলায়ন করেন এবং যমুনা অভিমুখে গমন করেন। 
শেইখা লুধিয়ানা শহরে আগমন করিয়। রুপরের সীমান্ত পর্ষস্ত দেশটি অধিকার করেন ; 
এর পরে শতক্র অতিক্রম করিয়া জালন্ধর দুর্গ অবরোধ করেন। এই দুর্গের গভর্ণর 
যিরক খান নিজেকে ইহার মধ্যে বন্ধ করিরা যুদ্ধ করিতে থাকেন । শেইখ। সন্ধির প্রস্তাব 
করিয়। দাবী করে যে যিরক খানের দুর্গটি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইহা তুখানকে 
দিয়৷ দিতে হইবে, আর তুখান তাহার পুত্রকে মুবারক শাহের অধীনে চাকুরী করিবার 
জন্য প্রেরণ করিবেন এবং শেইখ নিজেও শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট কর প্রেরণ করিবেন । 
আঃ হিজরা ৮২৪ সনের (১৪২১ খ্রীঃ) র] জমাদিউল আখির তারিখে যিরক খান 


রিপা পচ আব ক পপ পা সপ শপ সা এ+ 


১, বদাওনী বলেন শেইখার পুর অসরত খোখরই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন । ফিরিশতাও লিখি- 
যাছেন যে এই বিদ্রোহ করেন আসরত, তবে তিনি বলেন যে তিনি শেইখার ম্রাতা ছিলেন । 
তাবাকাতের অধিকাংশ পাণুলিপিতে জাছে €শইখা! এই বিদ্রোহ করেন তবে একট। পাণুলিপিতে 
আছে শেইখ। এবং জনরত | 

২." বদাওনী এবং ফিরিশতাও অনুক্সপ বিবরণ দিয়াছেন । কর্ণেস রেক্কিং মনে করেন যে ইহ। শতক্রর 

*. উত্তব তীরের অবস্থিত তুঙুম, রেনেবের যানচিত্রে ঘুধিযানার দক্ষিণ পশ্চিষে অবস্থিত | সবার 
কামাল যুইনকে বদাওনী লিখিয়ছেন রার কামালুদ্বীন যুবিন। 


তধকাত-ই-আকবরী ৬২৩ 


জালদ্ধর দুর্গ হইতে বাহির হইয়৷ আসেন এবং শেইখার একদল সৈগ্গের১ সঙ্গে মুইন 
নদীর তীরে শিবির স্বাপন করেন। 
পরদিন শেইখ চুক্তি ভঙ্গ করিলেন এবং যিরক খানকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে 
বন্দী করিলেন; এবং পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। তিনি শতঙ্ত 
অতিক্রম করিলেন এবং লুধিয়ানায় আগমন করিলেন এবং উপরোদ্ধ বংসরের ২০শে 
জমাদিউল আখির সিরহিন্দে আগমন করিলেন। এঁ স্থানের গভর্ণর সুলতান শাহ লোদী 
নিজেকে দুর্গে আটক করিয় রাখিলেন আর যেহেতু বর্ধাকাল আরম্ত হইয়া গিয়াছিল, 
শেইখা যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিন্ত ইহা অধিকার করিতে পারিলেন না। 
আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে সুলতান মুবারক শাহ' বৃষ্টি সত্বেও রাজধানী 
হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সিরহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন 
সামানার নিকটব৩ হইলেন তখন শেইথা লুধিয়ানার অভিমুখে গমন করিলেন । সামা" 
নায় যিরক খান সুলতান মুবারক শাহের সহিত যোগদান করিলেন আর শেষোজ 
ব্যক্তি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শেইখা শতত্র অতিক্রম করিয়া নদীর 
অপর তীরে সুলতানের বাহিনীর বিপরীত দিকে শিবির স্বাপন করিলেন । নদী যেহেতু 
প্রশস্ত ছিল আর সকল নৌকা শেইখার হস্তগত হইয়/ছিল, মুবারক শাহ নদী অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হইলেন না ,২ আর চল্লিশ দিন ধরিয়। উভয় বাহিনী পরস্পরের সন্্থীন 
হইয়া রহিল। যখন অগন্ত্য তারকা উদ্দিত হইল এবং নদী সংকীর্ণ তর হইল তখন মুবারক 
শাহ নদীর তীর ধরিয়া কাবুলপুর অভিমুখে গমন করিলেন আর শেইখাও তখন নদীর 
অপর তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন সুলতানের বাহিনীর বিপরীত দিকে 
শিবির স্বাপন করিতে লাগিলেন; অবশেষে উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসের ১১ 
তারিখে সুলতান, মালিক সিকান্দর তুহকাহ, এবং যিরক খান এবং মাহমুদ হাসান এবং 
মালিক কালু এবং অন্থান্য আমীরগণকে এক বিশাল সৈম্ঠবাহিনী আর ছয়টি হস্তীসহ 
নদীর আরও উপরের দিকে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তাহারা পরদিন সকালে কোন 
চড়া স্বানে পৌছিতে পারে আর নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় ; আর তিনি নিজেও 
১. এই পংভিটির পাঠ সঙ্গেহঘনক এবং বিভিন্নরূপ দেখা যায়। ইহা কোথ!ও আছে একদল সৈনা 
কোথাও আছে তিন দল সৈন্য, অথব! অর্থ এইরূপও হইতে পারে ষে এক দলপতিন লঙ্গে। 
নদী বা শ্রোতার নামও যেন, যুইন বা হেইন, ইহার যে কোনটি হইতে পারে । বদাওনী ববেন 
যে অসরত লরস্ৃতীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় শাস্তি স্থাপিত হইল এবং চুক্তি 
সম্পাদিত হইল আর তিনি বিশ্বামঘাতকত। করিয়। ধিরক খানকে বঙ্গী করিলেন । বগাওনীর মতে 
নদীটি ছিল সরম্বতী। 


২, বদাওনী এইরূপ বিশদ ধিবরণ দান কয়েন মাই । তিনি শুধু বলেন যে অগল্ঞা তারক উদয়ের গর 
নদী অতিক্রষযোগ্য হই উঠে এবং স্থুলতান ইহা অতিক্রম করেন আর জপন্বত পলাগ়দ করেন । 


৩২৪ তধকাত-ই-আকবরী 


এইরূপ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। শেইখার তাহাকে বাধ। দিবার ক্ষমতা 
না থাকিবার ফলে জালম্কর অভিমুখে পলায়ন করিলেন আর প্রচুর সংখাক সাজ- 
সরঞ্জাম এবং সম্পদ লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে সম্রাটের বাহিনীর হস্তগত হইল । আর শেইখার 
বাহিনীর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ত বহু সংখ্যক নিহত হইল । শ্লতানের বাহিনী 
চন্রভাগ।১ নদী পর্ষস্ত শেইখার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । শেইখা নদী অতিক্রম করিয়া 
পার্বত্য অঞ্চলে২ প্রবেশ করিলেন । জগুনের রাজা রায় ভীমঙ সুলতানের সেবা করিতে 
আগমন করিলেন এবং সেনাবাহিনীকে পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে চন্রভাগা 
অতিক্রম করাইয়া শেইখার দুর্গ গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ খিকায়৪ নিয়া 
যান, আর তাহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন; আর শেইখার যে সব অনচর 
পার্বত্য অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে বদী করিয়া সুলতান নিগাপদে 
এবং প্রচুর দুবাগানন্্রী হস্তগত করিয়া আঃ হিজরা ৮২৫ সনের (১৪১ হ্বীঃ) মহরম 
মাসে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন । তিনি এক মাসকাল লাহোরে অবস্থান করেন, 
ইহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবা গিরাছিল ; আর তিনি ইহার দুর্গ এবং প্রবেশ পথগুলি 
পুননির্মাণে নিযোঞ্জিত থাকেন। দুর্গটি যখন পুননিমিত হয় আর অধিকাংশ লোক 
ফিরিয়া আসে এবং তাহাদের পুরাতন আবাসস্বলে বসবাস করিতে থাকে, তখন তিনি 
মালিক মাহণুদ হাপানকে ইহার গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাহার সঙ্গে ২০০০ অশ্বা- 
রোহী টসন্য রাখিয়া আপেন' আর দুর্গ রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ গাজ-সরঞ্জাম 
তাহাকে দিয়] তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 

পৃরোক্ত বৎদ্রের জমাদিউল আখির মাসে শেইখা* খোখর জমিদারগণের 
সহযোগিতায় এক বিরাট সংখাক অশ্বারোহী সৈন্য এবং পদাতিক সৈশ্য সংগ্রহ করেন, 
আর বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের ভিপ্তি স্থাপন করিয়া লাহোর আগমন করেন ; এবং 
সৈয়দ হাসান জিনছানীর, আল্লাহ যেন তাহাকে পবিত্র রাখেন), কবরের সন্নিকটে 


১, বদাওনী ইহাকে ঝলিযাছেন ছিন,ও, কর্ণেন বেষ্কিং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন “ছিনব ।* 

২. বদাওনী লারও সুম্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, “প বত্য অঞ্চলের তলহায়ে' আর ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন 
যে ইহ] কাশ্মীরের পাৰত্য অঞ্চলের তালওয়ারাহ নামক স্থান | 

৩. কোন কোন পাগুলিপি.ত নাট বায় ভলিষ এবং রায় ভিন দেওয়া আছে। দুইটি পাণুলিপিতে 
আছে রায় তীম। বদাওনী এবং ফিরিশতাও ইহাই লিখিয়।ছেন। বদাওনীর একটি পাণুলিপিতে 
আছে সলিম। 

৪. এই নামটি সঠিক বুঝা যায় না। বিভিষ্ন পাওুলপিতে নাখটি বিভিন্নরপ আছে যেমন থন্কব, থটকহ 
উ/টকর, ভাতকর, বিকাহ | ইহা সম্ভবতঃ বাওনী বনিত তনংর হইবে । ফিরিশতা লিখিয়।ছেন 
বিমল । 

৫, বধগাওনী এবং ফিবিশত। পিখিয়/ছেন অসরত। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩২ 


শিবির স্বাপন করেন এবং উপরোক্ত বংসর এবং মাসের ১১ তারিখে লাহোরের কাদার 
দুর্গটি আক্রমণ করিলেন এবং বহু লোককে হতা। করিলেন , আর পুনরায় একই মাসের 
২১ তারিখে তিনি প্রবল শক্তিতে দুর্গটি আক্রমণ করিলেন ; কিন্ত কোন কিছু করিতে 
ব্যর্থ হইয়া, তাহার প্রথম অবস্থানের কয়েক কারোহ দুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন; 

আর এক মাস এবং পাচ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্ত কোন কিছুই করিতে পারিলেন 
না। শেইখা যখন কোন কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন তিনি কালানুর১ অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং রায় ভীমের সহিত যুদ্ধ করেন, রায় ভীম মালিক মাহমুদ 
হাসানকে সাহায্য করিবার জগ্ত কালাহুরে আগমন করিয়াছিলেন । উপরোক্ত বৎসরের 
রমযান মাসে শান্তি স্থাপিত হয় আর শেইখা বিপাশা অভিমুখে গমন করেন । এই 
সময়ে মালিক সিকান্দর তুহফাহ, মালিক মাহমুদ হাসানের সাহায্যার্থে সুলতান 
মুবারক শাহ যে সৈম্থবাহিনী প্রেরণ করেন, তাহ। লইয়া পুহিরং চড়ায় আগমন করেন। 
শেইখার যুদ্ধ করিবার মত আর কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, ফলে তিনি ইরাবতী 
এবং চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে । মালিক সিকান্দর 
পুহির চড়া দিয়া বিপাশা নদী অতিক্রম করেন এবং উপরোল্লিথিত বৎসরের শাওয়াল 
মাসের ১২ তারিখে লাহোরে পৌছেন। মালিক মাহমুদ হাসান অগ্রসর হইয়া গিয়া 
তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহার আগমনকে এক মহা সম্মানবপে গণ্য করেন। 
দিবালপুরের গভর্ণর মালিক রজবও, এবং সিরহিন্দের গভর্ণর মালিক স্থুলতান শাহ 
এবং রায় ফিরোষ মুইন এবং জমিদারগণ ইহার পূর্বেই মালিক সিকান্দরের সহিত 
যোগদান করিয়াছিলেন । সম্পুর্ণ সেনাবাহিনী ইরাবতী নদীর তীর ধরিয়া কালানুর 
অভিমুখে গমন করেন ; আর যখন ইহা জামুনের সীমান্তে পৌছে, রায় ভীম আগমন 
করেন এবং তাহাদের সহিত যোগদান করেন এবং কর্তব্য সমাপন করেন । একদল 
খোথর, যাহারা শেইখার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিল, লুষ্ঠিত হয় এবং 
তৎপর সেনাবাহিনী লাহোর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে । এই সময়ে মানিক মাহমুদ 
হাসানঃ সুলতান মুবারক শাহের ফরমান অনুষারী জালগ্ধরে গমন করেন এবং তথায় 


১. গুরুদামপুব শহরের ১৭ মাইল পশ্চিসে অবস্থিত £ অক্ষাংশ ৩২ ১ উঃ ভ্রাধিমাংশ ৭৫+ ১১ ৩০ 
পূর্ব । এই স্থানেই পরবর্তী কালে আকবর তাছার পিতার ইস্তেকানের সংবাদ পান এবং সিংহাসনে 
আরোহণ কবেন । 

২. এই নামটি বৃহি এবং পৃহি দুই রকমই দেওয়া আছে । ব্দ1ওনীও পুহি লিবিয়াছেন । ফিরিশত। 
লিখিএ!ছেন জুই | কর্ণেল রেক্িং-এর মতে পুহি, পুনিরই নাম | 

৩. বদাওনী এইসব অফিমার মালিক পিকাগরের সঙ্গ যোগ দেওয়া সন্বদ্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেন 
নাই । আত উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি সির়ধিন্দের গতর্ণরের নাষ লিখিযছেন ইসলাম 
খন লোদী | 


6. বদাওনী এই রদবদঘ সন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই। 


৩২৬ তবকাত-ই-আকবরী 


তাহার ব্যবস্থাপন। সম্পূর্ণ করিয়। দিলী গমন করেন ; আর মালিক সিকান্দর লাহোর 
আগমন করেন ; আর এই একই সময়ে উধির পদটি মালিক সিকান্দর়ের নিকট হইতে 
নিয়া মারওয়ার-উল-মুলককে দেওয়া হয় । 
আঃ হিজরা ৮২৬ সনে (১৪২২ শ্রীঃ) জুলতান মুবারক,শাহ এ দেশের কাফের এবং 
বিদ্রোহীদের দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়। গঙ্গা নদ্দী অতিক্রম করেন; আর এ বৎসরের্ই 
মহরম মাসে তিনি কৈথার প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং রাজস্ব আদায় করেন ; আর কতি- 
পয় বিদ্রোহীকে তাহাদের পাওনা শান্তি প্রদান করেন । এই স্বানে বদাউনের গভর্ণর 
মহাবত খান যিনি খিষর খানের অসস্তষ্টুর ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাহার নিকট 
আগমন করিয়। সাক্ষাৎ করেন। সুলতান গঙ্গ৷ নদী অতিক্রম করেন এবং রাঠোরদের ১ 
দেশ দখল করেন এবং তাহা লু্ঠন করেন এবং বহু সংখ/ক লোক হত্য। করেন এবং বহু 
লোক বন্দী করেন । তিনি কয়েকদিন গঙ্গা তীরে অবস্থান করেন ; আর রাঠোরগণকে 
দমন করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনীসহ মালিক মুবারিক, এবং ধিরক খান এবং 
কামাল খানকে কামবালাহ দুর্গে রাখিয়া যান এবং তিনি রায় সরেরং পুত্রের বিরুদ্ধে 
মালিক খয়রদ্দীন ঘানিকে প্রেরণ করেন; ইনি খিষর খানের নিকট হইতে পলায়ন 
করিয়াছিলেন এবং চুপচাপ ছিলেন ; এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার দেশটি অধিকার 
করেন এবং তাহ] লুষঠন করেন ; এবং ইতাওয়া গমন করেন। রাজপুতগণ তথায় 
নিজেদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখে এবং যৃদ্ধ করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের বশ্যতা 
স্বীকার করেন এবং বিনীতভাবে এবং ভীত হইয্প। আনুগত্য প্রকাশ করে। রায় সরের 
গুত্র আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্ত নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করেন। অতঃ- 
গার স্বলতাণ মুবারক শাহ বিজয় গৌরবে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় এই সময়েই 
মাসিক মাহমুদ হাসান তাহার সেনাবাহিনীসহ জালম্কর হইতে দিল্লী আগমন করেন 
এবং তাহাকে বঞ্জী পদে নিষৃক্ত করিয়৷ সম্মানীত করা হয়। এ সময়ে এই পদর্টিকে 
বলা হইত সেনাবাহিনীর আরিষী ! 
উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে শেইখা এবং রায় ভীমের মধ্যে 
এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শেষোক্ত বাজি নিহত হয়; আর তাহার ধনরত্ব এবং 


১ একটি স্থবিখ্যাত রাষপুত উপজাতি । বদাওনী ৰলেন যে সুলতান গঙ্গ। নদী অতিক্রথ করেন এবং 
'ঘোর-এর সন্লিকটস্থ পউয়ারগণের দেশ আত্রহণ করেন ; ধোর শামসাবাদ নাষেও পরিচিত ; আর 
অধিকাংশ লোককে ছুতা। করিয়া দেশটি বিধ্বস্ত করিয়৷ দেন । কিন্তু তাবাকাতের গ্রস্বকার ইহার 
কোন উল্লেখ করেন নাই। পউয়ারগণ অপর একটি রাপুত উপজাতি । 

২. এই নামটি বিভিন্ন পাওুলিপিতে বিভিন্নর়প দেওয়। আছে যেমন সর, মির এবং সরওয়ার | বদাওনী 
রায় সরের পুরের প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে কিছু:উল্লেখ করেন নাই। রায় ভীমের সহিত শেইখার 
যুদ্ধ সগ্বন্ধেও তিনি নীরব | 


তবকাত-ই-আকবরী ৩২৭ 


সাজসরঞ্জাম শেইখার হস্তগত হয়। ইহার ফলে শেইখা নিজেকে শক্ষিশালী অনুভব 
করিতে থাকে এবং দিবালপুর এবং লাহোর অঞ্চল দখল করে। মালিক সিকান্দর 
তাহাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন এবং চন্দ্রভাগ। নদী অতিক্রম করেন, 
কিন্ত কোন কিছু না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে মুলতানের গভর্ণর আলা- 
উল মুলকের পুত্র মালিক আলউদ্দীনের ইন্তেকালের সংবাদ আসে । আরও সংবাদ 
আসে যে সুর ঘনামিশের১ পুত্র ও প্রতিনিধি শেখ আলী ভকর ও সিবিস্তান দেশগুলি 
আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে কাবুল হইতে আগমন করিতেছেন। মুঘলগণ কতৃক স্ট 
বিশৃঙ্খল। দমনের জন্ত স্থবলতান মালিক মাহমুদ হাসানকে একবিরাট বাহিনী সৈম্ত- 
সহ প্রেরণ করেন, আর মুলতান এবং সিদ্ধু এলাকা তাহাকে প্রদান করেন। তিনি 
যখন মুলতান পৌঁছেন, তখন তিনি তথায় বাসম্থানকারী সকল লোক এবং সর্বসাধারণ 
মুসলম1নদের হৃদয় অনুগ্রহ এবং উপহারের ছারা উৎফুল্ল করিয়া তোলেন এবং তিনি 
মুলতান দুর্গট পুননির্মাণ করিতে আরন্ত করেন, কারণ মুঘলদের আক্রমণের ফলে ইহা। 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়। গিয়াছিল। এই সময়ে মুঘল বাহিনী প্রত্যাবর্তন করে। 

এই সময়ে সংবাদ আসে যে ধারের গভর্ণর আলপ খান, যিনি সুলতান 
হোসাঙ্গ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোয়ালিয়র দুর্ অধিকার করিতে আগমন করিতে- 
ছেন। মুবারক শাহ গোয়ালিয়র অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বিয়ানার সন্নিকটে 
উপস্থিত হন তখন তিনি শুনিতে পান যে বিয়ানার গভর্ণর এবং অউহাদ খানের পুত্র, 
আমীর খানও তাহার চাচ। মুবারক খানকে হত্যা করিয়াছেন এবং বিয়ান। ধ্বংস 
করিয়া দিয়া, এক পর্বতের চুড়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। মুবারক শাহ. পর্বতের পাদদেশের 
নিকটে শিবির ম্বাপন করেন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের পর বাৎসরিক নির্ধারিত 
রাজন্ব প্রদান করিতে সম্মত হন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান মুবারক 
শাহ এ স্থান হইতে গোয়ালিয়র গমন করেন । আলপ খান এমন এক স্বানে গিবির 
স্থাপন করিয়া! অবস্থান করিতেছিলেন যে স্বান হইতে নদী অতিক্রমের চড়া আয্মত্তে 
রাখা যায়। মুবারক শাহ অপর একটি চড়া স্থান আবিষ্কার করেন এবং নত নদী 


১, এই ন'মটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে,»যেমন গর ঘটমাশ, সুর ধামিশ খান, সিউর উতবিশ এবং 
লিষ্টর ঘনমিশ । বদাওনী এই অভিযানের কোন উল্লেখ করেন নাই। 

২, খার ও উদ্ভূয়িনী বিতিন্ক্ষপ সময়ে মালবের রাজধানী ছিল । ফিরিশতা স্বলতান হোগাঙ্গকে মালবের 
ওয়ালী আখ্যা দিয়াছেন । 

৩. বদাওনী ইহার নাম লিথিয়াছ্েন শামস খাম অউহাদী পিতা অউ্রহাদ খান অউহানী, কিরিপতা! 
তাহার নাম লিখিয়াছেন আমীর খান, ইবন-ই-দাউদ খান, ইবন-ই-শামস খান । 

৪, গোয়ালিয়রের ঘটনা সম্পর্কে বদাওনীও অনুক্পপ বিবরণ দিয়াছেন । চস্বল যনুনার প্রধান উপনদী | 
ইছ। মানবে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কালি পিছু, পার্বতী ও বানায় নদী ইহার সাথে আগিয়! যুক্ত 


৩২৮ তবকাত-ই-আকবরী 


অতিক্রম করেন। কতিপয় আমীর যাহার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন তাহারা 
আলপ খানের সেনাবাহিনীর বহির্ভাগ লুণ্ঠন করেন এবং বহু সংখ্যক বন্দী আনয়ন 
করেন। বন্দীগণ যেহেতু মুসলমান ছিল, সুলতান তাহাদের মুগ্ডির নির্দেশ দেন। 
পরদিন আলপ খান শান্তি স্বাপনের প্রস্তাব করেন এবং উপযুত্তরূপ কর প্রদান কণিয়া 
ধার অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন আর সুবারক শাহ চম্বল নদীর তীরে অবস্থান করেন : 
আর প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এ অঞ্চলের জমিদারগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া 
আঃ হিজরা ৮২৭ সনের (১৪২৩ শ্রীঃ) রজব মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । 


আর আঃ হিঃ ৮২৮ সনের (১৪২৪ শ্রীঃ) মহরম মাসে সুলতান কৈথার অভিমুখে 
গমন করেন। কৈথারের রায় নরপসিংহ গঙ্গা নদীর তীরে আগমন করেন, আনুগত্য 
প্রকাশ করেন এবং তিন বৎসরের রাজন্ব আদার না কগিবার ফলে কয়েকদিনের জন্য 
কারারুদ্ধ থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজস্ব প্রদান করায় তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া 
হয়। এ স্থান হইতে সুলতান গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং এ তীরের বিশৃঙখখলার জগ্ঠ 
শাস্তি বিধান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে মেওয়।টিগণের বিদ্রোহ এবং বল 
প্রয়োগের সংবাদ আহিয়া পৌছে। জুলতান এ অঞ্চলের অভিমুখে গমন করেন এবং 
লুটতরাজ ও ধ্বংস করিয়া মেওয়ানের অধিকা,শ অঞ্চল পধুদস্ত করেন। মেওয়াটিগণ 
তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করিয়া ঝারের১ পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে । শস্যের 
এবং পশুর খাগ্ের প্রাদুর্ভাব হইবার ফলে এবং দেশটি শক্তিশ লী হইবার ফলে 
সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমীরগণকে তাহাদের জায়গীরে প্রেরণ করিয়া 
স্বয়ং আমোদ প্রমোদে গা ঢালিয়া দেন। আর আঃ হিঃ ৮২৯ সনে, ০৪২৫ খ্রীঃ) 
তিনি এ দেশের বিদ্োহীগণকে দমন করিবার আগ্ত পুনরায় মেওয়াট অভিমুখে গমন 
করেন। জল্গু এবং ক, এবং তাহাদের সহিত যোগদানকারী সকল মেওয়াটি ভাহা- 
দের বাসস্থান খালি ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়। যায়; এবং নিজেরা আন্দ্রনের 
পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে ; আর প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তাহার] দুর্গ পরিত্যাগ করে 
এবং আলওয়ালের পাবত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সুলতান তাহাদিগকে প্রত্যেক দিন 
আক্রমণ কমেন এবং উভয় পক্ষেই লোক ক্ষয় হইঠে থাকে । অবশেষে মেওয়াটগণ 
অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে এবং আশ্রয় ভিক্ষা রে । কদ্দ, আগমন করিয়া তাহার 


হইয়াছে এবং তৎপর ইহা ইতাওয়া শহুরের চল্িণ মাইপ নিগে যমুনা নদীতে পতিত হইয়াছে। 
সংস্কৃত গ্রন্থবারগণ ইংাঁন নম লিখিয় গিয়াছে চরম।নবতী | ' 

১, “নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, ঝব, ঝরাহ এবং ছরাহ। 

২, বদাওনী বলেন যে কৈথারে এই অতিযান করা হয় আঃ হিঃ ৮২৭ সনে); কিন্তু এইপব ঘটল! 


সম্বন্ধে বদাওনীর বিবরণ জতি সংক্ষিপ্ব। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩২৯ 


আনুগত্য প্রকাশ করেন এব' কারাকদ্ধ হন। সুলতান মেওয়াট দেশটি লুঠন করেন 
এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন। 

তিনি পুনরায় চারি মাস এগার দিন পর এবং আঃ হিঃ ৮৩০ সনের (১৪২৬ হীঃ) 
মহরম মাসে তাহার সেনাবাহিনীসহ' মেওয়াট অভিমুখে গমন করেন এবং এ দেশের 
বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দি বিয়ানা গমন কঞ্েন। অউহাদ খানের পুত্র মুহম্মদ খানঃ 
পর্বতের চুড়ায় উঠিয়৷ যান এবং যোল দিন ধরিয়া যুদ্ধ করেন। তাহার অধিকা শ লোক 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুলতান মুবারক শাহের সহিত যোগদান করেন ; আর 
তাহার যখন শেষোক্ত অনকে বাধ। দিবার আর কোন শন্তি অবশিষ্ট থাকে না তখন 
তিনি অতি বিনয়ের সহিত এবং অনুগ্রতভাবে তাহার গলার চারিদিকে রশি বীধিয়। 
আগমন কঞ্সেন এবং বশ্যও। স্বীকার করেন; এবং তাহার দুর্গে তাহার যে অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র 
এবং অগ্ঠান্ঠ মূল্যবান সামগ্রী যাহা৷ ছিল সেই সব কর রূপে স্ুলতানকে প্রদান করেন। 
মুবারক শাহ তাহার পরিবার এবং অন্চরগণকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনেন এবং 
তাহাদিগকে দিল্লী প্রেরণ করেন। তিনি বিয়ানা মকবুল খানকে প্রদান করেন ; আর 
সিবি, যাহ] ফতেহপুর নামেও পরিচিত, দেন মালিক খয়কদ্দীন তুহফাকে এবং স্বয়ং 
গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন। গ্োয়ালিয়র, থকর+ এবং চন্দওয়ারের রায়গণ 
তাহাদের আনুগত্য প্রকীশ করেন এবং পূর্ব প্রথা অনুযয়ী রাজস্ব প্রদান করেন এবং 
উপক্নোক্ত বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান দিল্লী আগমন করেন । তিনি 
মালিক মাহমুদ হানানের জায়গীর পরিবর্তন করিয়া দেন এবং হিসার ফিরোথা 
তাহাকে প্রদান করেন আর মালিক রজব নাদিরাহ' মুলতান লাভ করেন। 

মুহদ খান তাহার পরিবার সহ পলায়ন করেন এবং মেওয়াট গমন করেনও। 
তাহার কতিপয় অনুচর তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা পুন- 
রায় তাহার সহিত যোগদান করিল । এই সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে মালিক 


১, সবগুলি পাণ্ুলিপিতেই তাহাব এই নান লিখা হইয়'ছে। বদাওনীও ইহার নাম মুহচ্ছদ খান 
অউহাদী লিখিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে আমরা তাবাবাতে দেবিযাছি অউহাদ খ|নেব পুত্র আমীর খান 
আর বদাওণীব মতে জ্উহাদ খানের পুর শামস খান আর ফিহিখতাব মতে দাউদ খানের পুরে 
আশীর বান ছিলেন বিয়ানাব গভর্ণব | | 

২. নটি সঙ্গেহজনক | ই বিভিন্ন পাুলিপিতে বিভিন্নর্ূপ দেওয়া আছে যেমন থকর, থংকর ও 
ভকর। বদাওনী বলেন যে তিনি এ দেশের বায়দের নিকট হইতে আন্গত্য লাভ করেন। 

৩. বদাওনী এই ঘটনাগুলির কোন বিবরণ দান করেন নাই । তিনি মুহস্মদ খানের বিয়ান। প্রত্যাবর্তন 
সঙ্থদ্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই | ঠিনি আঃ হিঃ ৮৩১ সনের ঘটনাবলী শুরু করেন কাদির 
থানের নিকট হইতে দূত সুলতান ইব্ব!1থন খকীর বান্দী আক্রমণ সমন্ধে মুবারক শাহের নিকট 
সংবাদ আনয়ন করা হইতে । 


৩৩০ তবকাত-ই-আকবরী 


আহমদ মকবুল ঘানি তাহার সৈন্তদলসহ মহাওয়ান গমন করিয়াছেন, আর মালিক 
খয়কুদ্দীন তুহফাহকে দুর্গে রাখিয়া গিয়াছেন আর বিয়ানা শহরটি শুন্য (অর্থাৎ অর- 
ক্ষিত)। মুহন্মদ খান এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং বিয়ানার জমিদারদের 
প্রতি বিশ্বাস স্বাপন করিয়া এক ক্ষুদ্র বাহিনীসহ তথায় গমন করিলেন। শহর এবং 
অঞ্চলটির বেশীর ভাগ লোক তাহার সঙ্ষে যোগদান করিল । মালিক খয়রুদদীন দুর্গ 
রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং দুর্গটি প্রত্যর্পণ করিয়া 
দিল্লী আগমন করিলেন। মুবারক শাহ বিয়ানা মালিক মুবারিযকে দিলেন এবং 
তাহাকে মুহ্মদ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে দুর্গের মধ্যে 
আবদ্ধ রাখিলেন। মালিক মুবারিষ অঞ্চলটি দখল করিলেন এবং তাহা আয়ত্ব 
আনিলেন। মুহন্মদ খান তাহার একদল বিশেষ অনুচরকে দুর্গে রাখিয়া একাকী 
অবিরাম পথ চলিয়া সুলতান ইব্রাহীম শকীঁর দরবারে গমন করিলেন । মুবারক শাহ 
মালিক মুবারিষফকে ডাকাইয়া আনিয়া স্বয়ং বিয়ানা বিজয়ের উদ্দেশ্যে গমন উচিত 
বিবেচনা করিলেন । 

পথিমধ্যে কান্লীর গভর্ণর কাদির খানের নিকট হইতে এক আবেদন পত্র তাহার 
নিকট পৌছিল, আর ইহাতে জানানো হইল যে সুলতান ইব্রাহিম শী এক জুসক্দিত 
সেনাবাহিনীসহ কান্নী আক্রমণের জন্ত আগমন করিতেছেন। সুলতান মুবারক শাহ 
বিয়ানার ব্যাপারটা! স্বগিত রাখিলেন এবং সুলতান ইব্রাহীমের সহিত মোকাবিল। 
করিবার জন্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে শকী সেনাবাহিনী ভূগাও১ আক্রমণ করি- 
পলাছিল এবং বদাওনং অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল । সুলতান মুবারক শাহ যমুন৷ নদী 
অতিক্রম করিয়া মওযামের খ্যাতনামা শহরগুলির অন্ততম মৌধা জায়তলি আক্রমণ 
করিলেন। আর তথা হইতে তিনি আক্রৌলিও গমন করিলেন। ইব্রাহীম খান শকীর 
ভ্রাতা মুখতাস খান ইতাওয়ার বিরদ্ধে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুলতান মুবারক শাহ 
তাহার বিরদ্ধে দশ সহম্্র অশ্বারোহী সৈন্তসহ মাহমুদ হাসানকেই প্রেরণ করিলেন । 
মাহমুদ হাসান যখন শক্কী বাহিনীর সন্মখীন হইলেন, শেষোক্গণ তাহাকে বাধা 
দানে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং ইহার নিজেদের সুলতানের নিকট গমন 
করিল। মাহমুদ হাসান কয়েকদিন অপেক্ষা করিলেন এবং তাহার নিজের (অর্থাৎ 
সুলতান মুবারক শাহের সেনাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন । 


১. বদাওনী লিখিয়াছেন তোন গাও | কিরিশতা তাবাকাতের ন্যায় ভুগাও লিখিয়াছেন। ভোন গাও 
বৈনপুরী জেলায়, দৈনপুরী শহর হইতে ৯$ মাইল পূর্বে অবস্থিত | 
২, বদাওন ভো'নগাও-এর ৫০ মাইন উত্তরে অবস্থিত। 
৩. স্বাক্রোনী আমীগড় শহর হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত । 
৪. ইছার উপাধি ছিল ঝালিক-উশ-শর্ক | 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৩৬ 


স্থুলতান ইব্রাহীম শকাঁ আবসিয়াহ১ এর তীর ধরিয়া মারহরার অধীনম্ব স্থান 
বুরহানাবাদের নিকটে আগমন করিলেন । মুবারক শাহ আক্রৌলী হইতে মালি কোটা 
শহরে আগমন করিলেন । সুলতান মুবারক শাহের বাহিনীর বিরাটত্ব এবং চাকচিক্য 
দেখিয়া তাহার সহিত মোকাবিলা করিবার মতলব ত্যাগ করেন এবং উপরোক্ত বৎসরের 
জমাদিউল আউয়াল মাসে রাণ্রী শহর অভিমুখে গমন করিলেন । এঁ স্থান হইতে তিনি 
যমুনা অতিক্রম করিলেন এবং বিয়ানা গমন করিলেন ; আর কৈথার নদীর তীরে শিবির 
স্বাপন করিলেন। মুবারক শাহ চন্দোয়ারের নিকটে যমুনা অতিক্রম করিলেন এবং 
সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীর পাঁচ কারোহ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন; তাহার 
সৈম্তগণ শেষোক্ত বাহিনীর প্রান্তগুলি প্রতিদিন আক্রমণ করিতে লাগিল এবং অশ্ব, 
গবাদি পশু এবং সব লোক ধরিয়া নিয়া আসিতে লাগিল । বিশ দিন ধরিয়া ব্যাপার 
এইব্'প চলিল, অবশেষে উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসের ৭ তারিখে, 
সুলতান শব্ষী তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং যুদ্ধ করিবার ঢৃঢ় সংকল্প করিলেন । 
ন্থলতান মুবারক শাহ, মাহমুদ হাসান, এবং সুলতান মুধাফফরের পুত্র ফতেহ খান এবং 
যিরক খান এব ইসলাম খান এবং খান-ই-জাহানের পৌত্র মালিক চমন, এবং হস্তী- 
সমূহের তত্বাবধায়ক মালিক কলু এবং মালিক আহমদ মকবুল খানকে তাহাকে বাধা 
দানের জন্য প্রেরণ করিলেন ; এবং তাহারা মধ্যাহ্ন হইতে বৈকাল পর্যস্ত যুদ্ধ করিলেন, 
এবং এ সময় তাহারা প্রত্যাবর্তন কর্পিলেন এবং পরস্পরের মুখোমুখী হইয়৷ বসিলেন। 
পরদিনঙ অর্থাৎ জমাদিউল আখির মাসের ১৭ তারিখে স্থুলতান শক রওয়ানা 
হইলেন এবং জৌনপুরের পথ ধরিলেন ; আর মুবারক শাহ হটকানতঃ হইয়া 
গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিলেন । 


তিনি পূর্ব প্রথ। অনুযায়ী গোয়ালিয়রের রায়ের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন ; 
এবং তৎপর বিয়ানা প্রত্যাবর্তন করিলেন । যদিও মুহম্মদ খান অউহাদী প্রাণপণ চেষ্টা 
করিলেন তবু তিনি কোন কিছুই করিয়৷ উঠিতে পারিলেন না, আর যেহেতু তিনি স্ুল- 
তান ইব্রাহীম শকীর নিকট হইতে সাহায্য পাওয়। সম্বদ্ধে নিরাশ হইয়। পড়িয়াছিলেন, 


১, বদাওনী নদীর নাম লিখিয়াছেন কালি পানি অর্থ/ৎ কালিনী। 

২. বদাওনী বিখিয়াছেন কোটা, কিন্তু ফিরিশত। লিখিয়াছেন হালি কোটা । 

৩. সব পাও্ুলিপিগুলিতেই এইরূপ আছে, কিন্তু পূবব্তী তারিখের সঙ্গে ইহার সামগ্রদ্য নাই। ইহা 
বন্তবতঃ অপর একদিন হইবে, পরদিন নয়। 

৪, বদ্বাওনী বলেন যে মুবারক শাহ, খুলতান ইবা ষের পণ্চান্ধাবন করেন নাই, তাহার কারণ হইল যে 
উভয় পক্ষই মুগপমান। বদাওনী স্থানটির না লিখিয়াছেন সতগণাহ আর ফিরিশতা লিখিয়াছেন 


হলধাট। 


৩৩২ তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং মুবারক শাহের নিকট আগমন করিয় তাহার 
খেদমত কৰিলেন। সুলতান তাহার অপরাধের উপর ক্ষমার কলমের দাগ দিয়া 
দিলেন এবং তাহাকে আশ্রয় দিলেন; এবং রজব মাসের ২০ তারিখে দুর্গ হইতে বাহির 
হইয়া আসিলেন এবং মেওয়াট অভিমুখে গমন করিলেন । ম্থুলতান দুর্গটি পাহারা 
দিবার জন্য এবং প্রদেশটি শাসন করিবার জন্য মাহমুদ হাসানকে তথায় রাখিয়া 
গেলেন। আর প্রত্যাবঙনের জগ্ঠ রওয়ানা হইয়া আঃ হিজরা ৮৩১ সনের ১৪২৭ শ্রীঃ) 
শাবান মাসের ১১ তারিখে দিলী পেোছিলেন। 

উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসে সুলতান মালিক কদ্দ, মেওয়ার্টিকে বন্দী 
করাইরা হত্যা করাইলেন এবং মেওয়াট প্রদেশটি শাসন করিবার জন্য মালিক পর- 
ওয়ারকে প্রেরণ করিলেন । অধিকাংশ অধিবাসী তাহাদের এলাকাসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া 
দিল এবং পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিল । কদ্দর ভ্রাতা জালাল খান১ এবং আহমদ 
খান এবং মালিক ফখরুদ্দীন এবং তাহার সকল আত্মীয়-স্বজন আন্দরূন২ দুর্গে সমবেত 
হইলেন। মালিক সরওয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া শহর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
আর ঘিকাদাহ মাসে সংবাদ আসিল যে শেখ খোখরের পুত্র জসরত, কালানুর অব. 
রোধ করিয়াছেন, আর লাহোরের গভর্ণর মালিক সিকান্দর তাহাকে আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন কিন্ত পরাজিত হইয়াছেন; আর লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 
জসরত বিপাশা নদী অতিক্রম করিলেন এবং জালদ্ধর দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্ত যেহেতু তিনি ইহ করিতে বার্থ হইলেন, তিনি সপ্গিকটবর্তা অঞ্চলসমুহ 
পযুদতস্ত করিলেন এবং বহু লোক বন্দী করিয়া! লইয়া পুনরায় কালানুরের দিকে ফিরি- 
লেন। মুবারক খান, সামানার গভর্ণর যিরক খান এবং সিরহিন্দের আমীর ইসলাম 
খানকে নির্দেশ প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা মালিক সিকান্দরকে সাহায্য করেন। 
কিন্ত ইহাদের আগমনের পূর্বেই মালিক সিকান্দর, রায় ঘালিক কালানুরী এবং তাহার 
বাহিনী তাহার সক্গে নিয়া বিপাশ। নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। জনদরত আসিয়। তাহার 
মোকাবিলা করিলেন এবং পরাজিত হইয়। যিকাহ অভিমুখে গমন করিলেন। আর 
সকল লুষ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে তিনি জালব্ধরের চতুদিকস্থ জেলাসমূহ হইতে যেসব লুষ্ঠিত. 
দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার বই মালিক সিকান্দরের বাহিনীর হস্তগত হয় । 


১, পূর্বে তাহাকে গুল্ল বলা হইয়াছ্ছে। 

২. একটি পাণুলিপিতে এইন্বপ দেওয়া জাছে। অন্যান্য পাগুলিপিগুলিতে অ।ছে ইল্দোর এবং ইদর | 
বদাওনী এই ঘটনাবলী আদে। উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু পুর্ষের এক ঘটন। উপলক্ষে তিনি মেও- 
রাটের দুইটি দূর্গ ইন্দোর-এবং আলওয়ারের উল্লেখ করিয়াছেন। 


৩বকাত-ই-আকবগী ৩৬৩ 


আঃ হিজরা ৮৩২ সনের (১৪২৮ শ্ীঃ) মহরম মাসে বিয়ানায় মুহশ্বদ হাসান 
অউহাদী কতৃক সুষ্ট বিশৃঙ্খল দমন করি মালিক মাহমুদ হাসান দিল্লী আগমন 
কঞ্িলেন। ইহার পর স্থলতান মুবারক শাহ মেওয়াটের পর্বতের পাদদেশ পর্যস্ত 
অগ্রসর হইলেন এবং মহদোরাই আগমন করিলেন এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান 
করিলেন। জালাল খান মেওয়াট এবং মেওয়াটিগণের সকলেই, যাহারা দুর্বল 
ছিল, তাহাদের নিকট যে রাজস্ব দাবী করা হইল তাহা প্রদান কগি্তে সম্মত হইল 
আর তাহাদের কতিপয় সুলতানের নিকট আগমন কিয় আনুগত্য প্রকাশ করিল । 
আর সুলতান উপরোক্ত বৎপরের শাওয়াল মাসে দিলী প্রত্যাবর্তন কঙিলেন। প্রায় 
এই সময় মুলতানের গভর্ণর মালিক রজব নাদিরার ইন্তেকালের সংবাদ আসিল । 
সুলতান মালিক মাহমুদ হাসানকে মুলতানে প্রেরণ করিলেন । ইহার পূর্বে তাহাকে 
ইমাদুল-মূলক উপাধিতে ভূষি৩ করিলেন । 

আঃ হিঃ ৮৩৩ সনে (১৪২৯ শ্রীঃ) জুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ গোয়ালিয়র 
অভিমুখে গমন করিলেন এবং বিয়ানার পথে ৩থায় আগমন করিলেন ; আর এ দেশের 
বিশৃঙ্খল] দমন করিয়। তিনি হটকানত গমন করিলেন । রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া 
পাহাড়ের পাদদেশে পলায়ন করিলেন। সুলতান তাহার দেশ লুগন করিলেন এবং 
বহু সংখ্যক অধিবাসীকে বন্দী কগিয়া লইয়া রাপ্রী আগমন করিলেন এবং এ প্রদেশট 
হাসান খানের পুত্রের নিকট হইতে নিয়। তাহা মালিক হামযাকে দেন; আর উপরোক্ত 
বৎসরের রজব মাসে (দিল্লীতে) প্রত্যাবর্তন করিলেন । পথিনধ্যে সৈয়দ সলিন ইন্তেকাল 
করিলেন এবং ছুলতান তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম খান আর তাহার অপর পুত্রকে 
শজা-উল-মূলক উপাধি দান কগ্িলেন। উপরোক্ত সৈয়দ প্রিশ বৎসর কাল বেহেশতবাসী 
খিষর খানের চাকুরী করিয়াছিলেন এবং একজন অন্যতম প্রধান আমীর ছিলেন আন 
তাবারিন্দা দুর্গের রক্ষকরূপে বহু বৎসর ধরিয়। তিনি প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
এঁ বৎসরের শাওয়াল মাসে ফৌলাদ তুর্কবাচা তাবারিন্দা দুর্গে আগমন করিলেন এবং 
বিদ্রোহের পতাক] উত্তোলন করিলেন । মুবারক শাহ সৈয়দ সলিমের পুত্রদের কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং ফৌলাদকে দমন করিবার জন্য এবং সৈয়দ সলিমের সম্পত্তি উদ্ধার করিবার 
জন্য রায় হনু বেহতিকে* তাবারিন্দা প্রেরণ করিলেন । তাহার) যখন তাবারিন্দার 





১, এইস্বানে ঘটনা অম্পটু হইয়। পড়িয়াছে। বদাওনী বলেন যে ফৌনাদ সৈয়দ সশিষের এবগন 
ক্রীতদাস ছিলেন এবং তিনি সৈয়দ সলিমের প্রভূত ধনবক্ধ হস্তগত করেন। কিন্ততিনিব। 
তাবাকাতের গ্রন্ককার কেহই বলেন নাই যে পৈয়দ সনিষেব পুর্রদের এই বিপ্রোহে কেন হাত ছিল | 
কিন্তু মুঝারক শাহের তাহার পূত্রগণকে কারারুদ্ধ কর। হইতে মনে হয় ইহাতে তাহাদেরও যোগ 
সাজশ ছিল । ফিরিশত। বলেন যে তাহাদেব প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহ। 
তাহাদিগকে অন্রক্ত ন্াখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না এবং তীহারা ফৌ।লাদ তুর্কবাচাকে প্ররোচিত 
করিয়াছিল । 


৬৩৪ তবকাত-ই-আকবরী 


উপকঠে আগমন কগিলেন তখন, ফৌলাদ শাস্তির প্রস্তাব করিলেন এবং এইরূপে তাহা?" 
দিগকে অসতর্ক করিলেন এবং পরদিন সহসা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়। অতফিতে 
টসম্তদের উপর নৈশ আক্রমণ করিলেন । মালিক ইউস্থফ এবং রায় হনু,১ যাহারা এই 
বিশ্বাসঘাতকতার সংকল্প সন্থদ্ধে কিছুই জানিতেন না, যুদ্ধ করিলেন কিন্ত পরাজিত 
হইলেন এবং সরভ্ুতি অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন আর তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম 
এবং জিনিসপত্র ফৌলাদের হস্তে পতিত হইল : এবং এইগুলি তাহার শক্তি ও ক্ষমত। 
বৃদ্ধির কারণ হইল । সুলতান এই সংবাদ শুনিয়া তাবারিন্দা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন 
এবং চতুদিক হইতে আমীরগণ ও সৈন্তবাহিনী আসিয়া সুলতানের বাহিনীর সহিত 
যোগদান করিল আর জমিদারগণও খেদমত করিতে আগমন করিল । যেহেতু 
ফৌলাদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল, তিনি নিজেকে তাবারিন্দ দুর্গে আবদ্ধ রাখিলেন। 
সুলতান পথ হইতে, ধিরক খান এবং মালিক কলু এবং ইসলাম খান এবং কামাল 
খানকে তাবারিন্দ৷ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন । ফৌলাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য 
মুলতানের গভর্ণর ইমাদুল-মুলককে তলব করা হইল । পূর্বোক্ত বৎসরের ঘি হিজ্জা মাসে 
ইমাদুল-মুলক সরন্থুতি আগমন করিলেন এবং সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
যেহেতু ফৌলাদের ইমাদুল-মুলকের কথার প্রতি আম্মা ছিল, তাই ফৌলাদকে 
আশ্বাস দিবার জন্ত তাহাকে তাবারিন্দা প্রেরণ কর। হইল ॥। শেষোক্ত ব্যক্তি বছ কথা 
বলিলেন কিন্ত বিদ্রোহ চালাইয়া যাইতে দুঢ়ত। প্রকাশ করিলেন; আর ইনাদুল-মুলক 
তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই মুবারক শাহের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হিজরা ৮৩৪ সনে (১৪৩০ শ্রীঃ) সফর মাসে জুলতান ইমাদুল-মুলককে 
মুলতান প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করিলেন এবং তিনি স্বয়ং, ইসলাম এবং 
কামাল খান এবং রায় ফিরোষ মুইনকে তাবারিন্নার অবরোধ চালাইয়। যাইবার জন্য 
রাখিয়। দিলী প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইনাদুল-মুলক তথায় গমন করিলেন এবং অবরোধ 
সঞ্থদ্ধে আমীরগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করিয়। মুলতান গমন করিলেন । ফৌলাদ 
ছয় মাস কাল যুদ্ধ চালাইলেন এবং বিশ্বাসভাজন অনুচরদের ছ্বার। প্রচুর অর্থ কাবুলে 
শেখ আলীর নিকট প্রেরণ করিয়৷ তাহার সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন। এঁ বৎসরের 
জমাদিউল আউয়াল মাসে শেখ আলী তাবারিনদা অভিনুখে যাত্রা করিলেন। তিনি 
যখন তাবারিন্দার দশ কারোহর মধ্যে আগমন কল্পিলেন এবং ইসলাম খান এবং কামাল 


১, বধাওদী বলেন যে যাঁপিক ইউসুফ সরওয়ার এবং রায় হলস্থ বেহতিকে তাবারিগা প্রেরণ কর] 

' হইয়াছিল | তাবাকাতে প্রথমবার মালিক ইউসুফ লরওয়ারের কোন উল্লেখ নাই । যদিও শেছের 
দিকে মালিক ইউসুফের উল্লেখ আছে । অপর নামটি বিভিষ্নরূপ দেওয়া আছে যেমন রায় হনু। 
রায় ভু, রায় হপু ও রায় হিপু। 


তবক(ত-ই-আকবরী ১৩৫ 


খান এবং আমীরগণের সকলেই অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং তাহাদের নিজস্ব 
সরকারের নিকট গমন করিলেন । ফৌলাদ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং 
শেখ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন আর তাহাকে দিবার জণ্ত অঙ্গীকার করা দুই 
লক্ষ তংকা প্রদান করিলেন। শেখ আলী ফৌলাদ পরিবার এবং সম্ভানগণকে তাহার 
সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন ।১ জালম্ধরের রায়তগণকে বন্দী করিয়। নিয়া উপরোঞ্জ 
বৎসরের রঞ্জব মাসে লাহোর অভিমুখে গমন করিলেন । মালিক সিকান্দর প্রতি বৎসর 
তাহাকে যে অর্থপ্রদান করিতেন সেই পরিমাণ অর্থপ্রদান করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া 
দিলেন। তথা হইতে শেখ আলী তালওয়ারা গমন করিলেন এবং তাহা ধ্বংস কগ্িতে 
চেষ্টা করিলেন । ইমাদুল-মুলক তাহাকে বাধা দানের জন্ত তুলুম্বাঙ শহরে আগমন 
করিলেন তাহাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি শেখ আলীর না থাকিবার ফলে তিনি 
খতিবপুর& অভিমুখে গমন করিলেন । এই সময়ে স্থলতানের নির্দেশ আসে যে ইমাদুল- 
মূলক তুলুন্বা ত্যাগ করিবেন এব" মুলতান গমন করিবেন এবং উপরোক্ত বৎসরের 
শাবান মাসের ২৪ তারিখে তিনি মুলতান অভিণুখে তাহার যাত্রা আরন্ত করিলেন । 
শেখ আলী অত্যন্ত গবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি খতিবপুরের নিকটে ইরাবতী 
নদী অতিক্রম করিলেন এবং ঝিলাম নদী'র তীরবত পরগণাগুলি, যাহ পাঞ্জাব নামে 
পরিচিত, বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপর মুলতান অভিমুখে ফিরিলেন । 
তিনি যখন মুলতানের দশ কারোহর মধ্যে উপনীত হইলেন ইমাদুল-মুলক তাহাকে 
বাধা দিবার জগ্ত মালিক বছলোল লোদীর চাচা স্থলতান শাহ লোদীকে« প্রেরণ 
করিলেন। তিনি পথিমধ্যে শেখ আলীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিয়৷ শহীদ হইলেন এবং তাহার টসম্যবাহিনীর এক অংশ নিহত হইল আর বাকী 
অংশ পলায়ন করিল এবং মুলতান প্রত্যাবর্তন করিল । উপরোক্ত বৎসরের রমযান 
মাসের তৃতীয় দিনে শেখ আলী মুলতানের সঙ্নিকটস্ব খয়রাবাদে* শিবির স্থাপন 


১, বদাওনী বলেন যে শেখ আলী তাহাব সঙ্গে ফৌলাদেব গরিব!র, সন্তানগণের সঙ্গে ফৌলাদকেও 
নিয়া গিয়াছিলেন । 

২. বদাওনী এইস্থ!নে তালওয়ারার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন যে শেখ আলী দিবালপুব অভিমুখে 
গন কবিলেন এবং ইমাপুল-মুলক মুলত!ন হইতে তাহাকে বাধ! দিতে অগ্রসর হইলেন | 

৩. মুলতান হইতে ৫২ মাইল উত্তর পুর্বে, ইরাবতী বান তীরে অবস্থিত। 

৪. বদাওনী লিখিয়!ছ্থেন খুতপুর ) ফিরিশত] লিখিয়/ছেন খতিবপুর ৷ 
বদাওনী বলেন যে ইমাদুল-খুলক স্বয়ং পরাজিত হন এবং সেনাবাহিনী অগ্রভাগের রক্ষী বাহিনীর 
ছুলেষান শাহ লোদী নিহত হন । কিন্তু তবাকাতের সব পাণ্ডুণিপিতেই তাহার নান জস্ুলতান শাহ 
€লাদী লেখা আছে। 

৬, বদ/ওনী ঘলেন যে যেষুঙ্ছে ইনাদুল-যুলক পরাঞ্জিত নন এবং সালিক সুলেষান শাহ €লাদী নিহত 

"হন । সেই যুদ্ধের পর শেখ আলী খুসরুয়াবাদে আগমন করেন। ফিন্বিশতা বলেন যে হুদ্ধাি 

মুলতান হইতে তিন দিঘের পথ খররাবাদে সংঘটিত হয় । 


৬৩৬ তবকাত-ই-আকবরী 


করিলেন ; এবং ৪ঠ1 রমযান দুর্গের প্রবেশ পথের সন্মথে এক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। 
ইমাদুল-মুলক তাহার পদাতিক বাহিনী বাহিরে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তাহারা 
শেখ আলীর সৈন্যগণকে উগ্ভনে রাখিতে পারে এবং শেষোক্ত বাক্তি এ দিনে কোন 
কিছু না করিয়া তাহার শিবিরে ফিরিয়া যান। ৭শে রমযান শুক্রবার তিনি পুনরায় 
এক যুদ্ধ আরম্ত করেন এবং দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন, এব বছ লোক নিহত হয় আর 
শেখ আলী প্রত্যাবর্তন করিয়৷ তাহার শিবিরে অবস্থান করিতে থাকে । কিছুকাল 
ধরিয়] এইরপে যুদ্ধ চলিতে থাকে ।১ 

স্থলতান মুবারক শাহ, যাফর খান গুজরাটর পুত্র ফতেহ খানকে, কতিপত় 
আমীর যেমন থিরক খান, এবং হস্তীপমুহের তত্বাবধায়ক মালিক কালু, এবং ইসলাম 
খান, এবং মালিক ইউন্্ফ এব' কামাল খান, এবং রায় হনু বেহতিসহ ইমাদুল-মুলককে 
সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখে 
মূলতান শহরের সমিকটে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং পরদিন শেখ আলীর সহিত 
যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে পরাজি করিলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি আর তাহাদিগকে 
বাধা দিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি তাহার সেনাবাহিনীর চতুদিকে যে পরিখা খনন করিয়া 
ছিলেন তাহাতে প্রবেশ করিলেন । তিনি তথায়ও রহিলেন না; ঝিলাম নদী অতিক্রম 
করিয়া পলায়নের সিদ্ধান্ত করিলৈন। তাহার ঠসন্তদের বেশীর ভাগই ভূবিয়৷ গেল 
আর এক অংশ নিহত হইল আর এক অংশ বন্দী করা হইল । তিনি স্বয়ং অল্প কয়েক 
জন অনুচরসহ শুর* শহরে গমন করিলেন। আর তাহার অশ্বসমূহ এবং উটসমূহ, এবং 
অস্ত্রশস্ত্র এবং তাহার সেনাবাহিনীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম হাতছাড়া হইয়া গেল। 
ইমাদুল-মুলক এবং আম্মীরগণের সকলে শুর পর্যন্ত তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন ; শেখ 
আলীর ভ্রাতুষ্প্র মীর মুযাফফর তথায় নিজেকে সুরক্ষিত করিয়া অবস্থান করিতে- 
ছিলেন; আর শেখ আলী স্বয়ং অল্প একদল সৈগ্তসহ কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। যে আমীরগণ ইমাদুল-মুলকের সাহায্যে আগমন করিয়াছিলেন নির্দেশ 
অনুযায়ী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুবারক শাহ স্থলতান ইমাদুল-মুলকের 
নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া তাহণ খয়রুদ্দীন ঘানির অধীনে স্তত্ত করিলেন । 


১. বদাওনী এইপব বিশদ বিববণ দেন নাই। তিনি শুধু বলেনযে দীর্ঘকাল ধবিয়া তাহার মধে 
(অর্থ শেখ আলী) এবং ইমাদু-খুলকেব মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধ হয়। 
২৭ বাওনী এই নামগুধি উল্লেখ করেন নাই । তিনি বলেন যে সুলতান মুবাবক শাহ এক বিরাট 
বাহিনী সৈন্য প্রেরণ ক্রেন আব জুলতান যুবাঝফর খান গুজরাটির পুত্র ফতেহ খানকে তাহার 
 সৈগ্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাবাকাতেব 'সকল পাণুলিপিতে ফতেহ খালের পিতার লাম 
: দেওয়া আছে যাফব খান। 
৩. নামটি এক পাগুরিপিতে আছে শুব, আব অন্যগুলিতে আছে গন্ব । ধদাওনী হি সনপ্র 
ধা নিন্ব। ফিবিশতা গিখিয়াছেন ণিওয়াক্। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৩৫ 


এই সময়ে শেইখা খোখর১ তাহার সুযোগের সদ্থ্যবহার করিয়া এবং শন্তি। এবং 
ক্ষমতা সংগ্রহ করিয়া, বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ শুরু করিলেন। এই বিদ্রোহ দর্মন 
করিবার জন্ত মালিক সিকান্দর তুহফাহ২ জালদ্ধর অভিমুখে অগ্রসর হন। শেইখা 
বিরাট এক বাহিনী সৈন্ট সংগ্রহ করিলেন এবং সকরেরও পার্ধতা অঞ্চল হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া এবং ঝিলাম এবং ইরাবতী এবং বিপাশ। নদী অতিক্রম করিয়া জালদ্ধরের 
সন্নিকটের মইনঃ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন আর মালিক সিকান্দরফে 
অসতর্ক করিয়া দিয়! অতকিতে তাহাকে আক্রমণ করিলেন ৷ শেষোক্ ব্যক্তি পরাজিত 
হন এবং বন্দী হন। শেইখা বিরাট বাহিনী লইয়৷ লাহোর গমন করিলেন এবং তাহ? 
অবরোধ করিলেন। মালিক সিকান্দরের নায়েব সৈয়দ নজমুদ্দীন, আর তাহার জ্ীত- 
দাস মালিক খুশ খবর, নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ রাখিলেন এবং প্রত্যেক দিন সংঘর্ষ হইতে 
লাগিল। এই সময়ে শেখ আলী€ পুনরায় কাবুল হইতে আগমন করিলেন এবং 
মূলতা'নের চতু্দিকস্ব অঞ্চলসমূহ বিধ্বস্ত করিলেন এবং খতপুর এবং ঝিলাম নদীর 
তীরবতী অধিকাংশ গ্রামের অধিবাসীগণকে বন্দী করিলেন । 


আর উপরোজ্জ বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ই তারিখে তিমি 
তালামবা" শহরে আসিয়া পেঁ ছিলেন এবং এ স্বানের অধিবার্সীগণকে সন্ধির শর্তের 
আশ্বাস দিয়া তাহার আয়ত্ব আনয়ন করেন এবং তাহাদের মধ্যে খ্যাতনামা লোক- 
গণকে বন্দী করিলেন আর দুর্গট দখল করিয়া লইলেন। তিনি কতিপয় মুসলমানকে 
নিহত করিলেন এবং কতিপয়কে মুক্তি দান করিলেন৮ এবং তাহাদের উপর নানাক্ষপ 
বিপদ দেখা দিল। আর এই সময়ে ফৌলাদ তুর্কবাচ। একদল সৈম্তসহ তাবারিন্দ। ত্যাঞ্গ 
করিয়া রায় ফিরোযের দেশটি পথু'দস্ত করিলেন আর শেষোক্ত ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হই- 
লেন। সুলতান মুবারক এই সব ঘটনাবলীর কথা শুনিলেন, এবং এ বংসরের জমাদিউল 


বণাওনী লিখিয়াছেন অদরত। 

ইনি লাহোরের গভর্ণর ছিলেন । 

দইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সকর, অন্যান্যগুলিতে আছে বতকহ এবং বতকব, একটিতে জাছে ধর । 
পাশ লিপিতে বিভিষ্নরূপ আছে যেন, নিন, সিন, মৃইন। 

ফিরিণতার মতে জপরতের প্ররোচনায় । 

পাগুলিপিতে খতবপ্‌'র এবং খতপৃ.র দূই রকমই আছে। 


বদাওনী লিখিয়।ছেন তালিত্ব। | 
বঙ্গাওনীর যতে তিনি একাপ দরালু ছ্িগেন না। তিনি বলেন, তিনি এর স্বানেঃ সকল লোককে 


বল্সী ফরেন এধং লুটতরাজ ও তাহাদের ধ্বংস করেন, তিনি তাহাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন 
আর বাকী সকলকে তাহার দেশে নিয়া খান | 


২২. 


সস ডি কি ০ ০৫ ৬? 


৩৩৮ তবকাত-ই-আকবরী 


আউয়াল মাসে লাহোর ও মুলতান অভিণুখে গমন করিলেন এবং মালিক সরও- 
য়ারকে অগ্রবতী রক্ষী বাহিনীর সেনাপতি নিধুক্ত করিলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি যখন 
সামান। পৌছিলেন তখন শেইখা খোখর অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং সকলে 
পর্বতের পাদদেশের অভিমুখে গমন করিয়া মালিক সিকান্দরকে সঙ্গে নিলেন। শেখ 
আলী সুলতান মুবারক শাহের সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত হইয়া পেছন ফিরিলেন এবং 
বলুত১ গমন করিলেন । সুলতান মুবারক শাহ, লাহোর, মালিক-উশ-শর্ক ইমাদুল 
মুলকেয়ং নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া তাহ] নসরত খান গুর্গ-আন্নাজের হস্তে স্তস্ত 
করিলেন । মালিক সরওয়ার লাহোর দুর্গ হইতে মালিক উশ-শর্কের-পরিবার এবং 
অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে বাহির করিয়া আনিলেন এবং তাহাদের দিল্লী প্রেরণ করিলেন । 
আর উপরোক্ত বৎসরের যিহিজ্জ। মাসে শেইখ। পুনরায় এক বিপুল বাহিনী সৈগ্ 
লইয়। পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসেন ; এবং কতিপয় পরগণা পযুদিস্ত 
করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন । এই সময়ে সুলতান মুবারকের শিবির ছিল 
যমুনা নদীর তীরবর্তী পানিপথ শহরে ; আর কিছুকাল এঁ স্থানে অবস্থান করিয়া এবং 
ইমাদুল-মুলকে এক সুসজ্জিত বাহিনীণহ এ বৎসরের রমযান মাসে বিয়ানা ও গোয়া- 
লিয়রের জমিদারগণকে দমনের জন্ত প্রেরণ করিয়া ভিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
আর আঃ হিজরা ৮৩৬ সনেরত (১৪৩৩ শ্রীঃ) মহরম মাসে সেলতান) সামানায় 
বিদ্বোহ দমন করিবার জন্য গমন করিলেন এবং ফৌলাদ তুর্কবাচাকে আক্রমণ করিবার 
জন্য মালিক সরওয়ারকে প্রেরণ করিলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে পরিখায় স্থরক্ষিত 
করিয়া যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মালিক সরওয়ার, যিরক খান, এবং ইসলাম 
খানকে বিরাট এক বাহিনী সৈন্তসহ তাবারিন্দা দুর্গের চতুদিকে রাখিয়া যান এবং স্বয়ং 
সুলতানের খেদমত করিতে গমন করেন৷ শেষোক্ত জন তাহার এই আগমন অনুমোদন 
করিলেন না; আরশ্লাহোর এবং জালন্ধর নসরত খানের নিকট হইতে নিয়া নেন এবং 


১. পাণ্ুলিপিগুলিতে এই নামটি বিতিন্নরূপ আছে যেখন বলত, ঝাবতৃত, মাল্ত, মাবতৃত। বদ]ওনী 
বলেন, শেখ আলী তাহার নিজের দেণে পলায়ন কবিলেন। 

২. বদাওনী বলেন যে শামস্থুন মূনকের নিকট হইতে লাহোব ও জনদ্ধারের শাসনতার হস্তাস্তবিত 
কবিয়া নসবত খান গুরগ-আন্নাজ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে দেখ! যয় যে মালিক পিকান্দর ছিলেন 
লাহোরের গভর্ণব, ইমাদূল-মূলক বা শামন্ুল মূলক কেহই নয়। 

৩. বদ্দাওনী বলেন যে আঃ হিঃ ৮৩৬ বনে সুলতান ভরসতের বিদ্রোহ দমনের জন্য সায!না গমন 
করিলেন, কিন্তু এই ঘটনা তাবাকাতে উল্লেখ কর। হয় নাই । বদাওনী ববেন যে এই সময়ে মুবারক 
শাহের মাতাঃ যিলি মধদূম-ই-দাহান নামে পরিচিত ছিলেন, দিল্লীতে ইন্তেকাল কবেন : আর 
তিনি সামানা কিছু রক্ষীপহ খিধির ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন আর নিপনমমত শোক পালন 
করিয়৷ পুনরাঁর শিবিরে আদিয়। যোগদান করেন। তাবাকাতে এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। 


তবকাত-ই-আকবরী ৬৩৯ 


এইগুলি মালিক ইলহাদাদ লোদীকে দেন। শেষোজ ব্যক্তি যখন জালন্ধর অঞ্চলে 
গমন করেন, তখন শেইখ বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া তাহাকে বাধা দান করেন। 
মালিক ইলহাদাদ পরাজিত হন এবং কোথি বাজওয়ারার১ পর্বতের পাদদেশে পলায়ন 
করেন আর শেইখার বিদ্রোহ জোরদার হইয়া উঠে । 

উপরোক্ত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান মেওয়াট অভিনুখে গ্রমন 
করিলেন আর তিনি যখন নাওয়ারং শহরে পৌছিলেন তখন জালাল খান মেওয়াটি 
এক বিরাট বাহিনী সৈন্তসহ নিজেকে আন্দরুন দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন । পরদিন 
জালাল খান দুর্গ হইতে বাহির হইয়। পলায়ন করিলেন; আর ইহাতে জমানো শস্ত 
এবং অন্তাণ্ত জিনিসপত্র স্থুলঙানের হস্তগত হইল । শেষোক্ত জন তথা হইতে যাত্রা 
করিলেন এবং তাজারাহ গমন করিয়া দেশটির বেশীর ভাগ বিধ্বস্ত করিয়। দিলেন। 
তখন জালাল খান বিনীতভাবে আগমন করিলেন এবং" তাহার আনুগত্য প্রকাশ 
করিলেন এবং পূর্ব প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করিলেন। ইমাদুল-মুলক এক বিরাট 
বাহিনী সৈন্তসহ বিয়ান৷ অঞ্চল হইতে আগমন করিলেন এবং তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিলেন। সুলতান গোয় লিয়র এবং ইতাওয়া দেশটিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কতি- 
পয় আনীরসহ মালিক কামাপুদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন; আর এ বৎসরের জমাদিউল 
আউয়াল মাসে দিল্লী গমন করিলেন। 

প্রায় এই সময়েই সংবাদ আসিল যে শেখ আলী যে সব আমীর তাবারিদ্দা অব- 
রোধ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । সুলতান আমীরগণের 
সাহায্যের জন্ত এক বাহিনী সৈশ্ঠ প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শেখ আলী অবিরাম 
পথ চলিয়। শুর হইতে আগমন করিলেন এবং বিপাশার তীরবর্তী অঞ্চলটি পয দ্ড 
করিলেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া লইয়৷ লাহোর অভিমুখে গমন করিলেন 
আর শহরটির গভর্ণরহ্বয় মালিক ইউন্ুফ এবং মালিক ইসমাইল, নিজেদের ভিতরে 
আবন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং নিজেদের সন্ম.থে নিষেধের বর্ম স্থাপন করিলেন এবং দুর্গ 


১. বদাওনী বলেন যে মালিক ইলহাদাদ বাজ ওয়গাতে পরাদ্িত হন॥ কর্ণেল রেষ্কিং বলেন যে ইহা 
হোপিয়ারপুরেরর ১$ মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম আর জাদন্ধব হইতে ২৫ মাইল উত্তর পুৰে 
অবস্থিত | 

২, এইঃনামটি বিভিন্নক্মপ দেওরা আছে ধেনন নরওয়ার্ম, বাওয়ার্দ। বাওয়ার, নাওয়ার | 

৩. বদাওনী যিভিক্নরূপ বর্ণনা দিয়াছ্েল। তিনি বলিয়াছেন ধিরফ খান এবং অন্যান্য আমীরগণ 
যাহার লাহোরে ছিলেন নিঙেঘের তথায় সুরক্ষিত করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে গুনঃপুনং বুদ্ছে নিপ্ত 
হন, অবশেছে এক রাত্রে লাহোয়ের অধিবানীগণ তাহাদের পাহারাদারগের সম্বন্ধে অসতর্ক হইয়া 
উঠিবেন এবং মারিক ইউন্ফ সরওয়ার-উল্-সুলক এবং মাঞ্িক ইসমাইল যাত্রীর অন্ধকারে ধিরক 
খানের সহিত মিলিত হইতে সক্ষন হন, তৎপর দুর্গ হইতে সহসা বহিগগত হইয়া যুদ্ধে লিগ হদ, 
কিন্তু পরাপ্ধিত হন। 


৩৪০ তবকাত-ই-আকবরী 


এবং শহরটি রক্ষার জন্ঠ আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহারা যখন শহর- 
বাসীদের শক্রতার সম্দ্ধে অবহিত হইলেন, তখন তাহারা পলায়নের সিদ্ধান্ত করিলেন 
এবং দুর্গ তযাগ করিয়। গেলেন । শেখ আলী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য সৈন্য প্রেরণ 
করিলেন ; আর তাহারা অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং কিছু লোক বন্দী করে; 
প্রধান ব্যজিদের অগ্তম মালিক রাজাও বন্দী হন। শেখ আলী লাহোর অধিকার 
করিয়? তাহ? সম্পূর্ণরূপে লুষ্ঠন করেন এবং ধ্বংস করিয়া দেন; এবং দুর্গ টি পুননির্মাণ 
আরম্ত করেন এবং শহরটি রক্ষা করিবার জগ্ত বাছাই করা দুই সহন্মর অশ্বারোহী সৈন্য 
রাখিয়া তিনি দিবালপুর অভিমুখে গমন করিলেন ।১ মালিক ইউসুফ লাহোর দুর্গ 
ত্যাগ করিয়া দিবালপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তথায় দুর্গে আবদ্ধ 
রহিলেন। এই সব ঘটনাবলীর সংবাদ যখন তাবারিন্দায় ইমাদুল-মুলকের নিকট 
পৌছিল, তখন তিনি এক বিরাট বাহিনী সৈম্তসহ তাহার ভ্রাতা মালিক আহমদকে, 
মার্লিক ইউস্ফকে সাহাধ্য করিবার জণ্ঠ প্রেরণ করিলেন । সাহায্য আসিয়। পৌ ছিলে 
শেখ আলী দিবালপুর ত্যাগ করিলেন; এবং লাহোর ও দিঝালপুরের মধ্যবতাঁ শহর- 
গুলি দখল করিয়া লইলেন । 

উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসে যখন শেখ আলী কতৃক স্ষ্ট 
বিশৃঙ্খল এবং গণগোলের সংবাদ মুবারক শাহের নিকট পৌছিল, তখন তিনি সামানা 
গমন করিলেন, এবং তাহার সৈন্তগণের সমাবেশের জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন । 
মালিক কামাল্পুদ্দীন এবং অন্যান্ত আমীরগণ আগমন করিলে” তিনি তালওয়ান্দী গমন 
করিলেন। তাবারিন্নার জন্য মনোনীত করা ইমাদুল-মুলক এবং ইসলাম খান আগমন 
করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। তাবারিন্দার স্গিকটস্থ স্থানসমূহ ত্যাগ 
করিবার জন্য অগ্ঠান্ঠ আমীরদের নিকট এক ফরমান জারি করা হইল । তিনি স্বয়ং 
অতি ত্রুত গতিতে পুহির চড়ায় গমন করিলেন । শেখ আলী পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং 
পলায়ন করিলেন। সুলত'ন মুবারক শাহ দিবালপুরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। শেখ আলী তখন চন্ত্রভাগা নদী অতিক্রম করিয়া গেলেন । সুলতান 
মালিক সিকান্দর তুহফাহকে শামসুল মুলক উপাধি দান করিলেন। শেইখ। খোখর 
তাহাকে যে বন্দীদশায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা? হইতে তাহাকে মুক্ত করা হইয়া- 
ছিল, সুলতান তাহাকে দিবালপুর এবং জালঙ্করের গভর্ণর নিধুক্ত করিলেন এবং 
তাহাকে শেখ আলীর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন। শেঝোজ ব্যক্তি কিন্ত পলায়ন 


১. এই স্বা ন বিভিন্ন পাগুলিপির পাঠ বিভিন্নরূপ, €বে এই পাঠই সঠিক বলিয়া মনে হয়। ব্ধাগুনীর 
বিবয়ণও অনুরূপ। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৪১ 


করিতে সক্ষম হইলেন, আর তাহার হ্রাতুপ্ুত্র মুযাফফরকে১ শুর দুগের রাখিয়া 
গেলেন এবং তাহার সাজ-সরঞ্জামের এক অংশ এব অস্ত্রশস্ত্র শামসুল মুলকের টসম্চদের 
হস্তগত হয়। সুলতান তালাধ্ার দিকে ইরাবতী নদী অতিক্রম করিলেন । এবং শুর 
দুর্গ অবরোধ করিলেন; মুযাফফর এক মাসকাল প্রতিরোধ করিলেন কিন্ত শেষ 
পর্যন্ত শান্তির দরজায় করাঘাত করিলেন, এবং প্রচুর করসহ তাহার নিজের কগ্ঠাকে 
সুলতান মুবারকের পত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুলতান পেছনে ফিরিলেন এবং 
শামসুল মুলককে লাহোরে প্রেরণ করিলেন আর উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসে 
লাহোরে শেখ আলীর যে সৈম্তগণ ছিল তাহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিল এবং দুর্গ 
পরিত্যাগ করিল । শামনুল মুলক ইহা দখল করিলেন । মুবারক শাহ যখন শুর এবং 
লাহোর সম্বন্ধে তাহার কাজ সম্পন্ন করিলেন, তখন তিনি সামান্ত কতিপয় রক্ষীসহৎ 
মুলতানের শেখগণের কবর জেয়ারত করিবার জন্য গমন করিলেন; আর তথা হইতে 
দিবালপুর আগমন করিলেন । 

যেহেতু তাহার ইমাদুল-মুলকের চেয়ে ভাল আর কোন অফিসার ছিল না, তাই 
তিনি দিবালপুর এবং জালম্ধর প্রদেশগুলি শামসুল মুলকের নিকট হইতে নিয়া সেই- 
গুলি তাহাকে দিলেন ; আর ইমাদুল মুলকের জায়গীর বিয়ানা দেওয়] হইল শামসুল 
মুলককে । অতঃপর সুলতান দিল্লী গমন করিলেন।ৎ যেহেতু সারওয়ার-উল-মুলক 
ঠিকমত ওজারতের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতে ছিলেন না এবং মালিক কামালুদ্দীন 
সর্ববিষয়েই বিশ্বাসভাজন ছিলেন,৪ সুলতান আমীরগণের ব্যাপারসমূহ তাহার 
উপর ্বাস্ত করিলেন এবং স্থির করিলেন যে এই দুইজন সর্ববিষয়েই পরস্পরের সহিত 
আলাপ-আলোচনা করিবেন । মালিক কামালুদ্দীন ছিলেনং একজন সুবিবেচক এবং 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি লোকের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠেন এবং সরকারী কার্ধ সম্পাদনে 
তিনি প্রাধান্য লাভ করেন। সারওয়ার-মুলক দিবালপুর এবং তাহার পুরাতন জারগীর 
হস্তান্তর করিবার ফলে মনক্ষুপ্ন হইয়াছিলেন এবং ঈর্ধাবশতঃ বৈরীভাবাপন্ন হইয়। 
উঠিলেন এবং কানজু* এবং কাজুর পুত্রগণকে, যাহারা এই পরিবার (অর্থাৎ সুলতানের) 


১, বদাওনী তাহাকে আমীর মুযাফফর রূপে অভিহিত করিয়াছেন। 
২, একাকী অথব] সামানা রক্ষীসহ | 
৩. বদাওনী বলেন যেসামানা রক্ষীসহ তিনি অতি ত্রত পথ চলিয়। কোরবানীর ঈদের দিনে দিল্লী 
আসিয়া পৌছিলেন। 
৪. বগাওনী ইহাকে মালিক কানাবুন-যুলক অভিহিত কবিয়াছেন, কিন্ত ফিরিশতা৷ লিধিয়াছেন কাষা- 
দ্রীন, কিন্ত পরে ফিরিশত 3 তাঁহাকে কামালুব-মুলক বলিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে তাবাকাতের পাণডু- 
লপিগুলিতে ক!মানুগ্দীন এবং কামালুল-হুলকের মধ্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখ। যায় । 
্ে, রা তাহাকে মালিক কামানুল-মুলক, যিনি পেনাবাহিনীর নায়েব ছিলেন, ক্পে অভিহিত 
কথ্িয়াছেন। 
বদাওনী ইহাদের বধিয়ান্েন কান এবং কান্তী ক্ষত্তি। 


৩৪২ তবকাত-ই-আকবরী 


কতৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং যাহার] অর্থ এবং প্রতিপত্তি সম্পন্ন হইয়া" 
ছিলেন, তাহার সহিত যোগদান করিতে সত্ঘত করাইলেন, এবং মিরণ সদর নায়েব 
আরিয মুমালিক এবং বিশেষ গৃহাধ্যক্ষ কাজী আবদুল সামাদকে তাহার সহিত 
ষড়যণ্রে যোগদান করাইলেন, এবং সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
আঃ হিজরা ৮৩৭ সনের (১৪৩৩ শ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে সুলতান 
মুবারক শাহ যমুনা নদীর তীরে একটি শহরের ভিত্তি স্বাপন করিলেন এবং ইহার নাম 
রাখিলেন মুবারকাবাদ ।১ 

এই সময়ে তাবারিল্দায় যুদ্ধ জয়ের সংবাদ এবং ফৌলাদ তুর্কবাচার শির দিল্লীতে 
আনয়ন করা হইল॥ সুলতান মুবারক শাহ শিকার করিবার ছল করিয়া তাবারিন্দা 
গমন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এ দেশের জমিদারগণকে নির্দেশ পালনে বাধ্য 
এবং অনুগত করিয়া মুবারকাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়ে সংবাদ আনয়ন 
করা হয় যে কার্দীতে সুলতান ইব্রাহিম শী এবং সুলতান হোসাজ মালভীর মধ্যে যুদ্ধ 
সংঘটিত হইতেছে এবং সুলতান মুবারক শাহ উপরোক্ত বৎসরের জমা দিউল আখির 
মাসে কান্ী গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, ইহার পূর্বেই তিনি প্রদেশসমূহের আমীর- 
গণকে তলব করিয়৷ ফরমান জারি করিলেন; আর দিল্লীর উপকণ্ে তাহার সৈন্য 
সমাবেশের জন্ত কিছুদিন অপেক্ষা করিয়] রহিলেন। এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে আঃ হিজরা 
৮৩৭ সনের রজব মাসের ১ তারিখে শুক্রবারে । সুলতান মুবারক শাহ ধুবারকাবাদের 
কাজকর্ম তদারক করিতে গমন করিলেন ; আর তাহার সঙ্গে অতি অল্প কয়েকজন 
বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ অনুচর ছাড়া আর কেহ ছিল না। সরওয়ারুল মুলক সুযোগের সন্ধানে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন | তিনি তাহ!র সহিত বড়যন্ত্রে লিপ্ত দুর্দান্ত লোকদের এক ইঙ্গিত 
করিলেন, আর তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের তরবারি উত্তোলন করিল এবং সুলতান 
সুবারক শাহকে শহীদে পরিণত করিল । তাহার রাজত্বকাল ছিল তের বৎসর, তিন 
মাস এবং ষোল দিন। 


মুহম্মদ শাহ, পিত। যুবারক শাহ, পিতা! খিষর খান 
মুহম্মদ শাহের পিতা শাহজাদ। ফরিদ আর তাহার পিত। ছিলেন খিষর খান। 
যেহেতু মুবারক শাহ তাহাকে নিজ্জ পুত্র বলিতেন, মুবারক শাহের রাজত্বকালে লিখিত 





১.. স্ুনত।নের নাখাণূসারে এই নামকরণ করা হইল। এই শব্দের অর্থ দৌভাগ/শালী শহর) কিন্ত 
ভাগ্যের পরিহাস এই যে এই স্বানেই তিনি নিহত হন । 
২. মুহন্মদ শাহ ছিলেন ফরিদ খানের পুত্র এবং বদাওনীও তাহাই লিখিয়াছেন। গ্রস্বকার তাছাটক 


মুবারক শাহের পুর লিখিবার কারণ ব্যাখা করিয়াছেন । 
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তারিখ-ই মুবারক শাহী গ্রন্থের লেখক তাহাকে মুবারক শাহের পুর বলিয়৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন। তারিখ-ই বাহাদুর শাহীর গ্রন্থকার তাহাকে ফরিদ শাহজাদার পুত্ররাপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । আর অন্তান্ত ইতিহাস গ্রন্থেও তাহাকে মুবারক শাহের পুত্রন্ধপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । এই গ্রন্থেও যে সম্পর্ক সকলের জ্ঞাত তাহাও উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

ক্ষেপে, যে শুক্রবারে মুবারক শাহ শহীদ হন, সেই দিনের শেষ দিকে সুলতান 
মুহন্মদ শাহ আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান অফিসারগণের সম্মতিক্রমে সার্ধ- 
ভৌমত্বের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরওয়ারুল-মুলক যদিও বাহত আনুগতা 
প্রকাশ করিলেন, তবু তিনি সার্বভৌমর্ের আন্সঙ্গিক উপকরণ দখল করিয়। রাখিলেন, 
যেমন কোধাগার, হস্তীসমূহ, এবং অগ্্রাগার । সরওয়ারুল-মুলক খান-ই-জাহান 
উপাধি লাভ করিলেন আর মিরণ সদর লাভ করিলেন সুইনুল মুলক উপাধি । মালিক 
উশ-শর্ক কামালুদ্দীন, মুবারক শাহের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সরওয়ারুল-মুলক 
এবং মিরণ সদর এবং সব অকৃতজ্ঞ শয়তানদের বিরুদ্ধে সুযোগের সন্ধান করিতে 
লাগিলেন । মুহন্মদ শাহের সিংহাসনারোহণের পরদিন সরওয়ারল-মুলক মুবারক 
শাহের যে সব ক্রীতদাসের কিছু মাত্র শক্জি ছিল তাহাদিগকে তাহাদের আনুগত্য 
প্রকাশের নাম করিয়া ডাকিয়। পাঠাইলেন এবং তাহাদের কিছু সংখ্যককে বন্দী করিলেন 
এবং তাহার্দিগকে হত্য। করিলেন আর অন্যান্যদের কারাকদ্ধ করিলেন, যেমন করম চান্প 
এবং মালিক মকবুল এবং মালিক ফতৃহ ;১ আর মুবারক শাহী ক্রীতদাসগণকে সম্পূর্ণ- 
রূপে ধ্বস করিবার জন্ত সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিলেন । তিনি রাজধানীর 
স্নিকটস্ব পরগণাগুলি তাহার নিজের দখলে রাখিলেন, যেগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
এবং মূল্যবান ; আর অন্যান্য আমীরগণের মধ্যেও কিছু কিছু বন্টন করিলেন এবং তিনি 
বিয়ানা, এবং আমরোহা এবং নারনোল এবং কুহরামের পরগণাসমূহ আর দোয়াবের 
কতিপয় পরগণ। সিধ পাল২ এবং সিধারণ এবং তাহাদের আত্মীয়দের প্রদান করিলেন । 
তিনি তাহার নিজস্ব ক্রীতদাস আবু শাহকেও কয়েক বৎসরের বকেয়। রাজত্ব আদায়ের 


১, ফিগ্িশত। বলেন যে সরওয়ারুল-সুলক সৈয়দ পালিমের পুত্রকে খান-ই-আবষকে সৈয়দ খান উপাধি 
দান করেন এবং তাহাকে বড় জায়গীর দান করেন এবং এইদ্ষপে তাহাকে নিগ্ের দলভুন্ধ করেন ; 
আর তিনি দ্বয়ং সুলত!ন হইবার চেষ্ট। করিতেছিলেন। 

২. এই লামগুলি বিভিন্নর়প ফেওয়া আছে। বদাওনী ইহাদের সিখ পাল এবং সিধারথ গ্োত্রী অভিহিত 
করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মুবারক শাহের হত্যাকারী আখ্া। দিছেন ॥। বদাঁওনীর মতে 
প্রকৃতপক্ষে সিধ পালই সুলতানকে হত্যা করে। 

৩, বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন রানুন সিয়াহ, আর তিনি ছিলেন সিধ পালের ক্রীতদাস। 


৩৪8৪ তবকাত-ই-আকবরী 


অন্ত বিয়ানায়১ প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত বৎসরের ১২ তারিখে 
বিয়ানা শহরে পৌছিলেন এবং দুর্গট দখল করিতে চেষ্টা করিলেন। ইউসুফ খান 
অউহাদী ইহার সংবাদ পাইয়া হিন্দোয়ানং হইতে বিয়ানা আগমন করিলেন এবং 
আবু শাহের বিরদ্ধে যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে নিহত করিলেন আর তাহার 
পরিবারের লোকজন এব* তাহার পুত্রগণকে বন্দী করা হইল । যেহেতু সরওয়ারুল- 
মুলকের অকৃতজ্ঞত। সকলের নিকটেই প্রকট হইয়া উঠিল, অধিকা,শ আমীর যাহার। 
খিযর খান এবং সুলতান মুবারক শাহের নিমক খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন, চিন্তা 
করিতে আরন্ভ করিলেন যে তাহার বিকদ্ধে তাহারা কি করিতে পারে । সরওয়ার- 
মূলক কি করিয়া তাহাদের বন্দী করা যায় তাহার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। এই 
সময়ে সংবাদ আসিল যে সম্বল এবং আহারের গভণর ইলহাদাদ ককা লোদী৪ এবং 
বদাওনের গভর্ণর মালিক চমন এবং আমীর আলী গুরররাটি এবং আমীর কবিকঃ 
তুর্কবাচা বিরুদ্ধতার পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন ; আর সরওয়ারুল মুলক তাহাদের 
বিদ্রোহ দমনের জন্য কামালুদ্দীন*ঘ এবং সৈয়দ খান এবং সরওয়(কল-মুলকের কনিষ্ঠ 
পুত্র ইউসুফ খান এবং সিধারণ ও কানকুকে প্রেরণ করিলেন। কামালুদ্দীন রমযান 
মাসে যমুনা নদীর তীরে শিবির স্বাপন করিলেন। তথা হইতে তিনি বরণ শহরে 
গমন করিলেন এবং সরওয়ারুল-মুলকের পুত্র এবং সিধারনের প্রতি মুবারক শাহের 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মালিক ইলহাদাদ 
জানিতেন যে কামালুদ্দীন একজন বন্ধু, ফলে তিনি আহার হইতে অগ্রসর হইলেন না। 


১, বণাওনীও লিখিয়াছেন বিয়্ানা, কিন্ত ফির়িশত পিখিয়াছেন সাণানা ; ফিরিশতা সম্ভবতঃ ভুল 
করিয়ছেন। 

২, বদাওমী লিখিযাছেন হিল্দোন, কিন্ত ফিরিশত! লিখিয়াছেন হি্দে য়ান। হিন্দোন বিগানার ২০ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত! ইহ] অয়পুর রাঝে]। 

৩, কুক প্রদেশের বুলম্প শহর জেলার, বুলঙ্গ শহর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 

৪. অধিকাংশ পাওুলিপিতে নামটি এইন্পই আছে। একটি পাণুলিপিতে এবং ফিরিশতায় অছে ইলহা- 
দাদ লোদী। বদাওনী তাহার নাষ লিখিয়।ছেন ইলহাদাদ কালু লোদী | 

৫. এই নামটি পাওুলিপিতে কাবিক এবং কিক এই দূই প্রকারই দেওয়া আছে। বদ্ধাওনী তাহার নামই 
উল্লেখ করেন নাই | ফিবিশতা মাম লিখিয়াছেন বধ । 

৬. এই নামগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বদাওনী বলেন বে মালিক-উশ-শর্ক কামালুল মুলক এখং সৈয়দ 
সাষিমের পুত্র সৈয়দ খানকে মনোনীত করা হইয়াছিন, কিন্ত সরওয়ারুল নূলকের পৃএ মানিক 
ইউন্ুক এবং পিধারণ এবং কানকুকেও তাহাদের সঙ্গে গনের গন্য নিযুক্ত কর! হয়। ফিয়িখতা 
বলেন যে সরওয়ারুল মুলক, কামাণুল মুলকের সঙ্গে সৈয়দ খান এবং সিধারণ এবং তাহার পৃ 
ইউসুফ খ।নকে প্রেরণ করিদেন। 


তবকাত-.ই-আকঘরী ৩৪৫ 


সরওয়ারল-মুলক এইক্ষণে কামালুদ্দীনের বিশ্বাঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন 
এবং তাহাকে সাহায্য করিবার ছল করিয়া তাহার ক্রীতদাস মালিক হুশিয়ারকে১ 
তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বদ্ধে অবহিত হইর়। 
তিনি ইউম্লফ এবং সিধারণের নিরাপত্ত। বিধান করিতে পারেন। এই সময়ে মালিক 
চমন আহার আগমন করিলেন এবং মালিক ইলহাদাদেপ সহিত যোগদান করিলেন। 
মালিক ইউন্ুফ এবং সিধারণ এবং হুসিয়ার ইতিপূর্বেই কামানুদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা 
সম্থদ্ধে সন্দিহান হইয় উঠিয়াছিলেন; আর তাহাদের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল ; এবং 
তাহার সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং দিল্লী চলিয়া 
আসিল; আর রমযান ম/সের শেখে মালিক ইলহাদাদ এবং মালিক চমন এবং 
তাহাদের সহিত এক মতাবলম্বী অন্যান্য আমীরগণ কানালুদ্দীনের সহিত যোগদান 
করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তৎপর এক বিরাট বাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে গমন 
করিলেন এবং সরওয়ারুল-মুলক নিজেকে দিলী দুর্গে আধদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদের 
সহিত তিন মাসকাল যুদ্ধ করিলেন। 

এই সময়ে সামানার গভর্ণর যিরক খানের ইন্তেকালের সংবাদ দিলী পৌছিল । 
তাহার জায়গীর তাহার পুত্র মুহন্মদ খানকে দেওয়া হইল । মুহশ্মদ শাহ যদিও বাহত 
দুর্গের অভ্যন্তরের লোকদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব বঙ্জায় রাখিলেন, তবু তিনি তাহার 
পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জগ্ত উপযুক্ত মুহূর্ত এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন; আর সরওয়াঞ্চল-মুলকও ইহা অবহিত হইয়। মুহন্রদ শাহকে 
হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন সহসা আঃ হিঃ ৮৩৮ সনের (১৪৩৪ শ্রীঃ) 
মহরম মাসের ৮ তারিখে সরওয়ারুল-মুলক এবং মিরান সদরের পুত্রগণ চতুরতাপূর্বক 
এবং বিশ্বাসঘাতকত। করিয়া তাহাদের তরবারি উত্তোলন করিলেন এবং মুহম্মদ শাহের 
মঞ্চে প্রবেশ করিলেন । শেষোজ ব্যক্তি ইহাদের ভয়ে সর্বদা তাহার বন্ধু এবং শুভাকাত্থী- 
গণের একটি বড় দল তাহার সঙ্গে রাখিতেন এবং সবদাই যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রাস্তত 
থাকিতেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ এ স্থানেই সরওয়ারুল-মুলককে হত্যা করিলেন ; আর 
মিরান সদরের পুত্রগণকে বন্দী করিয়। দরবারের সম্মুখে তাহাদের শান্তি বিধান করেন। 


প্লোক 
যে সবগ যুদ্ধের জন্য সিংহকে সন্ধান করে 
তাহার রূজে পৃথিবীর মাটি রাঙ্গা হইয়া উঠে। 


১* বদাওনী তাহাকে সরওয়ারল মুলকেন নায়েব অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাহাকে 
বাহযত নালিঞ কাযালুদ্দীনকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ কর। হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহাকে 
গধচররণে প্রেরণ করা হয়। 


৩৪৬ তবকাত-ই-আকবরী 


সিধ পাল এবং অগ্ঠান্ত নীচ দুরাত্বাগণ নিজেদের আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইল । মুহন্মদ শাহ কামালুদ্দীনকে শহরের অভ্যন্তরে আনয়ন 
করিলেন। সিধ পাল তাহার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন এবং তাহার স্ত্রী এবং 
পুত্র আগুনের খাদ্য হইল, আর তিনি নিহত হইলেন । মুহম্মদ শাহের নির্দেশে সিধারণ, 
কানকু এবং ক্ষেত্রিগণকে১ যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল, মুবারক শাহের খৈতিরায়ং 
শান্তি দেওয়া হইল । মালিক হুসিয়ার এবং মুবারক কোতোয়ালকে ল।ল দরওয়াজার 
সন্মখে শিরচ্ছেদ করা হইল ॥ 

পরদিন কামালুদ্দীন সকল আমীর যাহারা দুর্গের বাহিরে ছিলেন, সহ' পুনরায় 
নুতন করিয়। মুহম্মদ শাহের প্রতি আনুগত] প্রকাশ করিলেন। আর জনসাধারণের 
সহিত একমত হইয়া তাহাকে পার্বভৌগত্বের সিংহাসনে বসাইলেন। কামালুদ্দীন 
ওজারত পদটি লাভ করিলেন আর কামাল খান উপাধি পাইলেন। মালিক চমন 
ঘাযিউল মুলক উপাধি লাভ'করিলেন এবং পূর্বের ন্তায় আমরোহা এবং বদাওন জেল।- 
সমূহ তাহাকে প্রদান করা হইল । মালিক ইলহাদাদ লোদী তাহার নিজের জন্য 
কোন উপাধি গ্রহণ করিলেন না, কিন্ত তাহার ভ্রাতারও জন্ত দরিয়া খান উপাধি গ্রহণ 
করিলেন। মালিক খতরাজ মুবারক খানি*, ইকবাল খান উপাধি লাভ করিলেন 
এবং পূর্বের স্ায় হিসার ফিরোযা জেলাটি তাহাকে প্রদান করা হইল ; আর সকল 
আমীরকেই পুরস্কার এবং ভাতা বৃদ্ধি ছারা সন্নানীত করা হইল ॥ সৈয়দ সালিমের 
জ্যেষ্ঠ পূত্র মঘলিস-ই-আ লী সৈয়দ খান উপাধি লাভ করিলেন আর তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
লাভ করিলেন শুজা-উল-মুলক উপাধি; আর মালিক বদাহ* লাভ করিলেন 
আলাউল-মুলক উপাধি । মালিক রুকনউদ্দীনকে করা হইল নাস্রিল মুলক ; আর 
মালিক-উশ-শক হাজী্কে করা হইল দিল্লীর শাহনা (তত্বাবধায়ক)। 


১, এই শব্দটির পাঠ ঠিক বুঝ! যায় না। বিভিন্ন পাণুলিপিতে বিভিন্নরপ আছে। তবে এই পাঠটিই 
মনে হয় তুদ্ধ। ইহাদেব শান্তি সম্থদ্ধে বদাওনী বলেন যে তাহাদের চামড়। তুগিয়। নেওয়] হয়। 
ফিরিশত। বলেন যে অত্যস্ত কষ্টকরভাবে তাহাদিগকে হত্য। কর হয়। 

২. ইহার সাধারণ অর্থ ধেবাও স্বান। কিন্তু এই স্বানে দেওয়।ল ঘের কবর বুঝাইতেছে। 

৩. শুধু একটি পাগুলিপিতে আনবে, তাহার কনিষ্ঠ ত্রাত্বা, অনযান্য পাওুলিপিগুলিতে আছে তাহার 
বাতা । বদাওনী এবং ফিপ্নিশতাও বলেন “তাহার ভ্রাতা 

৪. নামটি সঙগেহজনক | আর ইহার অর্থও বুঝ যায় না । বদাওনী তাহার কোন উল্লেখ কবেন নাই। 

৫. . অগ্নিকাংশ পাণুলিপিতে তাহার নাম আছে মালিক ধদাহ। কিন্ত একটিতে তাহার নান দেওয়া 

আছে রা সইদা, এবং আর একটিতে মালিক সদহ। বদাওনী ব৷ ফিরিশত। তাহার কোন উল্লেখ 
কমেল নাই। 


৬. জিপিতে তাহার নাম মালিক উশ-শর্ক হার্নী বা কাজি বা হাজিব আছে । বদাওনী তাহার 
উদ্টোখ করেন নাই। ফিরিশত। তাহার নাম লিখিয়াছেন হাত্বী সঙ্গনী-অল মশছর বা হিসাম খান। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৪৭ 


পূর্বোল্লিঘিত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে মুহন্নদ শাহ মুলতান অভিমুখে 
ভ্রমণ করিলেন । মুবারকপুরের শিবিরে অধিকাংশ আমীর যেমন ইমাদুল মুলক১ এবং 
ইসলাম খান, এবং নসরত খানের পুত্র মুহল্মদ খান এবং ইউস্সফ খান অউহার্দী এবং 
ইকবাল খান এবং সমস্ত রাজকীয় ভূত্যগণ আগমন করিলেন এব' তাহার সঙ্গে যোগ 
দিলেন। মুহন্পদ শাহ মুলতানের শেখগণের দরগাহ জেয়ারত করিয়া, এবং খান ই- 
খানানকে তথায় রাখিয়া এ একই বৎসরে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আঃ 
হিজরা ৮৪০ সনে (১৪৩৬ খ্রীঃ) তিনি সামানা অভিমুখে গমন করিলেন এবং শেইখা 
খোখরের২ বিকদ্ধে এক বাহিনী সৈন্ত প্রেরণ করিলেন এবং তাহার দেশটি ধ্বংস করিয়া 
দিল্লী আগমন করিলেন। 

আঃ হিজরা ৮৪১ সনে (১৪৩৭ শ্রীঃ ) সবাদ আনয়ন করা হইল যে একদল 
লনকাহত এর দৌরাত্মের ফলে মুলতানে বিশৃঙ্খল দেখা দিয়াছে । আরও সংবাদ 
আসে যে সুলতান ইব্রাহীম শকীঁ কতিপয় পরগণা অধিকার করিয়া নিয়াছেন ; এবং 
গোয়ালিয়রের রায় এবং অন্ঠান্য রায়গণ রাজন্ব প্রদান স্থগিত রাখিয়াছে। যেহেতু 
মুহম্মদ শাহের মধ্যে আত্মসন্মানের ধমনী চলাচল করিত না এবং অলসতা এবং 
অসতর্কত? তাহাকে পাইয়। বসিয়াছিল । সকল মন্তকেই পাশলামী বাসা বাধিল আর 
প্রত্যেক জদয়েই অভিলাষ জাগিল £ 


শ্লোক 
শাহ যখন তাহার রাজ্য শাসন বিস্ম'ত হয় 
সকল মাথাই তাহার সন্ধানে ফিরে। 


কতিপয় “মওয়াটি আমীর মালবের বাদশাহ মাহমুদ খিলজীকে তলব করিলেন ; 
আর আঃ হিজরা - 8৪ সনে (১৪৪০ খ্রীঃ সুলতান মাহমুদ দিল্লী উপস্থিত হইলেন । 


১, বদাওনী কোন নাম উল্লেখ কবেন নাই। তিনি শুধু বলেন, "তিনি মুবারকপুরে কয়েক দিন 
অপেক্ষা করিলেন যাহাতে প্রদেশগুলির আমীবগণ আপিয়) তাহার সহিত যোগদান করিতে পারে । 
ফিরিণতা বলেন, অধিকাংশ আমীব আগিবেন কিনা ভাধিতেছিলেন, কিন্তু যখন ইমাদ ল-সুলক 
শুলতান হইতে আগমন করিলেন, তখন সকল আমীব এবং সেনাবাহিনীব অধিনায়কগণ যেষন 
ইসসায খান লোদী এবং ইউন্ুফ খান অউহাদী, এবং ইকয!ল খান দরবারে আগমন করিলেন এবং 
মুর্যবান পোশাক ছ্বাবা সন্ব]নীত হইলেন । 

২, একটি পাশুলিপিতে আছে ছসরত শেইখ! | বদাওনীও এই স্থানে লিখিয়াছেদ বেইখ।, কিন্ত 
ফিরিশতা বিখিরাছেম জলরত। 

এ2* সবগুলি পাণুলিপিতেই ইহাগের এইরূপ নাম দেওয়! অংহথে। বদাওনীও এইরপ নিঁখিগ্নাছেন | 
কর্ণেন রেকিং ইহাদের বনিক্াাঞ্েন 'লংগ!হ উপক্ধাতি' 'এবং কর্ণেল বগল বলিয়াছেন, “'লুংগ! 
নামীয় আফগানগণ ।" 


৩৪৮ তবকাত-ই-আকবরী 


মুহন্দদ শাহ তাহার সৈন্য সন্গিবেশ করিলেন এবং তাহার নিজের পুত্রকে (দুর্গ বা 
শহরের ) বাহিরে প্রেরণ করিলেন এবং মালিক বহলোল লোদীকে অগ্রবর্তী বাহিনীর 
সৈ্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সুলতান মাহমুদ খিলজীও তাহার দুই পুত্র সুলতান 
ঘিয়ানুদ্দীন এবং কদম খানকে১ প্রেরণ করিলেন। সকাল হইতে সন্ধা পর্যস্ত সংঘর্ষ 
এবং যুদ্ধের ধুলা উত্থিত হইল; আর রা্রিতে উভগ় পক্ষ প্রত্যাবর্তন করিল এবং 
তাহাদের স্ব স্ব স্বানে অবস্থান করিল । পরদিন মুহন্মদ শাহ শাস্তির প্রস্তাব করিলেন । 

এই সময়ের মধ সুলতান মাহমুদের নিকট সংবাদ আনয়ন করা হয় যে সুলতান 
আহমদ গুজরাটি মন্দু অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ।২ ফলে তিনি আপোষ করিতে 
সম্মত হইলেন এব, প্রত্যাবর্তন করিলেন । আর এই সন্ধি লোকের চোখে এবং মনে 
মুহন্দদ শাহের পক্ষে অধিকতর অপমানজনক হইয়] উঠিল । সুলতান মাহমুদ যখন 
প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্র। করিলেন, তখন বহলোল লোদী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন 
এবং তাহার শিবিরের সাজঃসরঞ্জামের ভারী আসবাবপত্রের এক অংশঙ লুঠ করিয়া 
হস্তগত করিলেন। মালিক বহলোলের এই কার্ষে মুহম্মদ শাহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন 
এবং তাহাকে রাজকীয় সন্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে পুত্রবূপে সম্বোধন 
করিলেন । 

আঃ হিজরা ৮৪৫ সনে (১৪৪১ শ্রীঃ ) স্থুলতান মুহম্মদ শাহ সামানা অভিমুখে 
গমন করিলেন ; আর দিবালপুর এবং লাহোর মালিক বহলোলকে দিয়া, এবং নসরত 


৯৩৬৬-৩০-৬১ 

১৯, সবগুলি পাণ্ডলিপিতেই বিয়াজদ্দীনের নাষের পূৰে আুলতান আছে । কিন্তু দ্বিতীয় নামটির বেলায 

বিভিন্নকূপ দেওয়। আছে যেমন, কদন, ফদন, এবং ফদাইন খান। বদাওনী। নিখিয়!ছেন, ধিয়াসুদ্দীন 

এবং মদন খান। ধিম়ানুদ্দীনের নামের পরে স্লতান লিখেন নাই । কর্ণেল রেক্িং লিখিয়ছেন 
কদর খান। ফিরিশতা লিখিয়াছেন কদর খান। 

২, বদাওনী এইরূপ বিবরণ দেন নাই। তিনি বলেন যে “নুতন মাহমুদ ইহার সুযোগ ( অর্থাৎ 
শান্তির প্রস্তাবের ) গ্রংণ করিয়া এবং স্বহস্তে মালব রাজ] ধ্বংস হটয়া খ্রিয্াছে এই দেখিবার ভান 
করিয়া, রাত্রিকালে ষালঘের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন |" উভগ্ন স্ুলতানই ভীরুতায় পরস্পর 
পরস্পরকে ছাড়াইগা যাইতে চেষ্ট। করিতেছিলেন বলিয়। মনে হয়। ফিরিশতার মতে উভয়েব 
উতে স্গতান নুহম্মদই অধিকতর তীরু ছিলেন। তিনি বলেন যে তাহার আাক্মক এবং অসংখা 
পন্য থাক সত্বেও সুলতান মূহন্মদ পুনঃ পৃনঃ বলিতে থাকেন যে তাঁথার শত্রর মোকাবিলা! করিবার 
কোন প্রয়ো্ন নাই। আর তাহার সৈন্যগণ যে জয়লাভ করিয়ছিল তাহ! প্রধানতঃ বহঝোল 
লোদীর নীরদ্বের জন্য সম্ভব হইয়াছিল ) আর রাত্রিবেলা-সুরতান মাহমুদ দ্বপ্রু দেখিলেন ; আর 
্লকাল বেল ুঘতান আহমদ কত্ত ক মালব আরুষণের সংবাদ পাইলেন | কিন্ত ধু লজ্জার জন্য 

“সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। আর তখনই নুলতান মুহপ্মদ বিন! কারণে এবং বিন। প্রয়ো- 
জনে এব? কাহারও সহিত কোন পরাবর্শ ন। কনিয়াই শাস্তি প্রস্তাব প্রেরণ কক্সিলেন ৷ 


৩, ফিরিণত। বলেন ঘে বছলোক হত! করিয়। এবং ব্ছ সম্প-্19 লম্পৎ হস্তগত কিয়] দিল্লী বাহিনীর 
ন্বানসন্ন রক্ষা! করিবেন । 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৪৯ 


খোখরকে ধ্বংস করিবার জন্ত তাহাকে প্রেরণ করিয়া, তিনি স্বয়ং দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। জসরত মালিক বহলোলের সহিত শান্তি স্বাপন করিলেন এবং তাহাকে 
দিল্লীর জুলঙান হইবার আশ] ভরস। দিলেন।১ সুলতান হইবার আকাঙক্ষ] তাহার 
মাথায় ঢুকিলে মালিক বহলোল লোক সংগ্রহে প্রব্ত্ত হইলেন ; এবং চতুদিক হইতে 
আফঘানদের আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে চাকুরীতে নিয়োগ করিলেন। 
অল্প দিনের মধোই অসংখ্য লোক তাহার সহিত যোগ দিল; আর তিনি তাহার 
সন্নিকটস্থ বু পরগণা দখল করিয়। লইলেন ; এবং সুলতান মুহন্রদের সহিত প্রায় 
বিনা কারণেই শক্রতার বীজ বপন করিয়া, মহা জাকজমক ও ক্ষমতা প্রদর্শন কন্িয়া 
দিল্লী গমন করিলেন এবং বেশ কিছুকাল ধরিয়া ইহা অবরোধ করিয়া রাখিয়] তাহার 
উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিলেন। দিনে দিনে সুলতান মুহল্মদ শাহের 
কার্যাবলীর অবনতি হইতে লাগিল এবং অবস্থা এইবপ,পর্যায়ে পৌছিল যে দিঙ্গীর 
বিশ কারোর মধ্যে অবস্থিত আমীরগণ ও তাহাদের মস্তক আনুগত্যের দিক হইতে 
ফিরাইয়া প্রকাশ্যে তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অবশেষে আঃ হিজরা 
৮৪৭ সনেং € ১৪৪৩ শ্রীঃ) সুলতান মুহন্মদ শাহ তাহার প্রাণ স্থষ্টিকর্তার নিকট 
ফেরৎ দিলেন । তাহার রাজত্ব হিল দশ বৎসর আর কয়েক মাস। 


কবিত। 


বিবর্তনের যুগের ইহাই রীতি 

ইহা এখন দয় প্রদর্শন করে, আবার এখনই কষ্ট দেয় 
ইহার নিকট হইতে বিশ্বাস আর আনুগত্য আশা করা 
স্থহা তারকার নিকট হইতে আলো আশা করার নায় 
ইহার চঞ্চল প্রেম মাত্র দুই দিনের জন্য 

ইহার মুখে বিশ্বাস ও সত্যের কোন ছাপ দেখা যায় না। 


১* ফিরিণতা বলেন ্য স্বগরত ব€লোলকে দিল্লীর সুণতানরাপে মন্তাঘণ করিলেন। 

২, সব পাণুলিপিতেই ৮৪৭ আঃ ছিঃ দেওয়া আছে, ওশুধু একটিতে আছে ৮৪৪ আঃ হিঃ| ৮৪৪. 
অবশ্যই ভুন। বদাওনীও সুলতানের নৃত্যর তারিখ ৮৪৭ আঃ হিঃ উল্লেখ করিয়াছেন । ফি 
তিনি তাহার রা'জন্বকাল চৌদ্ব মর কয়েক মান বলিয়াছেন, যাহা ঠিক নহে । ফিন্বিশত) দিখি- 
য়াছেন সুগতান মুহম্মদ শাহ ৮৪৯ আ: ছিঃ ইন্তেকাল করেন এবং বলেদ যে তিনি বার বৎমন্ত রাত 
করিয়। গিয়াছেন। কর্ণেল রেক্িং-এর মতে দুলতান মুহশ্বদ শাহের সুতযুর তারিখ সম্ঘন্ধে ফিরিপতার 
দেওয়া সময়ই সঠিক । তবে তাহার এই সিদ্ধান্তের পিছুনে তেষন ভ্োরালো কোন যুক্তি নাই। 

৩. লিটল ধিগারের একটি অতি অনুজ্ছুল তারকা । 


৬৫০ তবকাত-ই-আকবরী 


সুলতান আলাউদ্দীন, পিত৷ যুহন্মদ শ।হ, 
পিতা মুবারক শাহ, পিত। খিযর খান 
সুলতান মুহন্মদ শাহ ইন্তেকাল করিলে আমীরগণ এবং রাষ্রের অফিসারগণ 

তাহার পুত্রকে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহাকে স্থলতান আলাউদ্দীন 
উপাধি দান করিলেন। মালিক বহলোল১ এবং সকল আমীর তীাহার প্রতি আনুগত্য 
প্রকাশ করিলেন অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে স্থুলতান আলাউদ্দীন 
তাহার পিতার চেয়েও কম বুদ্ধি সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক 
দুর্বল । মালিক বহলোলের মগজের পাগলামী আরও বেশী হইয়া উঠে। 


শ্লেক 
সে যখন দেখে যে সর্প হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই 
বিজ্ঞগণ তখন কোধাগার হইতে তাহার হস্ত অপসারণ করে না। 


আঃ হিজরা ৮৫০ সনে ১8৪৫ শ্রীঃ জুলতান আলাউদ্দীন সামানা অভিমুখে 

গমন করেন! আর তিনি যখন পথিমধ্যে ছিলেন তখন তাহার নিকট সবাদ পৌছে 
যে জৌনপুরের বাদশাহ দিল্লী আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছেন। সুলতান দ্রুত 
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন । হিসাম খান ছিলেন সাম্রাজ্যের 
উধির এবং স্থলতানের অনুশস্থিতিতে তাহার অছি। তিনি নিবেদন করিলেন যে, শক্রর 
আগমনের শুধু মিথ্যা গুজব শুনিয়৷ স্বলতানের প্রত্যাবর্তন তাহার সাম্াজ্যের পক্ষে 
মোটেও শোভনীয় হয় নাই ।ও এই কথা শুনিয়া সুলতান আলাউদ্দীন বিরক্ত হইলেন 
এবং বেদনা বোধ করিলেন, কারণ এইরূপ কথা সহ্য করা তাহার ধাতে সহিত না। 
আঃ হিঃ ৮৫১ সনে (১৪৪৭ শ্রীঃ) তিনি বদাওন অভিমুখে গমন করিলেন এবং তথান় 
কিছুকাল অবস্থান করিয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণ। করিলেন 
যে বদাওন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট এবং তিনি তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে 
ইচ্ছা করেন। হিসাম খান তাহার অন্তরের আন্তরিকতার দরুন পুনরায় তাহাকে 
১, বদাওনীও অনুবপ বিবরণ দিয়াছেন | তিমি বণেন, “মালিক বহলোল লোদী অন্যান্য আমীরগণ- 
সহ জানূগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিশেন 1” ফিন্রিশত। কিন্ত ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। 


তিনি বলেন, মালিক বহলোন লোদী ছাড়া, আমীরগণের সকলেই পিংহাসংনর পাদপীঠে আগষন 


করিলেন এবং অনুগতা প্রকাশ করিলেন । 
২, *গুপ্তবন মাপে পাহার। দেয়' এই প্রবাদ বাকা হইতে এই কথার উত্তব ছইয়াছে। 
৩. ঘদাওনী হিসাষ খানের এই নিবেদনের বা তিরস্কারের কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে ফিগিশতা 


ইহার উল্লে৭ করিয়।ছেন। 


তবকাত ই-আকবরী ৩৫৬ 


বুঝাইলেন যে তাহার মঙ্গলের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করা এবং বদাওনকে সামাজোর 
রাজধানী কর উচিত হইবে না। এই কথায় সুল্তান অধিকতর বিরক্ত হইলেন এবং 
তাহার নিকট হইতে ণিজেকে আলাদা করিয়া নিয়া তাহাকে দিলীতে রাখিয়া 
গেলেন। | 

তিনি তাহার স্ত্রীর দুই ভ্রাতার একজনকে নিযুক্ত করিলেন শহরের শাহ্‌না 
(তত্বাবধায়ক) আর অপর জনকে নিযুক্ত করিলেন রাস্তাঘাটের তত্বাবধায়ক । 


শ্লোক 
রাজ্য শাসনে তাহার কোন দক্ষতা ছিল না 
ভাগ্যের হাতে তিনি কেবল লজ্জা ও অপমান লাভ করিয়াছেন । 


পুনরায় আঃ হিজরা ৮৫২ সনে (১৪৪৮ শ্রীঃ) তিনি বদাওন গমন করিলেন এব, 
তথায় নিজেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমগ্ন করিলেন এবং তাহার অধীনে যে সামান্য 
ভূখণ্ড রহিল তাহাতেই সন্তষ্ট রহিলেন। কিছুকাল পরে তাহার স্ত্রীর দুই ভ্রাতার মধ্যে 
শত্রুতা আরম্ভ হইল; তাহারা ছিল দিল্লীতে ; এবং তাহার। পরস্পরের সহিত যুদ্ধ 
করিলেন এবং একজন নিহত হইলেন। পরদিন হিসাম খানের প্ররোচনায় দিলীর 
জনগণ প্রথম ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দ্বিতীয় ভ্রাতাকে হত্যা করিল। 
এই সময় বিশ্বাসঘাতক লোকের প্ররোচনায় উধির হামিদ খানকে হত্যা করিবার চেষ্টা 
করিলেন ;১১ আর তিনি পলায়ন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিয়া হিসাম খানের 
সহিত যোগদান করিলেন ; আর শহরটি করায়ত্ব করিয়া সাম্রাজা হস্তগত করিবার জন্য 
মালিক বহলোলকে তলব করিলেন ; আর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের কিছু বর্ণনা মালিক 
বহলোলের ইতিহাসে উল্লেখ করা হইবে । সক্ষেপে মালিক বহলোল লোদী এক 
বিশাল বাহিনী লইয়া দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহা দখল করিলেন ।২ ইহার 


১. কর্ণেস বেদ্কিং বলেন যে ফিরিশতা হামিদ খানের জীবন নাশের প্রচেষ্টার একটা পুর্ণ বিবরণ দিয়াছেন 
এবং বলিয়াছেন যে ঝতব খান ও রায় পবভাব সুলতানকে প্ররোচনা দিয়াছিলেম। রায় পরতাছের 
সহিত হাষিদ খানের পূর্ব শক্রতা ছিল। তাবাকাত-ই-আকবরী লেখকও এই বিধরণই দিয়াছেন । 
তাহা সুলতান বহলোল লোদীর রাজত্ব চালের বর্ণনায় দেওয়া হইয়াছে। 

২, ঘদাওমীর মতে বহলোল লোদী দিল্লীতে তাহাকে (আলাউদ্দীনকে) সুরতান করিবার গর, স্ুতাদ 
আলাউদ্বীনের আবর্তমানে নিরহিন্ন গষন করেন এবং তথায় স্থলতান উপাধি গ্রহণ করেন আর নি 
নাষে, খোৎবা পাঠ করান । অতংপর তিনি এক ধিরাট বাহিনী লইয়া দিল্লী আঙগষন কয়েন এবং 
তাহ। অণধক!র করেন এবং তৎপর রাজধানী তাহার নায়েবের তত্বাবধানে রাখিয়া দিবালগুর গনন 

করিলেন এবং তথায় এফ খাহিনী সৈন্য সংগ্থ করিলেন । 


৬৬২ তবকাত-ই-আকফবরী 


কয়েকদিন পর তিনি শুভা কাঙ্্সীগণের একটি দল দিল্লীতে রাখিয়। স্বয়ং দিবালপুর গমন 
করিলেন এবং এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহে প্রব্স্ত হইলেন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের 
নিকট এক সংবাদ পাঠাইয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি শুধু সুলতানের মঙ্গল সাধনেরই 
চেষ্টা করিতেছেন; আর তিনি সম্যক অবগত আছেন যে তিনি শেষোক্ত জনের ভূত্য 
মাত্র । সুলতান আলাউদ্দীন প্রতুযুন্তরে লিখিলেন যে, যেহেতু আমার পিতা আপনাকে 
পূত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন, আমার সামান্ত প্রয়োজন মিটানোর জন্ত আমার কোন 
উদ্বেগ নাই, আমি বদাওনেশন একটি পরগণা লইয়াই সন্তষ্ট আছি এবং সাম্রাজ্য আপ- 
নাকে দিয়া দিতেছি । 


শ্লোক 


বল্পম চাপনার যন্ত্রণা আর তরবারি উত্তোলন ছাড়াই 
সামাজ্য আয়ে আনয়নের উদ্দেশ্যে সক্ষম হইল । 


মালিক বহলোল তাহার বিজ এবং দৈনিক বদ্দিপ্রাপ্ত সমৃদ্ধি বারা এবং 
সার্বভৌমত্বের আবরণ তাহার অবয়বে সম্পূর্ণৰপে খাপ খায এই জ্ঞান ছারা তাহার 
উদ্দেশ্য সফল করিলেন। তিনি দিবালপুর হইতে দিল্লী আগমন করিলেন এবং সামা- 
জ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়] স্ললতান বহলোল উপাধি গ্রহণ করিলেন। সুলতান 
আলাউদ্দীনের আমীরগণের মধ্যে যাহারা তাহার সহিত যোগদান করিলেন তাহাদের 
ববত্তি অনুমোদন করেন এবং স্থায়ী করেন। ইহার কিছুকাল পর সুলতান আলাউদ্দীন 
তাহার শেষ যাত্রা! সম্পন্ন করেন ;১ আর পুথিবীট। স্থলতান বহলোলের আয়ত্তে 
আসে । তাহার (সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল সাত বৎসর কয়েক মাস। 


হুলতান ধহলে।ল লোদী, 
প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে সুলতান বহলোল ছিলেন সুলতান শাহ 
লোদীর শ্রাতুপ্পুত্র । সুলতান শাহ লোদীর উপাধি ছিল ইসলাম খান, আর তিনি 


১, তাহার ইস্তেক!লের তারিখ তাবাকাতে উল্লেখ করা হয় নাই । বঙাওনী বলেন যে ৮৫৫ আঃ হিঃ সনে 
তাহার মুত হয়। কিন্ত ফিগিশতাঁর মতে যদিও তাহার রাজতকাল আঃ হিঃ ৮৫০সনে শেষ হইয়। 
যায়। তিনি ইহার পরেও বহু দিন জীবিত ছিলেন এবং বগাওমি পোকচক্ষর অন্তরালে এবং শান্তিতে 
কালাতিপাঁত করেন, এবং ২৮ বৎমর বদাওনেব রাজদ্ধ করিবার পর আ; হিঃ ৮৪৩ পমে ইন্তেকাল 
করেল । 

২, একটি ছাড়। সবগুলি পাগুধিপিতে এই্রাপ শিগ্োদান। দেওয়। আছে, আর একটিতে লোদী দেওয়। 
ন/ই। ফিরিশতাতেও এইক্ধপ আছে। বদাওনী লিখিয়াছেন 'আুলতান বহলোঙ পিতা কাল। শোন । 


তধকাত-ই-আকবরী ৩৫৩ 


ছিলেন খিষর খান এবং স্বলতান মুবারক শাহের আমলের একজন ক্ষমতাশাজী এবং 
সিরহিন্দ শাসন করিতেন। যেহেতু তিনি তাহার ভ্রাতুণ্পুত্রের মধ্যে দক্ষতা এবং পৌরুষ 
দেখিতে পান, তাই ইসলাম খান তাহাকে পুত্রের ম্যায় লালন পালন করেন এবং 
তাহার জীবনের শেষ দিকে তাহাকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়। ইন্তেকাল 
করেন। কুতব খান নামে ইসলাম খানের এক পুত্র ছিল । তিনি মালিক বহলোলের 
নিকট হইতে আনুগত্যের মণ্তক ফিরাইয়া লইলেন এবং সুলতান মুহল্মদের নিকট 
গমন করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মালিক বহলোলের বিকদ্ধে হাজী শুধনীকে ১ প্রেরণ 
করিলেন । হাজী শুধনীর উপাধি ছিল হিসাম খান। উভয় পক্ষের মধ্যে পরগণা 
খিষরাবাদ এবং সধোরার কধাঙ নামীয় গ্রামে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ছিসাম খান 
পরাজিত হন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । মালিক বহলোল অতঃপর প্রচুর ক্ষমতা 
এব. প্রতিপত্তি সংগ্রহ করিলেন । 

তাহার] বলে যে মালিক বহলোল তাহার কর্মজীবনের গোড়ার দিকে একদিন 
দুইজন বন্ধুসহ সামানা গমন করিয়াছিলেন । তথায় সৈয়দ ইবনঘ নামে এক দরবেশ 
ছিলেন। মালিক বহলোল তাহার বন্ধু দুইজনসহ এই পবিত্র লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতে গ্রমন করেন; এবং তথায় বিনীতভাবে বসিয়া পড়েন। নিবিষ্ট 
ব্যক্তিটিৎ বলিলেন, তোমাদের মধ্যে দুই হাজার তংকা দিয়া দিল্লীর বাদশাহী ক্র 
করিবার মত এমন কেহ আছ কি? মালিক বহলোলের থলিতে এক হাজার ছয় শত 
টাকাছিল। তিনি তাহা বাহির করিলেন এবং তাহ? দরবেশের সম্মুখে রাখিয়া 


১. এই নামটি খুব সন্দেহজনক | বিভিন্ন পাওুলিপিতে বিভিন্নয়প আছে যেমন £ হাজী শুধনী, 
হাজী শী, এবং হাজী শফাঁ এবং হান্ধী শকীঁ। বদাওনী এই ঘটনাগুলির কোন উল্লেধ 
করেন নাই। ফিরিশত। বলেন, মুহদ্রদ খাহ প্রথমে এক শজিণালী বাহিনীনহ যালিক পিকানদন 
তুহফাকে কৃতব খানের সাহায্য প্রেরণ কবেন। বহলোল লোদী তাহার অনুচরগণকে তিন ভাগে 
ভাগ কবিলেন ; এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং আফধানগণ পরাজিত হইল । বহলোল কিন্ত 
যুছে উপন্থিত ছিলেন না । তিনি এইবার ল£নকারীতে পরিণত ছন এবং বহু আফঘান এবং কিছু 
দুধল সংগ্রহ করিলেন এবং পুনরায় সিরহিন্স হস্তগত করিলেন । এই সময় তাহার বিরুদ্ধে ছিসাম 
খানকে প্রেরণ করা হইল । কিরিশতা ছিসাম খানের আর কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। 

২. অধিকাংশ পাণুলিপিতে নাহটি সাধোয়া দেওয়া আছে! ফির্লিশতা লিখিয়াছেন শহপুন্ব। | 
অধিকাংশ পাণুলিপিতে নামটি কধা দেওয়া আছে! ফিরিশতাও ইহাই লিখিয়াছেন | একটি 
পাণুলিপিতে আছে কড়া । 

8. পাণগুলিপিতে নামা পৈয়দ ইবন দেওয়া আছে। ফিছ্িশত) দরবেশের মাধ লিখিয়াছেম নৈধ) | 
তিনি বলেন যে বহত্তপ/ন তাঁহার চার্ট) ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাঁমান) গমন করিয়া 
ছিলেন এবং তৎপর দনবেশের নিকট গ্রিয়াছিলেন। 

৫* তাবাকাত এবং ফি্সিণতাতে “মজন্ন' শব ঘ্যবহার কর? হইয়াছে, ঘাহার অর্থ আল্ল।হর ধ্যানে নগর । 


২৩-- 


৩৫৪ তবকাত-ই-আকবরী 


বলিলেন, “ইহা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নাই।” ফকির ইহা গ্রহণ করিলেন 
এবং বলিলেন, “বাদশাহী যেন তোমার পক্ষে সৌভাগ্যন্থচক হয় এই দোয়া করি ।” 
তাহার সঙ্গীগণ তাহার প্রতি হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন । প্রত্যুত্তরে তিনি 
বলিলেন, “ইহা দুই প্রকারের মধ্যে অস্ততঃ একটি হইবে । এই ভবিস্তৎবাণ্ণী যদি সত্যে 
পরিণত হয়, তবে আমি অতি অল্প মূল্যে তাহা খরিদ করিলাম, আর যদি তাহ? সত্য না 
হয়, তবে একজন দরবেশের উপকার করাতে কোনই লাভ নাই তাহ] বলা চলে না।” 


শ্লোক 
আধ্যাত্মিক জগতের বিচরণকারীগণ যখন প্রকৃত মহত্ব দেখেন 
একদল ফকিরকে কাউসের সাম্রাজা, আর ফরিদুনের আধিপত্য দান করেন। 


আর কোন কোন ইতিহাসে যে লিখিত আছে যে মালিক বহলোল ব্যবসা 
করিতেন তাহার কোনই ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ তাহার পৈতৃক পূর্বপুরুষগণ ব্যবসায়ী 
ছিলেন এবং হিন্থৃস্তানে আগমন করিতেন । 

সংক্ষেপে, মালিক বহলোল তাহার চাচা মালিক ফিরোধ এবং তাহার সকল 
আত্মীয় পগ্জিনসহ সিরহিন্দ জেলা দখল কণিতেছিলেন এবং প্রভূত ক্ষমত] ও 
প্রতিপত্তি সংগ্রহ করেন। তরুণ বয়স হইতেই দরবেশের কথাগুলি তাহার মনে 
খেলিতেছিল এবং পূরবোল্লোখিত জসরত খোখরের প্ররোচনা হইতে সাম্রাজ্যের পাখী 
তাহার মগজে একটি ডিম পাড়িল আর তিনি তাহার এলাকা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। 
হিসাম খানের বিরুদ্ধে তাহার বিজয়ের পর মালিক বহলোল স্থলতানের নিকট এক 
নিবেদন প্রেরণ করিলেন, তাহাতে হাজী শুধনীর কটপতা আর তাহার আন্তরিকতা 
এবং আনুগত্যের এক বিবরণ দান করিলেন; আর তাহাতে উহাও উল্লেখ করিলেন 
যে সুলতান যদি হাজী শুধনীকে প্রাণদণ্ড দান করেন, এবং উধির পদটি হামিদ খানকে 
দেন তবে তাহার এই দাসানুদাস অর্থাৎ তিনি স্বয়ং) একজন আনুগত ভূত্য থাকিবেন। 
সুলতান মুহন্দ কোন বিচার বিবেচন। না করিয়াই হিসাম খানের প্রাণদও দান 
করিলেন আর হামিদ খানকে তাহার উধির নিষুক্ত করিলেন। 


লোক 
নিঃসন্দেহে তিনি ভাগ্যের দোষে তিনি শক্রতা দেখিবেন, 
আর যে বন্ধু, বিনা কারণে তাহাকে বধ করিবেন ॥ 


লোদীগণ এইবার আস্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিলেন এবং সুলতানের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কমিলেন ; আর তাহাদের ছারগীরসমূহ পুনরায় নৃতন করিয়া 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৫৬ 


অনুমোদন করা হইল। মালিক বহলোল স্থলতান মুহ্রদের পক্ষাবলম্বন করিরা 
সুলতান মাহমুদ মালভীর বিকদ্ধে যুদ্ধ করিবার পর তাহাকে খান-ই-খানান উপাধি 
দান করিয়া সন্্রানীত করা হয়। ক্রমাহ্থয়ে লোদীগণ নিজেদের শক্তিশালী মনে 
করিয়া বলপূর্বক লাহোর এবং দিবালপুর এবং সুনাম এবং হিসার ফিরোঘ। এবং অন্যান 
পরগণ। দখল করিয়া লইলেন; এবং প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সংগ্রহ করিলেন। 
সুলতান মুহম্মদের অনুমতি না লইয়া বলপূর্বক তাহারা লাহোর এবং দিবালপুর 
অধিকার করিয়া লইবার ফলে তাহারা বৈরী হৃইয়। উঠিয়াছিল, এবং ইহার ফলে 
তাহার। শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং স্থুলতান মুহন্মদের বিরুদ্ধে পল্লী 
অভিযান করিলেন। তাহার দীর্ঘকাল ধরিয়। দিল্লী অবরোধ করিয়া রাখিলেন, কিন্ত 
ইহা অধিকার করিতে ব্যর্থ হইয়৷ সিরহিন্দে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মালিক বহলোল 
তৎপর সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন, তবে দিল্লী অধিকার না৷ করা পধস্ত প্রকাশ্য 
নামাজে তাহার নাম ঘোষণা করা এবং নিজ নামে মুদ্রা" প্রচলন করা হইতে বিরত 
রহিলেন।১ এই সময়ে স্থলতান মুহন্মদ ইন্তেকাল করিলেন এবং আমীরগণ এবং 
সামাজ্যের খ্যাতনামা ব্যঞ্িগণের প্রচেষ্টায় স্লঙান আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে 
বসান হইল । 


শ্লোক 
তাহাদের মস্তক অবনত অবস্থায় সাম্রাজ্য আর সম্পদ কি চমৎকার 
পিতা গত হইয়াছেন, আর পুত্র রেকাবে পা রাখিয়াছেন। 


এই সময়ে হিন্দুস্তানের সন্পূর্ণটাই বিভিষ্ন উপজাতীদের দখলে ছিল আর লোরী- 
গণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়। উঠিয়াছিলেন। আহমদ খান মেওয়াটটর দখলে ছিল 
মেহরৌতী হইতে দিলী শহরের সন্নিকটস্থ লাদু সরাই পর্যস্ত।২ লোদীগণের দখলে ছিল 
পানিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সিরহিন্দ এবং লাহোর । দিল্লী শহর সংলগ্ন খাজী ই-খিযরের 
চড়াস্থান পর্যন্ত সম্বল অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন দরিয়া খান লোদী। ইসা খান 


১, ফি়িশতাও এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। বধাওনী কিছুটা ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন । তিনি 
ধলেন যে, তিনি যখন দিন্লী অধিকাৰ করেন এবং হিসান খান ও হামিদ খান তাহাকে লিংহারনে 
বসাইবার পর । 

২, ফিরিশতা জুপতান 'দালাউদ্দীনের শাসনকাল বর্ণনা কবিতে খিয়া এই বিভাগগুলি এবং ইছাঘের 
শাসনকর্তীদের নাম উল্লেখ 'বক্জিয়াছেন | কর্ণেল ব্রিগল বলেন যে, “এই রাহী বিতাগগুলি 
অত্যন্ত প্রয়োমীয় । এইগুলি ছাড়াও খালেশ, পিদ্ধ এবং যুলতান প্রত্োকাটর একগুন শ্বতগ্র 
যুসলমান রাজ ছিল” বদাওনী এই বিভাগগুলি উল্লেখ করেন দাই । 


৩৫৬ তবকাত-ই-আকবরী 


তুর্কবাচার দখলে ছিল কোল । হাসান খানের, পুত্র কৃতুব খানের দখলে ছিল রান্রীং। 
ভোনরগাও, বাতিরালী, এবং কম্পিলা ছিল রায় পরতাবের দখলে । বিয়ান। ছিল দাউদ 
খান অউহাদীর দখলে । আর গুজরাট এবং মালব এবং দাক্ষিণাত্য এবং জৌনপুর এবং 
বাঙ্গাল! প্রত্যেকটিরই একজন স্বাধীন বাদশাহ ছিল । স্থলতান আলাউদ্দীনের দখলে 
ছিল দিল্লী শহর আর কতিপয় গ্রাম । আর এই ভূখণ্ড লইয়াই তিনি ছিলেন বাদশাহ । 

সুলতান বহলোল একদল সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া ছিতীয়বার সিরহিন্দ হইতে দিলী 
আগমন করিলেন। তিনি দিল্লীর দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না, ফলে তিনি 
সিরহিন্দ প্রত্যাবর্তন করিলেন । এই সময়ে সুলতান আলাউদ্দীন কি করিয়া তাহার 
নিজের অবস্থা শক্তিশালী কর] যায়, সেই সম্বদ্ধে কুতব খান এবং ইসা খান, এবং 
রাম পরতাবের সঙ্গে এক পরামর্শ করেন। প্রত্যুন্তরে তাহারা তাহাকে বলিলেন যে, 
“সুলতান যদি হামিদ খানকে বন্দী করেন এবং তাহাকে উধির পদ হইতে বরখাস্ত 
করেন তবে আমরা আমীরগণের নিকট হইতে কতিপয় পরগণা দখল করিয়৷ লইব আর 
তাহা সুলতানের এলাকার সঙ্গে যুক্ত করিব।” সুলতান তখন হামিদ খানকে 
গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন । 


প্লোক 
যেন গোলাপ ফুলকে কেহ বলিল যে তোমার বাগানের পাখীগুলির মধ্যে 


বুলবুল ছাড়া তোমার আর কেহ নাই 
তবে কেন তুমি তাহার পাখা বাধিয়া রাখিয়াছ? 


অতঃপর সুলতান দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন এবং মারহাবার নিটকস্থ বৃর- 
হানাবাদেৎ আগমন করিলেন। তথায় কুতব খান, এবং ইসা খান এবং রায় পরতাব 
তাহার প্রতি আনুগতা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, সুলতান যদি হামিদ খানের 
প্লাণদণ্ড বিধান করেন তবে তাহারা চষ্লিশটি পরগণা জুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তভুক্তি 
করিয়া দিবেন। যেহেতু ইহার পূর্বে হামিদ খানের পিতা ফতেহ খান রায় পরতাবের 
ভূখও ধ্বংস করিয়। দিয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রীকে নিয়া গিয়াছিলেন, শেধোক্ত বাকি - 
এই পুরাতন শত্রতার জন্ত হামিদ খানকে হত্যা করিবার জন্ত আুলতানকে প্ররো চিত 


১, .কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে হাসান খান আগ অন্যগুলিতে জাছে হুসেন খান। 

এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে ধেষন রাবী, রাশ্রী, রবী এবং রতী | 

৩, ইভাওয়ার অবধীনস্ব একটি স্থান । মারহারা নামটি বিতিন্নরূপ দেওয়া আছে, বেষন, বাড়রা, পরহর 
মারহর ৷ সম্ভবতঃ ইছ। গয়াবের একা ক্ষ্র শহর ছিলি। 


স্ট 


তবকত-ই-আকবরী ৩৫৭ 


করিতে লাগিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সাম্রাজা শাসনের কোন জ্ঞান না 
থাকিবার ফলে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এবং কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া 
হামিদ খানকে হত্যার নির্দেশ দান করিলেন। হামিদ খানের ভ্রাতা এবং তাহার 
বন্ধুগণ তাহার ষে প্রকার কৌশল খু'জিয়া বাহির করিতে পারিল তাহার দ্বারাই 
তাহাকে কারাগার হইতে মুজ্ করিয়া নিলেন। তিনি পলায়ন করিলেন এবং দিল্লী 
আগমন করিলেন। তাহার কারারক্ষী মালিক মুহণ্মদ জামাল তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
করিলেন। এবং তাহার গৃহে আগিয়৷ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি একটি তীর 
বারা আহত হইলেন এবং নিহত হইলেন এবং বহু সংখ্যক লোক হামিদ খানের চতু" 
দিকে জড়ো হইল । মহা? গণ্ডগোল বিশৃঙ্খলা এবং উত্তেজনা দেখা দিল । হামিদ খান 
স্থলতানের হারেমে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার স্ত্রীগণ, কন্তাগণ এবং পুত্রগণকে শুন 
মন্তকে১ শহরের দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলেন আর কোোষাগার এবং সার্বভৌমত্বের 
অগ্ঠান্য আনুসঙ্গিক প্রতীকসমূহ দখল করিয়] লইজেন। সুলতান আলাউদ্দীন তাহার 
ভাগ্যের শোচনীয়তার ফলে কোনরূপ প্রতিশোধ নেওয়া দিনের পর দিন পিছাইতে 
লাগিলেন এবং বৃষ্টির জন্ত বদাওনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

হামিদ খান ইহার লুযোগ গ্রহণ করিয়া স্রুলতান আলাউদ্দীনের পরিবর্তে অন্ত 
কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যেহেতু জৌনপুরের 
বাদশাহ মাহমুদ শকাঁ সুলতান আলাউদ্দীনের একজন আত্মীয় ছিলেন, তিনি 
তাহাকে তলব করা সমীচীন মনে করিলেন না। মাক্দুর বাদশাহ স্থলতান মাহমুদ 
অনেক দূরবঙাঁ স্বানে অবস্থান করিতেছিলেন। লোদীগণ ছিলেন নিকটে, তিনি 
সিরহিন্দে অবস্থিত মালিক বহলোলকে তলব করিলেন আর শেযোজ জন শর্তাবলী 
নির্ধারণ করিয়া এক বিশাল বাহিনীসহ দিল্লী আগমন করিলেন । হামিদ খান দুর্গের 
চাবিসমূহ মালিক বহলোলকে প্রদান করিলেন। শেষোক্ত জন আঃ হিজর] ৮৫৫ 
সনের (১৪৫১ শ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন । 


১, ফিরিশতা বলেন, *'হামিদ খান বাদশাহের হারেষে প্রবেশ করিলেন এবং তাহায় ভ্রীগণকে, কন্যা 
গণকে এবং পুত্রকে টানিয়। বাহির কষ্ধির়া আমিলেন এবং তাহার্দিগকে খানি মাথায় এবং খালি 
পাত চরম অপমান ও অপনশ্ব করিয়া শহরের দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলেন? আর কোঘাগার 
এবং ধাদশাহীর প্রতীকসমূহ দখল করিলেন। 

২, আুধতান সাহযুদ শকীর পু্গণের একজন সুলতান হাসান শী, সুলতান আলাউদ্দীবের কনা। 
সালকা-ই-্জাহানকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

৩, বদাওনী তাহার সিংহাসনারোহণের সময় দিরাহ্থেন আঃ হিঃ ৮৪৩. কিন্ত লবন তারিখ দেন লাই। 
ফির্রিশতা বলেন ইহ তিনি ইতিপূর্ধেই দিঙ্নী অধিকার করিয়াছিলেন, তবে, আঃ হিং ৮৫৪ সমের 
রবিউল দাসের ১৭ তারিখে তিনি খোৎ। হইতে সুসতান' নৈঝ নাম অপসারণ করি 
প্রকাশ্যে নিেকে সুলতান বলিয়া যোথণ! করেন। 


৩৫৮ তবকাত-ই-আকবরী 
কবিতা 


নীলকাস্ত মনির এই সিংহাসনে সকাল সন্ধ্যায় 

ভাগ্যের এক পাশা খেলায় আসে সাফল্য 

কাহারও এই সৌভাগ্য হয না, আর এই পাশ] হাতছাড়া হয় 
সার্বভৌমত্বের স্বাদ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হয় না। 


এ সময়ে সুলতান বহলোলের নয়টি১ পুত্র সন্তান ছিল যথা $ খাজা বায়েজিদ, 
তাহার সর্বজোনষ্ঠ পুত্র, নিযাম খান, যিনি সুলতান সিকান্দর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
বারবক শাহ, মুবারক খান, আলম খান, যিনি স্থলতান আলাউদ্দীন নামে খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিলেন, জামাল খান, মিয়া ইয়াকুব, ফতেহ খান, মিয়া মুসা, এবং 
জালাল খান, আর তাহার চৌত্রিশ জনং আমীর এবং আত্মীয় ছিল ; যথা £ ইসলাম 
খান লোদীর পুত্র কুতব খান, দরিয়া খান লোদী, দরিয়া খান লোদীর পুত্র তাতার 
খান, মুবারক খান লোহানী, তাতার খান ইউস্থুফ খাইল, উর খান শরওয়ানী, 
হাসান খান আফঘানের পুত্র কুতব খান, আহমদ খান মেওয়াট, ইউসুফ খান জিল- 
ওয়ানী, ইউনুফ খান জিলওয়ানীর পুত্র আলী খান, আলী খান তুর্কবাচা, শেখ আবু 
সইদ করমুলি, আহমদ খান শামী, খান খানান লোহানী, শামস খান, উধির খান, 
আহমদ খানের পুত্র খান-ই-খানান, শেখ আহমদ খানের পুত্র খান ই খানান, 
শেখ আহমদ খান শরওয়ানী, নিহাংগ খান, লশকর খান, শাহাব খান, দবির 
মুবারিষ খান বহতা, রুস্তম খান, মালিক ঘাষীর পুত্র জুনান খান, খান-ই জাহানের 
পুত্র মিয়া চমন, হিসাম খান দৌর, ইমাদুল-মুলক, ইকবাল খান. মির] ফরিদ, মিয়া 
মা'রুফ করমুলি, রায় পরতাব, রায় কিলন, এবং রায় করম । 

স্থবলতান বহলোল বাহত অতি দয়াশীল ছিলেন এবং মহানবীর প্রবতিত আইন 
সম্পূর্ণবূপে পালন করিয়] চলিতেন। সব ব্যাপারেই তিনি আইনের বিধান মানিয়। 
চলিতেন; আর শ্ায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে উৎসাহী ছিলেন। 
তিনি তাহার সময়ের এক বিরাট অংশ পণ্ডিত এবং ককিরগণের সাহচর্ষে কাটাইতেন, 


১. তাবাকাত-ই-আকবরীর খেখক এবং ফিরিশতা উভয়েই যদিও বলেন যে বহলোলের লয়টি পত্র 
সন্তান ছিল, তাহাবা উভয়েই কিন্তু দশটি নাম দিয্াছেন। কর্খেল বিগস মুবারক খানকে বাদ 
দিয়া নয়টি নাম দিয়াছেন । 

২, ফিছ্লিশতাও বলেন যে ৩৪ জন কিন্ত কর্ণেল ঝরিগস বলেন ৩৬ ঘন । উপরেো্তি নমগুলি ফিরিশ- 
তারই অনুরূপ । শেঘোজ্ ব্যজি কিন্ত দরিয়া খান লোদীর নামের পুর্ধে খান জাহান লোদী যোগ 


করিয়াছেন; তাতার খান ইউস্থক খাইলেগন শরিবর্তে ইউনুফ খাস খান খাইল লিখিক্াছেন আর 
ইউনিক খান জালওয়ানীর পরে আলী খানের নায় বাদ দিয়াছেন। 


তবকাত ই-আকবরী ৩৫৯ 


আর দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া প্রদর্শন গ্তায়সঙ্গত বলিয়া গণা করিতেন। সংক্ষেপে 
সুলতান বহলোল যখন দিল্লী আগমন করিলেন তখন হামিদ খানের প্রচুর জাকজমক 
আর ক্ষমতা ছিল। তিনি (বহলোল) তখন সেই সময় তাহার প্রতি সম্রম এবং 
শালীনতা প্রদর্শন স্ুবিবেচনার বলিয়া মনে করিলেন; আর প্রত্যেক দিন তিনি 
তাহাকে সালাম করিতে গমন করিতেন । একদিন তিনি হামিদ খানের অতিথি হইলেন 
এবং তিনি আফঘানগণকে এমন কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে বলিলেন যেইগুলি 
ুক্তিপূর্ণ বা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাহাতে ঙিনি তাহাদিগকে সরল লোক বলিয়া 
মনে করে এবং তাহার মন হইতে তাহাদের সম্থদ্ধে ভয় এব" সমীহ তিরোহিত হয় এবং 
তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন না মনে করে। আফঘানগণ যখন সমাবেশের 
স্থলে আগমন করিল তখন তাহার অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ত করিল ; তাহাদের কিছু 
সংখ্যক তাহাদের জুতা হামিদ খানের মাথার উপরেপ্প একটা তাকের উপর নিয়া 
রাখিল। হামিদ খান বলিলেন “ইহ কিকূপ বাহার 1” তাহারা বলিল, “আমরা 
চোরদের নিকট হইতে এইগুলি নিরাপদে রাখিতেছি।” কিছুক্ষণ পরে আফঘানগণ 
হামিদ খানকে বলিল “আপনার মেঝের ঢাকনাগুলির রং চমৎকার, আপনি যদি এই* 
গুলি হইতে আমাদিগকে একটি করিয়া কম্বল দান করেন, তবে আমরা ইহা হইতে 
আমাদের ছেলেদের জন্য টুপি এব মাথার ছাতা তৈরী করিব এরং সেইগুলি মুল্যবান 
উপহারকূপে প্রেরণ করিব ; যাহাতে পৃথিবীর লোকেরা মনে করিতে পারে যে আগরা 
হামিদ খানের চাকুরীতে আগিয়া প্রছুর সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করিয়াছি । হামিদ 
খান স্বদু হাস্য করিলেন এবং বলিলেন, “এই কাজের জন্ত আমি আপনাদের চমৎকার 
কাপড় উপহার দিব।”, (পরিচারকগণ ) যখন স্ুগদ্ধি খান্ভপমূহ তাহারা যে ম্বানে 
ছিলেন সেই স্থানে আনয়ন করিলেন, কতিপয় আফঘান তাহার সরা চাখিয়্া 
দেখিলেন আর ফুল খাইয়৷ ফেলিলেন, আর কতিপয় আফঘান পানের খিলি খুলিয়া 
শুধু চুনট। খাইলেন এবং তাহাদের মুখ যখন পুড়িয়া গেল তখন তাহার খিলিগুলি 
তাহাদের হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়। দিলেন। হামিদ খান মালিক বহলোলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কেন একপ অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছে । তিনি জবাব 
দিলেন যে ইহার বোক। গ্রাম্য লোক, আর লোকসমাজে বেশী চলাফেরা করে নাই ।. 
তাহাদের খাওয়। এবং মরিয়া যাওয়। ছাড়া আর কোন দক্ষত। নাই। 

আর এক দিন মাসিক বহলোল হামিদ খানের অতিথি ছিলেন । হহা গ্রর্সিত 
হইয়া গিরাছিল যে খন মালিক বহলোল গৃহে প্রবেশ করিতেন, কয়েকজন লোক 
তাহার সঙ্গে যাইতেন আর তাহার অধিকাংশ লোক বাহিরে অপেক্ষ) করিত । যখন 
মালিক বহলোল একজন অতিথি হইয়া আসিলেন, এই উপলক্ষে, আফঘা নগণ তাহার 


৩৬০ তবকাত-ই-আকবরী 


প্ররোচনায় ছার রক্ষককে পদাঘাত করিল এবং বলপূর্বক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল 
এবং বলিল, আমরাও হামিদ খানের ভূতা, তবে আমাদের কেন তাহাকে সালাম 


করিতে ভিতরে আসিতে দেওয়া হইবে না। যেহেতু এক হট্টগোল এবং গোলমাল 
স্থষ্টি হইল, হামিদ খান ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তাহাকে জানান হইল যে 
আফঘানগণ মালিক বহলোলকে গালাগালি করিতেছে এবং বলিতেছে “আমরাও 
মালিক বহলোলের ন্যায় হাগিদ খানের ভৃত্য ; সে ভিতরে গিয়াছে, তবে আমরাও 
কেন ভিতরে যাইব না এবং আমাদের সালাম নিবেদন করিব না? হামিদ খান 


বলিলেন, তাহাদের ছাড়িয়া দাও” 


শ্লোক 
তোম।র পোশাকে যদি তুমি একটি সাপ রাখিয়া দাও 
তবে তোমার জীবনের জন্য তোমার কোন আশা করা বৃথা | 


আফঘানগণ দল বাঁধিয়া সবেগে ভিতরে প্রবেশ করিল আর হামিদ খানের 
চতুদিকত্ব তাহার পরিচারকগণের প্রতোকের পাশে দুইজন করিয়। দীড়াইয়া পড়িল । 
এই সময়ে কুতব খান লোদী তাহার বুক হইতে একটি শিকল বাহির করিলেন এবং 
তাহ হামিদ খানের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “আপনার কিছুদিন লোকচক্ষুর 
অন্তরালে থাকাই বাঞ্ছনীয় ; আমি যেহেতু আপনার নিমক খাইয়াছি, তাই আমি 
আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করিলাম না।” তাহারা হামিদ খানকে গ্রেপ্তার করিয়া 
রক্ষীদের হাতে সমর্পণ করিল । মালিক বহলোল তখন কাহারও নিকট হইতে কোন 
বাধ। নিষেধ বা শত্রুতা ছাড়াই দিলী দখল করিয়। লইলেন : আর খোত্বায় তাহার 
নাম ঘোষণা করাইলেন এব" সিককায় মুদ্রায় তাহার নাম মুদ্রণ করিলেন, এবং 
সুলতান বহলোল উপাধি গ্রহণ করিলেন । অতঃপর তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের 
নিকট লিখিলেন, “আপনার পিতা আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, তাই আমি 
প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতিনিধিরপে সরকারের কার্ধকলাপে দক্ষতা এবং মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কারণ ইহা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়! গিয়াছিল , আর আমি 
খোত্বা হইতে আপনার নাম তুলিয়া দিতেছি না।'” সুলতান প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, 
“আমার পিতা আপনাকে পুত্র সম্বোধন করিতেন, আমি আপনাকে আমার জযষ্ঠ 
ভ্রাতাকূপে গণ্য করি, আমি আপনার নিকট সাম্রাজ্য ছাড়িয়। দিতেছি এবং আমি 
বদাওন নিয়াই সন্তষ্ট থাকিব ।” সুলতান বহলোল এইবার তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে 
সফল করিয়৷ সরকারের কার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন; আর এ বৎসবেই. 


তবকাত-ই-আকফবরী ৩৬১ 


তিনি মুলতান এবং তাহার সম্নিকটস্ব জেলাসমূহের কার্যাবলী সুশৃঙ্খল করিবার জন্য 
এ অঞ্চলে গমন করিলেন । 

সুলতান আলাউদ্দীনের যে আমীরগণ লোৌদীগণের প্রতি অসন্ত্ ছিলেন, 
তাহার। সাম্নাজ্য হস্তগত করিয়া জৌনপুর হইতে সুলতান মাহমুদ শকীঁকে তলব 
করিলেন এবং আঃ হিজরা ৮৬ সনে (১৪৫২ শ্রীঃ ) স্থলতান এক বিশাল বাহিনীসহ্‌ 
দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহ] অবরোধ করিলেন। সুলতান বহলোলের পুত্র 
খাজা বায়েজিদ অন্তান্ত আমীরগণসহ নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সুলতান 
বহলোল এই সংবাদ শুনিয়া দিবালপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নলিরা১ 
গ্রামে শিবির স্বাপন কঠিলেন । ইহ] ছিল দিল্লী হইতে পনের কারোহ দূরে অবস্থিত ; 
আর তাহার সৈম্তগণ স্থলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীর কতিপয় উট এবং বাড়২, যে- 
গুলি চারণভূমিতে দেওয়া হইয়াছিল, ধরিয়া আনিল ৷ শেষোক্ত বাক্তি ত্রিশ সহত্র 
অশ্বারোহী এবং ত্রিশটি হস্তীসহ ফতেহ খান হারাভীকে,ও মালিক বহলোলকে 
আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন । লোদীগণ নিজেদিগকে তিনটি বাহিনীতে 
বিভক্ত করিল এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুতব খান লোদী ছিলেন একজন বিশেষ 
খ্যাতনামা তীরন্দাজ, তিনি ফতেহ খানের বাহিনীর অগ্রবাঁ রক্ষী বাহিনীর যে 
হস্তীটি পরিচালনা করিতেছিল তাহাকে আহত করেন এবং ইহাকে অকেজো করিয়া 
দেন, ফলে ইহাকে যুদ্ধ হইতে অপসারণ করিতে হয়। দরিয়া খান লোদী জুলতান 
মাহমুদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহার সৈন্ত সন্নিবেশ করিতেছিলেন। 
কৃতব খান তাহাকে উচচচৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, “আপনার মা বোনেরা দুর্গে 
অবরুদ্ধ আছেন। ইহা কি উচিত হইতেছে যে আপনি একজন বিদেশীর পক্ষাবলগথন 
করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং (আপনার নিজের লোকদের) মান সন্মান রক্ষা করিবেন 
না।” দরিয়া খান বলিলেন, “আমি চলিয়৷ যাইতেছি, আপনি আমার পশ্চান্ধাবন 
করিবেন না।” কুতব খান শপথ গ্রহণ করিলেন, দরিয়া খান পেছন ফিরিলেন ; 
আর তাহার এইরূপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফতেহ খান পরাজিত হইলেন এবং বন্দী 
হইলেন। যেহেতু ফতেহ খান রায়করণের ভ্রাত] পিথোরা৪কে হত্য। করিয়াছিলেন, 


১. পাগুলিপিতে নাং্টি এইরূপ দেওয়া জাছে। বদাওনী এই স্মামটির নাম আদে। উল্লেখ করেন 
নাই | ফি্সিশতা ইহার নাম নিধিয়াছেন বীব | 

২, ইহার পাঠ বড়দূরূহ । ফিরিশত। বলেন, “মাহমুদ শাহ শকীর সেনাবাহিনীর কতিপর যাঙগবাী 
উট এবং ঘাড় 1? 

৩, এই শব্দটি বিভিন্ন পাগুলিপিতে বিভিন্নরশ দেওয়া! আছে, যেমন, হারবুই, হারতুই, এবং হারাভী । 
হারাঁতী তর্থ 'হিরাতের', এইটি শুষ্ক পাঠ হইবে । 

৪. ইহার বিভিনন্কপ পাঠ জাছে যেখন, বহতুক্ারী, €সহ সওয়ার, পিধোরা। ভাদেউ ; আর ফিরিশতা। 


৩৬২ তবকাত-ই-আকবরী 


রায়করণ ফতেহ খানের শিরোচ্ছেদ করিলেন এবং তাহা স্থলতান বহলোলের নিকট 
আনয্নন করিলেন। সুলতান মাহমুদ এই শোচনীর পরাজয় সহ করিতে পারিলেন 
না এবং জৌনপুর অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 

ইহার পর লুলতান বহলোল স্থায়িত্ব লাভ করিয়া শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান 
হইয়৷ উঠিলেন এবং তাহার সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্বাপনের জগ্ত বাহির হইয়া পড়িলেন। 
প্রথমে তিনি মেওয়াট গমন করিলেন । আহমদ খান মেওয়াটি তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিবার জন্য আগাইয়৷ গেলেন এবং তাহার.আনুগত্য প্রকাশ করিলেন । সুলতান 
তাহার নিকট হইতে সাতটি পরগণা নিয়া নিলেন আর বাকীগুলি তাহার নিকট 
রহিল । আহমদ খান মেওয়াটি তাহার চাচ। মুবারক খানকে স্থায়ীভাবে সাগ্রাজ্যের 
চাকুরীতে দিলেন। শেষোক্ত জন তখন মেওয়াট হইতে বরণ গমন করিলেন। 
সম্ছলের শাসনকর্ত। দরিয়] খান লোদীও আগমন কগ্সিলেন এবং তাহার আনুগত্য এবং 
বশ্যত প্রকাশ করিলেন এবং কররূপে সাতটি পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। তথা হইতে 
সুলতান কোলে গমন করিলেন এবং পূর্বের গ্ভায় ইহা ইসা খানকে প্রদান করিলেন। 
তিনি যখন বুরহানাবাদে আগমন করিলেন তখন সকেতের শাসনকর্তা খেদমত 
করিতে আগমন করিলেন আর তাহার জায়গীরও তাহার নিকট হইতে নেওয়া হইল 
না। অনুন্ধপভাবে ভোনগাও-এর শাসনকর্তা রায় পরতাবের জায়গীরও তাহার 
নিকট রাখা হইল। অতঃপর সুলতান রাপ্রী দুর্গে গমন করিলেন। আর এ দুর্গের 
শাসনকর্তা কৃতব খান পিতা হাসান খান, ইহাতে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, 
কিন্ত অগ্লকালের মধোই ইহা অধিকার করা হইল । খান-ই জাহান কুতব খানকে 
আশ্বাস দিলেন এবং তাহাকে জুলতানের নিকট আনয়ন করিলেন এবং তাহার 
জায়গীর তাহাকে দেওয়া হইল। এ স্বান হইতে তিনি ইতাওয়া গমন করিলেন এবং 
এ শ্ববনের শাসনকর্তাও তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। 

এই সময়ে সুলতান মাহমুদ শকীঁ পুনরায় সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিতে 
আগমন করিলেন এবং ইতাওয়া অঞ্চলে শিবির স্বাপন করিলেন। প্রথম দিন উভয় 
বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল । পরদিন কুতব খান এবং রায় পরতাব শাস্তির 
প্রস্তাব করিলেন এবং স্থির হইল যে যাহা কিছু দিল্লীর বাদশাহ মুবারক শাহের দখলে 
ছিল, তাহার সব সুলতান বহলোলের দখলে থাকিবে আর যাহা কিছু জৌনপুরের 
সুলতান ইব্রাহীম বাদশাহের আয়ত্বাধীন ছিল তাহা স্থলতান মাহসুদের থাকিবে ; 


লিখিয়াছেন তাতুরী । বদাওনী এই যুদ্ধের কোন বিশদ বিবরণ দেন নাই । পিথোর! নামটিই 
সর্তবতঃ শুদ্ধ মনে হয়। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৬৩ 


আর ফতেহ' খান হারাভীর পরাজয়ের সময় স্থলতান মাহমুদের যে দাতট হস্কী 
সুলতান বহলোলের হস্তগত হইয়াছিল, তিনি সেইগুলি স্বলতান মাহমুদকে প্রত্যর্পণ 
করিবেন। আর ইহাও স্থির হইল যে বর্ধাকাল শেষ হইলে সুলতান বহলোল 
শামসাবাদ ম্থলতান মাহমুদের গভর্ণর জুনা খানের নিকট হইতে শামসাবাদ নিয়া 
নিবেন। 

ইহার পর সুলতান মাহমুদ জৌনপুর গমন করিলেন। আর সুলতান বহলোল 
জুনা খানের নিকট এক ফরমান জারি করিলেন যে নিদিষ্ট সময়ে তিনি শামসাবাদ 
হইতে চলিয়া যান। শেষোক্ত ব্যক্তি এই নির্দেশ পালন করিলেন না, আর সুলতান 
বহলোল তাহার বিবদ্ধে গমন করিলেন ; তিনি পলায়ন করিলেন । স্থুলত!ন বহলোল 
শামসাবাদ রায়করণকে দিলেন। সুলতান মাহমুদ এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান 
বহলোলকে আক্রমণ করিবার জগ্ত শামসাবাদ আগমন করিলেন। কুতব খান এবং 
দরিয়াখান লোদী অতঃপর সুলতান মাহমুদের বাহিনীর উপর এক নৈশ আক্রমণ 
করিলেন। ঘটনাক্রমে কুতব খানের অশ্ব হোচট খাইল আর কুতব খান অশ্ব হইতে 
পড়িয়া গেলেন এবং বন্দী হইলেন। সুলতান মাহমুদ তাহাকে জৌনপুরে প্রেরণ 
করিলেন; আর তিনি সাত বৎসর কারাগারে রহিলেন। সুলতান বহলোল সুলতান 
মাহমুদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জগ্ত এবং দুর্গে অবস্থিত রায়করণকে সাহায্য 
করিবার জন্য শাহজাদা জালাল এবং শাহজাদা সিকান্দর, এবং ইমাদুল-মুলককে রাখিয়া 
গেলেন ; আর তিনি স্বয়ং সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন । কিন্ত এই 
সময়ে শেষোক্ত জন অন্ুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাহার জীবনের অবসান ঘটিল । 


কবিতা 
এই গ্রামে চিনি আর বিষ দুই-ই আছে 
ইহা ক্ষণে জীবনকে ক্ষয় করে আর ক্ষণে জীবনীশক্তি দান করে। 
একজনের মাথায় ইহা স্বর্ণের রাজমুকুট স্থাপন করে 
অপরজনকে ইহা ঈর্ধায় তরবারির আঘাত হানে। 
ইহার ঈর্ষা আর ইহার প্রেম, কোনটাই বথাস্থানে থাকে না। 
ইহাতে কোন কোমলতা নাই, আর উহাতে নাই কোন আনুগতা । 


তাহার মাতা বিবি রাজি আমীরগণের সন্্রতিক্রমে শাহজাদা ভিখন খানকে 
সাগাজোর সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহাকে মুহন্সদ শাহ উপাধি দান করিলেন। 
দুই বাদশাহের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল ; আর তাহারা এক চুক্তিতে নিজেদের আবদ্ধ 


৩৬৪ তবকাত-ই-আকবরী 


করিল যে সুলতান মাহমুদের দখলীয় অঞ্চলসমূহ সুলতান মুহম্মদের দখলে থাকিবে ; 
আর সুলতান বহলোলের দখলে যাহ] কিছু ছিল তাহাই তাহার দখলে থাকিবে । 
মুহন্মদ শাহ জৌনপুরে গমন করিলেন আর বহলোল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি 
যখন দিল্লী উপকঠে উপনীত হইলেন তখন কুতব খানের ভগ্মি শামস খাতুন তাহাকে 
এক বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাহ।তে জানাইলেন যে যতক্ষণ কুতব খান মুহম্মদ শাহের 
কারাগারে থাকিবে ততক্ষণ সুলতানের নিকট বিশ্রাম ও আরাম আর নিদ্রা হারাম 
হইবে। শেষোক্ত জন ইহাতে বুঃখিত হইলেন এবং ধানকুর১ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
সুলতান মুহন্দকে আক্রমণ করিবার জন্ত জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন । শেষোক্ত 
জনও জৌনপুর হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন শামসাবাদ পৌছিলেন, তখন 
তিনি স্বুলতান বহলোলের গভর্ণর রায়করণের নিকট হইতে ইহ] ছিনাইয়া নিলেন 
এবং তাহা জুনা খানকে প্রদান করিলেন । রায় পরতাব বহলোলের সহিত যোগদান 
করিয়াছিলেন, এখন মুহম্মদ শাহের ক্ষমত। দেখিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
মুহন্মদ শাহ সরস্মুতিতে আগমন করিলেন ; আর স্থলতান বহলোল সরন্থতির নিকটস্থ 
রাপ্রীতে শিবির স্বাপন করিলেন এবং কিছুকাল তাহার! পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। 
মুহম্মদ শাহ সরন্ুতি হইতে জৌনপুরের কোতোয়ালের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া 
তাহাকে তাহার (সুলতানের) ভ্রাতা হাসান খান এবং ইসলাম খান লোদীর পুত্র 
কৃতব খানকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করিলেন। কোতোয়াল নিবেদন করিয়া 
পাঠাইলেন যে বিবি রাজি তাহাদের উভয়কে এমনভাবে রক্ষা করিতেছেন যে তাহা- 
দিগকে হত্যা কর] তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। মুহন্মদ শাহ যখন এই পত্র 
পাইলেন তখন তিনি জৌনপুর হইতে তাহার মাতাকে তলব করিলেন, যাহাতে তিনি 
তাহার (স্লতানের) মধ্যে এবং হাসান খানের মধ্যে একটা শান্তি স্থাপন করিতে 
পারেন এবং শেষোক্ত জনকে সামাঞ্জ্যের একট] অংশ দিতে পারেন। অতঃপর বিবি 
রাজি জৌনপুর হইতে যাত্রা করিলেন। তখন মুহম্মদ শাহের ফরমান অনুযায়ী 
কোতোক়্াল হাসান খানকে হত্যা করিল । বিবি রাজি কান্কুক্জে হাসান খানের জন্ক 
শোক বাপন করিলেন এবং তথায় অপেক্ষা! করিলেন ; এবং মুহল্্দ শাহের নিকট 
গমন করিলেন না। শেষোক্ত জন তাহার মাতাকে লিখিলেন যে যেহেতু সকল 


১, বিস্ভি্ন পাণুলিপিতে এই নামটি ধিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন, দিকূদ, দথকৃত্, দিনকূর এবং 
বাঁদকুর | বদাওনী এই সন্বদ্ধে শুধু বলেন যে যেহেতু তাহার চাচাত ভাই কৃতব খান মুহম্মদ 
শাছের হস্তে বন্দী ছিলেন, সুলতান বহলোল স্থির শর্ত ভঙ্গ করিয়া মুহন্মদ শাহকে আক্রমণ করিতে 
গা করেন। তিনি স্থললতান বহনোলের প্রতি শামস খাতুলের আধেপনের কোন উল্লেখ করেন 
নাই । ফিত্বিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 


তবকাভ-ই-আকবরী ৬৬৬ 


শাহজাদারই ভাগ্যে এইরূপ ঘটবে, তাহার শ্রদ্ধেয় মাত] যেন একসঙ্গেই সকলের 
শোক পালন করিয়। নেন। 

মৃহন্মদ শাহ বাদশাহ ছিলেন বদমেজাজী এবং রক্তপিপাস্থ । আমীরগণ তাহার 
ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। একদিন তাহার ভ্রাত। শাহজাদা হুসেন খান, সুলতান শাহ 
এবং জালাল খান অযোধানীসহ তাহাকে সংবাদ দিলেন যে সুলতান বহলোলের 
বাহিনী তাহাদের উপর এক নৈশ আক্রমণের মতলব করিয়াছেন, এবং তাহাদের সঙ্গে 
ত্রিশ সহশ্র অশ্বারোহী টৈন্ত এবং ত্রিশটি হস্তীপহ তাহার। শক্রদের বিকদ্ধে অগ্রসর 
হইবার শপথ করিয়। নিজেদিগকে সুলতান মুহস্মদ শাহের সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের 
আলাদা করিয়া লইলেন; এবং এক জলপ্রপাতের তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
সুলতান বহলোল এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের বিকদ্ধে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। 
শাহজাদা হুসেন খান শাহজাদা জালাল খানকে তাহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে তলব করিবার জগ্ত একজন লোক প্রেরণ করিলেন। এই সময় সুলতান 
শাহ বলিলেন যে তথায় অপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। জালাল খান পেছন 
হইতে আসিয় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন; এবং তাহারা কান্তকুজ অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । ঘটনা এইরূপ ঘটে যে, স্থলতান বহলোল তাহাদের বিরুদ্ধে যে ৫সম্থবাহিনী 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া তাহারা যে স্থানে ছিল এ স্থানে আসিয়া 
পৌছিল। শাহজাদা জালাল খান হুসেন খানের তলব অনুষায়ী মুহন্মদ শাহের 
বাহিনী ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং এ জলপ্রপাত অভিমুখে গমন করিলেন; আর 
তথায় পৌছিয়া সুলতান বহলোলের বাহিনীকে শাহাজাদ। হুসেন খানের সেনা" 
বাহিনী বলিয়৷ মনে করিলেন এবং তাহার সন্নিকটে গমন করিলেন। সুলতান বহলো 
লের বাহিনী তাহাকে বন্দী করিল এবং তাহাকে সুলতান বহলোলের নিকট নিয়া 
গেল। আর তিনি তাহাকে কুতব খানের সহিত বিনিময় করিতে পারিবেন ভাবিয়া 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়। রাখিলেন। মুহম্মদ শাহ তাহার মোকাবিলা করিতে সক্ষম 
না হইয়া কাগ্তকুজের পথ ধরিলেন। জুলতান বহলোল গঙ্গা নী পর্যস্ত তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহার সাজসরঞ্জামের এবং যুদ্ধের জিনিসপত্রের এক অংশ 
হস্তগত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আঃ হিজরা ৮৫৫ সনে (১৪৫১ ঘীঃ) ষখন শাহজাদা হুসেন খান তাহার মাতা 
রাজি বিবির নিকট আগমন করিলেন, তখন তাহার এবং শকী সাজানোর প্রধান ব্যক্তি- 
গণের প্রচেষ্টার তাহাকে (শাহজাদ। ছসেনকে) সিংহাসনে বসান হইল ; যাহা! শ্কী 
অধ্যায়ে মুজোঝরা কলম দ্বারা বিধৃত কর! হইয়াছে । মালিক মুবারক গুংগ এব মালিক 
আলী গুজরাটি এবং অন্তান্ত আমীরগণকে মুহম্মদ শাহের বিক্ুদ্ধে প্রেরণ করাহইল ॥ 


৩৬৬ তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি তখন রাজনগর দুর্গের নিকটে গঙ্গা তীরে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। ন্ুলতান সেন খানের সেনাবাহিনী যখন আসিয়। পৌছিল, তখন 
মুহন্মদ শাহের সঙ্গীয় কতিপয় আমীর তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেলেন। 
মুহম্মদ শাহ সামান্য কতিপয় অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়৷ পলায়ন করিলেন এবং এঁ স্বানের 
সঙ্গিকটস্ব এক উগ্ঠানে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাহাকে অবরোধ করা হইল । 


কবিত! 
ভাগ্য যখন তাহার বদ্ধু ছিল 
তখন তাহার তীরের কাছে লোহার পাতও ছিল মোলায়েম ফেপ্টের স্ায় 


আর ভাগ্য যখন আর তাহার বন্ধু রহিল না 
তখন তাহার তীর সর্বাপেক্ষা মোলায়েম রেশমও ভেদ করিতে পারিল না। 


যেহেতু মুহন্নদ শাহ ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী তীরন্দাজ, তিনি তাহার তীর 
ধনুক গ্রহণ করিলেন। বিবি রাজি তাহার অস্ত্রাগার রক্ষকের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, এবং ফলে তাহার তুনের তীরের ফলা অপসারণ করিয়া ফেলা 
হইয়াছিল । মুহম্মদ শাহ' তাহার তুন হইতে যে সব তীর বাহির করিলেন তাহার 
একটিরও ফলা ছিল ন।। অবশেষে তিনি তাহার তরবারি গ্রহণ করিয়া কতিপয় 
লোককে হতা। করিলেন। তৎপর মুবারক গুংগ কতৃকি নিক্ষিপ্ত এক তাঁর তাহার ঘাড়ে 
আসিয়া বি'ধিল এবং তিনি তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন এবং ইন্তেকাল 


করিলেন। 


কবিত! 
পৃথ্বিমাতার এমন কোন সম্ভান নাই যাহাকে সে বধ করে না 
এই পুত্রহস্তী মায়াবিনীর প্রতি কখনও তোমার হৃদয়ানুরাগ দিও না ; 
ভিক্ষুক আর রাজা সকলেরই নির্ধারিত দিনে স্বৃত্যু অবধারিত 
সাম্রাজ্য মহত্ব দান করে না, আর মহত্বও কোন কাজে আসে না। 
মনে কর পূর্ব পশ্চিম সমস্ত পৃথিবীই তোমার সম্পদ 
বেদনার দিনে মৃত্যু কি তাহা তোমার নিকট হইতে কি নিয় নিবেন ?১ 


ইহার পর স্গলতান হোসেন সুলতান বহলোলের সহিত শাস্তি স্বাপন করিলেন 
এবং তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন যে চারি বংসরকাল তাহারা নিজেদের 


১. এই পংজ্িটির পঠ বিভিন্ন পাগুলিপিতে বিভি্য়প “দওর] আছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৬৫ 


সীমান] নিয় সন্ভষ্ট থাকিবেন। রান পরতাব ইহার পূর্বে মুহম্মদ শাহের সহিত যোগ- 
দান করিয়াছিলেন । কুতব খান আফথান তাহাকে সুলতান বহলোলের সহিত যোগ- 
দান করিবার প্রেরণ। দিলেন । সুলতান হছসেন যখন কান্তকুজ হইতে যাত্রা করিষ্না 
হরিয়া১ নামক এক জলাশয়ের নিকট আগমন করিলেন এবং তথায় শিবির স্থাপন 
করিলেন তখন তিনি জৌনপুর হইতে কুতব খান লোদীকে আনয়নের জন্ট লোক প্রেরণ 
করিলেন এবং তাহাকে একটি অশ্ব এবং একটি সন্্রানীয় পোশাক এবং অন্তান্ত অনুগ্রহ 
প্রদর্শন দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকার মর্ষাদা ও সম্রমের সহিত সুলতান 
বহলোলের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জনও শাহজাদা জালাল খানকে উপহার 
দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাহাকে স্থলতান হুসেনের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

ইহার কিছুকাল পর২ সুলতান বহলোল শামসাবাদ অভিমুখে গমন করিলেন। 
এবং এ স্থানটি জুনা খানের নিকট হইতে নিয়া তাহা রায়করণকে দিলেন, আর এ 
স্বানে রায় পরতাবের পুত্র নরসিংহঙ রায় আগমন করিলেম এবং সুলতান বহলোলের 
নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পূর্বে রায় পরতাব বলপূর্বক একটি বল্গম 
যোহা এ কালে একজন নেতার পদমর্যাদার প্রতীক ছিল) এবং একটি নাকাড়া দরিয়া 
খানের নিকট হইতে ছিনাইয়। নেন । শেষোক্ত জন ইহার প্রতিশোধ নিবার জন্য কৃতব 
খানের সম্মতিতে নরসিংহকে হত্য। করিলেন । এই সময়ে হুসেন খান আফঘানের 
পুত্র কুতব খান এবং দুবারিক খান বেহতার এবং রায় পরতাব সুলতান ছসেন শকাঁর 
সহিত যোগদান করিলেন । সুলতান বহলোলের এখন আর তাহার সহিত মোকাবিলা 
করিবার ক্ষমতা রহিল না, এবং তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ইহার কিছুদিন পর জুলতান বহলোল পাঞ্জাবের ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিবার 
জন্য এবং সুলতানের গভর্ণরের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মুলতান অভিমুখে যাত্র' 
করিলেন ; আর কুতব খান লোদী এবং খান-ই-জাহানকে দিলীতে তাহার নায়েব 
রূপে রাখিয়৷ গেলেন। সুলতান বহলোল যখন পথিমধ্যে ছিলেন তখনই তাহার। 
তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে স্থলতান হুসেন এক সুসঙ্গিত সেনাবাহিনী, 
পর্বত-প্রমাণ হস্তীসমুহসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি হ্রুত প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন ১ এবং সব শক্রর মোকাবিলা করিবার জন্য 


১, বিভিন্ন পাগুলিপিতে বিভিষ্নরূপ দেওয়া আছে যেমন হরিয়া, হরহ1, হরহাম! এবং হর্ধী | 
২, ফিবিশতা বপন, ইহার কিছুকাল পর যখন শর্তীদুযায়ী সময় অতিক্রান্ত হইল | এই শর্তের সয় 


ছিল চারি বৎসর । 
৩, এই নামটি বিভিননয্প দেয়া আছে যেমন ববনিংহ, দরসিংহ, হবসিংহ । ফিরিশতা লিখিয়াছেন 


নরসিংহ | বদাওনী এই খটনার উল্লেখ করেন নাই । 


৬৬৮ তধকাত-ই-আকবরী 


অগ্রসর হইয়া চান্দোয়ারে তাহার সন্মথীন হইলেন এবং সাত দিন ধরিয়া দুই পক্ষের 
সৈম্তগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল । এই সময়ে আহমদ খান মেওয়াটি এবং কোলের 
গভর্ণর কম্তম খান সুলতান সেনের সহিত যোগদান করিলেন আর তাতার খান 
লোদী সুলতান বহলোলের সঙ্গে যোগ দিলেন। 


ইহার পর যখন যুদ্ধ এবং নিধন কার্য কিছু কাল ধরিয়া চলিল তখন (দুই রাজ্োর) 
প্রধান ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ফলে স্থির হয় যে তিন বৎসর কাল সময় উভয় বাদশাহ 
নিজ নিজ সাম্লাজায লইয়া সন্ত থাকিবেন এবং পরস্পরের সহিত আর কোন যুদ্ধে লিপ্ত 
হইবেন না। 

এই আপোষের পর স্লতান হুসেন ইতাওয়া অবরোধ করিলেন ।১ সুলতান 


বহলোল দিলী আগমন করিলেন এবং তাহার সাম্রাজ্য এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপারে 
তিন বংসর কাল নিয়োজিত থাকিলেন. এই সময়ের মধ্যে সুলতান বহলোল 


আহমদ খান মেওয়াটির বিকদ্ধে অগ্রসর হইলেন ; তিনি ইহার পূর্বেই সুলতান হুসেনের 
সঙ্ষে যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি যখন মেওয়াটে পৌছিলেন, তখন সুলতান 
হুসেনের প্রখ্যাত আমীরগণের অন্ততম আমীর খান-ই-জাহান আহমদ খানকে 
অনুগ্রহ প্রকাশের আশ্বাস দিলেন এবং তাহাকে স্থলতান হুসেনের নিকট নিয় গেলেন। 
প্রায় এই সময়েই ইউসুফ খান জিলওয়ানীর পুত্র এবং বিয়ানার গভর্ণর আহমদ খান 
বিয়ানায় সুলতান হুসেনের নামে খোত্বা পাঠ করান । 

যেহেতু তিন বংসর কাল ইতিমধ্যে গত হইয়] গেল, সুলতান হুসেন এখন এক 
লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং এক সহত্র হস্তীসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
সুলতান বহলোল দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ভাটওয়ার1ৎ শহরের 
নিকট তাহার সম্মুখীন হইলেন। খান ই-জাহান হস্তক্ষেপ করিলেন এবং এক সন্ধি 
স্বাপিত হইল । ইহার পর স্থুলতান ছসেন ইতাওয়৷ গমন করিলেন এবং তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ; আর সুলতান বহলোল দিলী গমন করিলেন । ইহার 


২৭ ফিরিশতা বলেনযে স্থুনতান ছসেন নির্ধারিত তিন বৎ্মরকাল গত হইবার পর ইতাওয়৷ অবরোধ 
কবেন এবং তিনি স্থুলতন বহলোলেৰ এক আত্মীয়ের নিকট হইতে ইতাওয়া ছিনাইয়া নেন। তার 
তিনি আহমদ খান মেওয়া্টি এবং কোলের গভর্ণর ক্ষস্তয খান এবং আহমন খান জিলওয়ানীকে 
তাহার দলভুক্ত করিয়] নেন । 

১*. বদাওনী এবং ফিবিশতা উভয়েই এই লংখ্যা লিখিয়াছেন। কর্ণেল বেস্কিং কিন্ত অশ্মারোহীর সংখ্যা 
কষাইয়া মাত্র দশ সহ লিিয়াছেন। 

২, এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নক্ধপ দেওয়া আছে যেষদ, নততুরা, হওয়ায়, ভাটওয়াবা, 
থানওযঘ্বারা | বদাওনী লিবিয়াছেন তাটওয়ারা আর ফিরিশতা। লিখিয়াছেন খানওয়ারা | 


তধকাত-ই-আকবরী ৩৬৯ 


অগ্লনকাল পরে স্থলতান হুসেন পুনরায় সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিলেন ।১ 
শেষোক্ত জন দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং রায় সিংহের নিকট উভভগ্ব 
বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল এবং শেষ পর্যন্ত 
শাস্তি শ্বাপিত হইল । সুলতান হুসেন ইতাওয়া৷ অভিমুখে গমন করিলেন আর সুলতান 
বহলোল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এই সময়ে সুলতান ছসেনের মাতা বিবি রাজি ইতাওয়ায় ইন্তেকাল করিলেন । 
গোয়ালিয়রের রাজা করণ সিংহের পুত্র কল্যাণ মলং কুতব খান লোদী, যিনি 
চান্দোয়ার হইতে গোয়ালিয়র গমন করিয়াছিলেন, হছমেন শাহের নিকট গমন 
করিলেন। যেহেতু কুতব খান দেখিলেন যে সুলতান হুসেনের, স্থলতান বহলোলের 
প্রতি গভীর শক্রত1 রহিয়াছে, তিনি তাহাকে খোসামোদ করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং বলিলেন “সুলতান বহলোল আপনার একজন ভূত্যের ন্ায়। তিনি কখনও 
আপনার সমকক্ষ হইতে পারেন না এবং আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দিলী আপনার দখলে 
আনিতে না পারিব ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হইব না।” অতঃপর তিনি নানারূপ কৌশল 
করিয়া সুলতান ছসেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং স্থলতান বহলোলের 
নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন “আমি প্রতারণ৷ এবং কৌশল করিয়া 
সুলতানের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি। আমি তাহাকে আপনার 
প্রতি অত্যন্ত শক্রভাবাপন্ন দেখিয়াছি । আপনি সাবধানত। অবলঘ্বন করুন |” 

এই সময়ে স্থলতান আলাউদ্দীন বদাওনে ইন্তেকাল করিলেন । সুলতান হসেন 
ইতাওয়! হইতে শোক প্রকাশের জন্ত তথায় গমন করিলেনও এবং শোক পালন 
অনুষ্ঠানের পর স্থলতান আলাউদ্দীনের পুত্রের নিকট হইতে নিজ দখলে নেন। তিনি 
এইরূপ নির্দয় কাজে নিজেকে প্রবৃত্ত করিলেন । তথা হইতে তিনি স্থল গমন করিলেন 
এবং তথাকার গভর্ণর, তাতার খানের পুত্র, মুবারক খানকে বন্দী করিলেন এবং 


১, বদাওনী এই ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই | যেস্থনে যুদ্ধ সংখটত হয় তাহার নাম বিভিন্ন 
পাও্লিপিতে বিতিক্নয়াপ দেওয়।৷ আছে যেমন, রায়মিংহ, বখবার, রংখ/বঃ বলস্কর ; ফিরিশত। ফিখি- 
যাছেন স্থুনষর | 

২. বদাওনী এই ধটপার উল্লেখ করেন নাই। ফিবিশতা বলেন গোয়ালিয়রের রাজা, তাক পুত নছে। 
এবং কুঙব খান লোদী সুলতান হেন শাহের মাতৃ বিয়োগে তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য 
গলন কন্িযাছিলেন । 

৩. বদাওনী বলেন যে সুলতান হুসেন ছিলেন সুলতান আলাউদ্ীনের জবানাতা । তিনি বলেন, “সুলতান 
আরাউদ্বীপ, বাহার কল্যা মালকা-ই-্বাহাদকে ুলতাল ছসেনের নিকট বিবাহ দেয়া হইয়াছিল, 
জলে, ইবেফাপ,করিলেন। 

৪, বদাওনী বলেন যে ভাতার খানই গভর্ণর ছিলেন এবং তাহাকেই কারারদ্ক করা হইয়াছিল । 
ফিরিণত। মুবারক খানের নাম নিষ়্!ছেন) কিন্তু তিনি যে ভাতার খানের পুত্র তাহ লিখেন নাই । 


২৪... 


৩৭০ তবকাত-ই-আকবরী 


তাহাকে সরন১ প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী এবং 
এক সহম্র হন্তীনহ আগমন করিলেন এবং আঃ হিজর] ৮৮৩ সনের (১০৭৯ শ্রীঃ) 
যিহিজ্জা মাসে যমুনা নদীর তীরে কুনজাহ দুর্গের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন । 
সুলতান বহলোল খান জাহানের পুত্র ছসেন খানকে মিরাট অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; 
এবং স্বয়ং সিরহিন্দ হইতে দিল্লী আগমন করিলেন। তাহারা কিছুকাল পরস্পরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। শকাঁর অধিকতর সংখ্যা এবং ক্ষমতার জন্য তাহার অত্যন্ত 
শক্তিশালী ছিল। অবশেষে কুতব খান সুলতান হুসেনের নিকট একজন লোক প্রেরণ 
করিয়া এই স বাদ দিলেন যে তিনি বিবি রাজির একজন ভূৃত্যমাত্র ; এবং তাহার নিকট 
হইতে তিনি বছ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন জৌনপুরে কারারুদ্ধ ছিলেন 
তখন এঁ পুণ্যবতী মহিলা তাহার প্রতি বহু মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এখন 
সুলতান হুসেনের পক্ষে শান্তি স্বাপন করিয়া জৌনপুরে প্রত্যাগমন করাই উচিত কাজ 
হইবে ; আর গঙ্গার অপর তীরের সমস্ত ভূভাগ তাহার আয়ত্তে থাকিবে এবং এই পারে 
যে ভূভাগ আছে তাহার সমস্তটা সুলতান বহলোলের থাকিবে । উভর পক্ষ ইহাতে 
সম্মত হইল এবং যুদ্ধ শেষ হইল। সন্ধির শর্তে বিশ্বাস স্বাপন করিয়। স্থুলতান হুসেন 
তাহার সাজ-সরঞ্জাম পেছনে রাখিয়া যাত্র1 করিলেন । সুলতান বহলোল এই সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং সুলতান ভসেনের সাজ-সরঞ্জামের এক 
অংশলুট করিলেন এবং তাহার ধনরত্বের কিছু অংশ এবং বহু জিনিসপত্র যাহ] অশ্ব 
এবং হৃস্তীপৃষ্ঠে বোঝাই করা হইয়াছিল, সেইসব সুলতান বহলোলের হস্তগত হইল । 
জ্ুলতান হুসেনের বাহিনীর প্রায় চল্লিশ জন সুবিখ্যাত আমীর যেমন উধির কুতলুঘ 
খান৪ যিনি এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং সেনাবাহিনীর বেতন দান 
কারী বুধুৎ এবং তাহাদের স্টায় অন্যান্তগণকে বন্দী করা হইল । কুতলুঘ খানকে শৃঙ্খলিত 
করিয়া কুতব খান লোদীর অধীনে দেওয়৷ হইল এবং সুলতান বহলোল (সুলতান 
হুসেনের পশ্চাদ্ধাবনে গমন করিলেন এবং শেষোক্ত জনের অধীনস্থ কতিপয় পরগণা 


১. এইস্থানটির লাম বদাওনী লিখিয়ছেন সাবণ | 

২, বাওনী বলেন যে ইহা আঃ হিঃ ৮৮০ সনে সংধটিত হয়, কিন্ত তাবাকত এবং ফিরিশতয় দেওয়। 
বৎসরই সঠিক | 

৩. সবগুলি পাণ্ুনিপিতেই আছে কৃন্ক্জা। বদাওনী লিখিয়াছেন কিচাহ, তয় অপর একট। পাখু- 

- লিপিতে আছে গনঞ্িনাহ, ফির্িশতা লিখিয়াছেন কছা । 
৪. বদাওনীর মতে তাহার নাষ ছিল কাধী সাযাউদ্দীন | 

পাণুলিপিগুরিতে এই লামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন অউন্ত, ধু, এবং উধু, এবং ওটছু | 
ব্দাওনী এই নামটি উল্লেখ করেন নাই । কিগ্লিশতা বিখিয়াছেন দালিক বুধু। 


তবকাত-ই-আকবরী ৬৭১ 


দখল করিয়া লইলেন যেমন কসবা-ই-কমবাল১ এবং পাতিয়ালী, এবং শামসাবাদ 
এবং সঙ্কেত এবং কোল এবং মারহরাহ, এবং জালালী এবং প্রত্যেকটির দায়িত্বে একজন 
অফিসার নিষুক্ত করিলেন। পশ্চাদ্ধাবন যখন সী্ণ৷ ছাড়াইয়া গেল তখন স্থলতান 
হুসেন রাপ্রীর অধীনস্থ আরাম মহজুরং নামীয় গ্রামে পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং বুদ্ধ 
করিলেন ; কিন্ত শেষ পর্যস্ত এক আপোষ মীমাংসা সম্মত হয় এই শর্তে যে উভয় 
জুলতান স্ব-স্ব এলাকা নিয়া এবং তাহাদের প্রাচীন সীমানা নিয়াই সন্তষ্ট থাকিবেন। 
শান্তি স্বাপনের পর সুলতান হুসেন র্াপ্রী গমন করিলেন এবং স্বুলতান বহলোল 
ধোবামৌও আগমন করিলেন । 

ইহার কিছুকাল পর স্তলতান হুসেন পুনরায় এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিলেন 
এবং সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন এবং সোনহারেরঃ 
সন্পিকটে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ ংঘটি৩ হয় এবং সুলতান হুসেন পুনরায় পরাজিত হন। 


কবিত। 


ভাগ্য যদি মন্দ হয় তবে প্রবল শক্তিসম্পন্ন ধনুকও কোন কাজে আসেনা 
ভাগ্য প্রসন্ন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ঠিক স্বানে আঘাত হানে । 

ভাগ্য যখন অগ্রসন্ন হয় তখন বছ বীরহদয় যোদ্ধা 

যুদ্ধে সামান্য শত্রর নিকটও পরাজিত হয় । 


অপরিমিত সম্পদ লে।দীগণের হস্তগত হয় এবং ইহার ফলে সুলতান বহলোলের 
ক্ষমতা এবং মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ॥ সুলতান হুসেন পুনরায় রাপ্রী গমন 


১, বদাওনী বলেন যে তিনিস্বয়ং দোয়াবের শামস।বাদ পর্যস্ত তাহার! পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন । 
শামাসাধাদ সুলতান ছনেনেব দখলে ছিন, এবং তাহা অধিকাৰ করেন এবং তথায় নিথশ্ব অফিসার 
নিষ্‌ক্ঞ কবেন। তিনি যেসব পৰগণ। অধিকাব করিয়াছিলেন ফিরিশতা সেইগুলির নাম দিয়াছেন । 
এই গ্রন্থের প্রথৰ চারিটি এবং ঘণ্ঠে যে তিনি9 লিখিয়াছেন, কিস্ত তিনি কোল বাদ দ্বিশ্াছেন এবং 
জালালীর স্থলে জালেপর লিখিয়াছেন | কিন্তু এই গ্রপ্ের সবগুলি পাণুলিপিতে জালালী আছে। 

২, এই নামটি বিভিন্ন পাওুলিপিতে বিভিন্রূপ দেওয়৷ আছে যেমন আরাম ১ আবাম মহজ্দুর ; আনা 
লজ; আলাম বধু বা নার'ম নজু। বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই; তিনি বলেন 
ষে যুদ্ধটি রাপ্রীর সন্নিকটে সংঘটিত হয় | ফিরিশত৷ বলেন, রাম পুপ্লযাছ | কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন 
রামপিনিম | 

৩. দুইট পাগুলিপিতে আছে ধোবাষৌ, আব অন্যানাগুলিতে জাছে ধোয়া এবং দৃ'যোনা £ একটিতে 
আছে হরপামৌ। 1 বণাওনীতে আছে ধোপামৌ। | ফিরিণতা। বলেন যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে 
মৌধা ধোপামৌ সীমান। হইবে, আর সুলতান হুসেন রাপ্রী গণন করিলেন এবং স্মলতান বহলোল 


দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
৪, নবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং বদ/ওনীতে আছে সোনহার । ফিরিশতায় আছে সহারন ! আব কর্ণেল 


শ্রিগস লিখিয়াছেন ধিরসর | 


৩৭২ তবকাত-ই-আকবরী 


করিলেন ; আর সুলতান বহলোল ধোবামৌ এর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন । 
এই সময়ে খান-ই-জাহানের, যিনি দিল্লীতে ছিলেন, ইন্তেকালের সংবাদ সুলতান 
বহলোলের নিকট পৌছিল। সুলতান তাহার পুত্রকে খান-ই-জাহান উপাধিতে 
ভূষিত করিলেন এবং তাহার পিতার জায়গীরে তাহাকে অনুমোদন দান করিলেন। 
এ স্বান হইতে তিনি রাপ্রী গমন করিলেন এবং স্থলতান ছসেনকে আক্রমণ করিলেন ; 
আর যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বিজয়ের জন্য খ্যাতিলাভ করিলেন । যুদ্ধের সময় 
এবং যমুনা নদী অতিক্রম করিবার সময় সুলতান হছসেনের কতিপয় পুত্র এবং তাহার 
পরিবারের অন্ত কয়েকজন ধ্বংসের সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। 

অতঃপর সুলতান হুসেন গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন । হটকাণ্ডের১ 
সন্গিকটে, একদল ভাদোরিয়া তাহার শিবির আক্রমণ করে এবং তাহ? লুষ্ঠন করে । 
কিন্ত তিনি যখন গোয়ালিয়র পৌঁছেন তখন গোয়ালিয়রের রাজা রায় কিরাত সিংহ 
তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহার 
প্রতি তাহার একজন ভূত্যের নাম ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন। তিনি কররূপে নগদ 
কয়েক লক্ষ তংকা এবং কতিপয় তাবু এবং মঞ্চ আর কিছু অশ্ব এবং হস্তী এবং উট প্রদান 
করিলেন; আর নিঞ্জেকে তাহার শুভাকাওক্ষীগণের অন্তভূক্ত করিয়া এবং তাহার 
সঙ্গে গমনের জন্ত এক বাহিনী সৈন্ঠ দিয়া এবং তাহার একজন অধীনস্ব লোকের ন্ায় 
কাল্লী পর্যন্ত আগমন করিলেন । এই সব ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল তখন সুলতান 
বহালোল ইতাওয়া গমন করিয়া তাহা আক্রমণ করিলেন ।ও সুলতান হুসেনের ভ্রাতা 
ইন্রাহী্দ খান এবং হায়বাত খান ওরফে মালিক করকর নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ করিলেন 
এবং তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্ত শেষ পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং 
ইতাওয়া সমর্পণ করিয়া দিলেন । সুলতান বহলোল ইহা মুবারক খান লোহানীরঃ 


১. আবুল ফষলের মতে হটকাস্ত ছিল ভাদোয়ারের প্রধান শহর | ভাদোয়ার ছিল আহার দক্ষিণ-পূর্বে 
অবস্থিত একটি ত্বেলায় | ইহার অধিবাসীগণকে বলা হইত ভার্দোরিয়া, ইহারা দুঃসাহসী ডাকাত 
বলিয়। খ্যাতিসম্পন্ন ছিল ॥ আর যদিও রাজধানীর নিকটে ছিল তথু তাহারা আকবর শাহের আমল 
পর্যপ্ত নিজেদের স্বাধীনত৷ রক্ষা করিয়া আলিতেছিল | সম্ভাট আকবর তাহাদের নেতাকে হস্তী- 
পদতলে পিষ্ট করিয়া বধ করেন। 


২. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন রায় গিরাত সিংহ । ফিরিশতা৷। তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। 
শুধু গোয়ালিয়রের রাকা বলিয়াছেন | প্রিরাত সিংহ সম্ভবতঃ ভুল। 

৩, থ্ণাওনী এই ইতাওয়া৷ আক্রষণের কে।ন উল্লেখ কেন নাই | ফিরিশত। ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, 
এবং দান ইব্রাহীন খান; ও হাযবাত খান উল্লেখ করিয়াছেন । শেছোস্ড ব্যক্তির ওয়ফে নামটি 
তিনি লিখিয়াছেন করকর, মালিক যোগ করেন নাই । 

&* ফয়েকটি পাঙ্জুলিপিতে ঘাছে নূহানী। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৫৩ 


পুত্র ইব্রাহীম খানের কতৃত্বে স্থাপন করিলেন। তিনি ইতাওয়ার অন্তর্গত কতিপয় 
পরগণ। রায় দাউদকে১ তাহার পারিশ্রমিককপে প্রদান করিলেন এবং এক বিরাট 
বাহিনীসহ' সুলতান ছসেনকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন । তিনি যখন কার্মীর 
অধীনস্থ স্বান রাকানৌ গ্রামে পৌছিলেন তখন সুলতান হুসেন কান্নী হইতে 
তাহার সঙ্ষে মোকাবিল। করিতে অগ্রসর হইলেন এবং তাহার বেশ কযলেকমাস খণ্ড- 
যুদ্ধে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে বকসর২ অঞ্চলের শাসনকর্তা রার তিলোক 
চান্দ সুলতান বহলোলের নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে এমন এক স্বানে নিয়। 
গেলেন যেখানে নদীর একটি চড়া ছিল এবং যে স্থান দিয়া তিনি নদী অতিক্রম 
করিলেন । লুলতান সেন তাহার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয্ন। বিহতাহ 
অঞ্চলে গমন করিলেন । 


কবিত। 


যেব্যাঘ সিংহের আঘাত অনুভব করিয়াছে 

সে আর তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার আসিবে না। 

যে বৃহৎ বাজ পাখী ক্ষুদ্র বাজের থাবা হইতে শিকার কাড়িয়। নিয়াছে 
ইহার গর সে শিকার ক্ষেত্রে ইহাকে গনে করে অসহায় কবুতর ॥ 


বিহতার রাজা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগাইয়! আসিলেন 
এবং মানবতার বোধে তাহার সহিত ব্যবহার করিলেন আর তাহাকে কয়েক লক্ষ 
তংকা এবং কতিপয় অশ্ব ও হস্তী কররূপে প্রদান করিলেন এবং তাহার সঙ্গে কতিপয় 
সেনা দিয়া তাহাকে জৌনপুর পেঁছাইয়া দিলেন । 

ইহার পর পুনরায় আুলতান বহলোল দৃঢ় সংকল্পের পতাকা উত্তোলন করিলেন 
এবং জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যখন ইহার নিকটস্থ হইলেন, তখন 
সুলতান হুসেন তাহ? পরিত্যাগ করিয়৷ গেলেন এবং বাহরাইচের পথে কান্তকুব্দে গমন 


১, এই নামটি বিভিন্নর্ূপ দেওয়া আছে যেসন দাশ, দালো।, এবং দালোয়। | ফিরিশতা। লিখিয়াছেদ 


দাল্দোয়] | 

২. কসর, উলাস শহরের ৩৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে, গঙ্জাতীরে অবস্থিত | ফিরিশতা বকসরের শ্বতো 
কাটেহার বা পোহিদখণ্ড লিখিয়াছেন। 

৩. সবগুবি পাগুলিপিতে আছে বিহত। ৷ বদাওনী লিখিয়াছেন ভারী, তবে ইহা বিহ্ভাও হইতে 
পারে । ফিরিশতা লিখিয়াছেন থাথ), আর কর্ণেল রেক্িং ইহা পঠিক বলিক্া অনুমান করেন। 
তবে বিহত্তা হওয়াই অধিকতর লন্তাব । কানপুরের নিকটে বিথুর নামে এক স্বান আছে, সম্ভবতঃ 


এই ম্বানই হইবে। 


৩৭৪ তবকাত-ই-আকবরী 


করিলেন। সুলতান বহলোলও কান্যকু্জ অভিমুখে গমন করিলেন ; আর তাহারা 
রাহাবের তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সুলতান ছসেনের পক্ষে যাহা। 
ইতিমধ্যে স্বাভাবিক হইয়। উঠিয়াছিল, তিনি সেই পরাজয় বরণ করিলেন আর তাহার 
রাজত্বের প্রতীক এবং সাম্রাজ্যের আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহ লোদীগণের হস্তগত হইল । 
তাহার সন্মানীয়া স্ত্রী বিবি খুনযাকেও১, ধিনি ছিলেন খিষির খানের পৌত্র২ সুলতান 
আলাউদ্দীনের কন্তা, কারারুদ্ধ করা হইল। সুলতান বহলোল তাহাকে মহ] সন্মান 
এবং মধাদাসহকারে রক্ষা করিলেন; আর ইহার কিছুকাল পর তিনি যখন পুনরায় 
জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিতে গমন করেন, তখন বিবি খুনযা কতিপয় কৌশল 
প্রয়োগ করিয়া তাহার মুক্তি লাভ করিলেন এবং তাহার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। এই সময়ে সুলতান বহলোল জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং তাহ? 
মুবারক খান লোহানীকে, প্রদান করিলেন ; আর অন্ান্ত কতিপয় আশীরকে যেমন 
কুতব খান লোদী এবং খান-ই-জাহান এবং তাহাদের নায় অগ্তান্তগণকে মঝৌলীও 
শহরে রাখিয়া বদাওন অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান হুসেন ইহাই উপযুক্ত 
স্থযোগ বুঝিয়া এক শক্তিশালী বাহিনীসহ জৌনপুর আগমন করিলেন; আর 
সুলতান বহলোলের আমীরগণ জৌনপুর ত্যাগ করিয়া মঝৌলীতে কুতব খানের নিকট 
গমন করেন, কিন্ত এ স্বানেও তাহারা থামিলেন না এবং তাহারা আ'স্তরিকতা প্রদর্শন 
করিয়া জুলতান সেনের নিকট গমন করেন এবং তাহার প্রতি শুভানুধ্যায়ীর ন্তায় কথা 
বলেন এবং সাহায্য আসিয়া পৌছ। পর্যন্ত তাহার সহিত শালীনতা ও বিনয়ের 
সহিত ব্যবহার করেন। জুলতান বহলোল, কুতব খান লোদীর সঙ্গে তিনি যে সৈন্য 
রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার অপদস্থ হওয়া সম্বন্ধে অবহিত হইলেন এবং তাহার পুত্র 
বারবক শাহকে তাহাদের সাহা্যার্থে প্রেরণ করিলেন আর তিনি নিজেও তাহার 
পিছন পিছন জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন । সুলতান হুসেন তাহাকে প্রতিরোধ 
করিতে অসমর্থ হইয়৷ বিহার গমন করিলেন। 

১, কতিপয় পাওুলিপিতে তাহাঝ নাম দেওয়া আছে খুনযা, আর কয়েকটিতে আছে খুতবা । বদাওনীও 


খুনযা লিখিয়াছেন। ফিবিশতাও লিখিয়।ছেন খুনজহ | সম্ভবতঃ তিনিই মালকা-ই-জাহান নামে 
পরিচিত ছিলেন । 

২. প্রকৃতপক্ষে স্থলতান আলাউদ্দীন ছিলেন খিঘির খানের প্রপৌত্র | তিনি ছিলেন মুহম্মদ শাহের পুর 
আর তিনি ছিলেন মূবারক শাহের (বা ফরিদ খানের) পৃত্র, আর তিনি ছিলেন খিষির খানের পত্র । 

৩. দুইটি পাগ্ুলিপিতে আছে ষহজৌলী আর একটিতে আছে মঝৌলী, আর একস্বানে আছে 
মহজোলী ; আর একটিতে আছে মঝৌলী, আর একটিতে আছে মহমুতি। বদাওনীতে আছে 
মহতৌলী | ফিরিশতায় আছে মহজৌলী । গোবখপুর জেলায় গন্দ ক নদী র তীরে হন্ধোলী নাষে 
থক গ্রাম আছে। 


তবকাত"ই-আকবরী ৩৭৫ 


সুলতান বহলোল যখন হলদি শহরে পৌছিলেন, তখন তিনি কুতব খান 
লোদীর স্বৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি শোক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কয়েকদিন 
অতিবাহিত করিলেন এবং তৎপর জৌনপুর গমন করিলেন। তথায় তিনি বারবক 
শাহকে শকী রাজ্যের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তথায় তাহাকে রাখিয়া! গেলেন। 
অতঃপর তিনি কান্নী গমন করিলেন এবং এ দেশটা শাহযাদা খাজা বায়েষিদের পুত্র 
আযম হম্ায়ুনকে১ প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি চান্দোয়ারের পথে ধোলপুর গমন 
করিলেন। ধোলপুরের রায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং 
কর রূপে কয়েক মণ স্বর্ণ প্রদান করিলেন এবং তাহার একজন শুভাকাওক্ষীতে পরিণত 
হইলেন। সুলতান বহলোল যখন পরগণ। বারীরং সর্মিকটে গমন করিলেন, তখন 
এঁ স্থানের শাসনকর্তা ইকবাল খান খেদমত করিলেন এবং তাহার কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত 
হইলেন। তিনিও কর রূপে .চয়েক মণ স্বর্ণ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে বারি দেওয়া 
হইল। এস্বান হইতে ঈনান বহলোল রণথন্তোরেন্ন অধীনস্থ স্থান অলহানপুরও 
অঞ্চল তিনি লুট করিলেন এবং ইহার ফলের উগ্ভানসমূহ এবং শন্যক্ষেত বিনষ্ট 
করিলেন এবং তৎপর দিল্লী আগমন করিলেন । 

আর তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তিনি হিসার ফিরোধা গমন করিলেন 
এবং কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিলেন এবং তৎপর পুনরায় দিল্লী আগমন করিলেন। 
ইহার কিছুকাল পর তিনি গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিলেন। গোয়ালিয়রের 
শাসনকর্তা রাজা খান তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে কর দ্ধপে 
আশি লক্ষ তংক প্রদান করিলেন। তিনি রাজা মানকে এ স্থানে বহাল রাখিলেন। 
এ স্থান হইতে সুলতান ইতাওয়া গমন করিলেন আর এ অঞ্চলটি রায় দান্দোর পুত্র 
সকত সিংহের৪ নিকট হইতে দখল করিয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । পথিমধ্যে তিনি 
অন্থস্থ হইয়া পড়িলেন এবং সকেত পরগণার অধীনস্থ মৌয। তিলাওয়ানীর« নিকটে 


১. বদাওনী আবম হুযায়ুনকে, “বায়েঘিৰ নাষে তাহার অপর এক ভ্রাতুষ্পুএ' আখা। দিয়াছেন । কিন্ত 
ইহা ভূল। তাবাকাত-ই-আকবরী এবং ফিবিশতা৷ উভয়ে সুলতান বহলোলের সহিত তাহার সঠিক 
সম্পর্ক দিয়াছেন। 

২, ফিরিশতা বাবী বা তাহার শামনকর্ত। ইকবাল খানেব কোন উল্লেখ কবেন নাই, আর বন্দাওনী শুধু 
বলিয়াছেন ষে স্থনতান বহলোল ইহ। অতিক্রম করেন। 

৩. দ্‌ইটি পাগুলিপিতে আছে জলহানপুর, অপর একটিতে আছে আাশনানপূরঃ অপর একটিতে জাছে 
অল্পনপূর ; কিন্ত ফিরিশতা লিখিয়াছেন ইলাহীপুর | 

৪. বদাওনী ইহার উল্লেধ কবেন নাই । ফিরিশত। লিখিয়াছেন সফেত সিংহ । কিন্ত তাবাকাতের 
জধিকাংণ পাগুলিপিতে আছে যকত পিংহ | 


গু. দূ'ইটি পাণ্ডলিপিতে আছে তিলাওয়ালী, একটিতে আছে বিজাওরালী, জর একটিতে আছে যলাওয় | 
বদাওণী স্বানটির নাম উল্লেখ করেন নাই। ফিবিণতা লিখিয়াছেন ভাদোয়াপী । কর্ণেল রেস্িং 


৬৭৬ তবকাত-ই-শআকফবরী 


আঃ হিজর] ৮৯৪ সনে ১৪৮৮ঘ্রীঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি আটত্রিশ বৎসর 
আট মাস এবং আট দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


কবিত। 


আফ্রাসিয়াব বা যালের পুত্র১ যেই হোক না৷ কেন 
ভাগ্যের হস্তে তাহাকে সাজ পাইতেই হইবে ; 
পেয়ালার নিয়ামক পেয়ালায় যাহা পরিমাপ করিয়াছেন 
তাহার সাথে এক বিশ্ধু যোগ করা মানুষের সাধ্যা তীত 
ইনি রাজা-ই-হোন ব। ঘাসং বিক্রেতাই হোন 
ফেরেশতা তাহার কানে মৃত্যুর বাণী বহন করিবেই । 


আর তাহারা তাহার ইন্তেকালের তাবিখটাই স্মরণে রাখিবার জন্য নিয় কবি- 
তাটি লিখিয়াছেন। 


কবিত। 


আট শত চোরানববই সনে এই পৃথিবী ত্যাগ্ধ করেন 

স্গলতান বহলোল যিনি বহু দেশ আর পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন 
তাহার তরবারি দ্বার তিনি পৃথিবী জয় করেন, কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতাকে 
তরবারি আর স্ুতীক্ষ ছোর। দ্বার ফিরান যায় না। 


হৃলতান 'সিকান্দর, পিত! স্বলতান বহলোল লোদী 


সুলতান বহলোল যখন তাহার প্রাণ আত্মার রক্ষাকারীর নিকট সমর্পণ করিলেন 
তখন শাহযাদা নিযাম খানও ছিলেন দিল্লীতে । ভ্রতগতিতে বাতাসকেও হার 


ফিরিশতাব একটি পাণ্ডুলিপি হইতে লিখিয়াছেন ভদাউলী | তিনি এক ব্যাখ্যায় ঝলিগ্াছেন, সকেত 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইতাহ পেলায় অবস্থিত আর হান্টাবের মতে এই স্বাণেই বহলোল লোর্দী 
ইন্তেকাল করেন। আব্‌ল ফষল বলেন যে তিনি সকথ শহরেব সন্নিকটে ইন্তেকাল করেন। কিন্ত 


তিনি ভাদাওরালী আগথ্র। সুবাব সাহাব সরকাবে অবস্থিত বলিয়াছেন আব সকত কণোজজ সবকারে 
অবস্থিত বলিয়াছেন । 


১, বদাওনীতেও এই কবিতাগুলি দেওয়া আছে। যালের পুত্র কম্তয। রুস্তম খ্যাতনামা পাবগিক 
মহাবীর। 

২, প্রকৃত শব্দটি হইল খসকরোনা, অর্থাৎ ঘন বিক্রেতা | ধপ এক প্রকার স্বগন্ধি ধাস। 

৩, স্থুলতান পিকান্পর বা নিযাম শাহের পিংহাপনারোহণের লয় যথেষ্ট প্রতিবন্থকের ভাটি হইয়াছিল 
কারণ তাহাব মাতা ছিলেন একজন ত্বর্ণকারেব কন্যা, কিন্ত খান খানান ফরদুলি দার সহিত 
ভাছাকে বদর্থন কবেন। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৭৭ 


মানাইয়া তিনি জলতান বহলোলের শবাধার লইয়। জালালী শহরে গমন করিলেন 
এবং শেষোজ্ড জনের শব দিলীতে প্রেরণ করিয়া আব সিয়ার (অর্থাৎ কাল নদ্দী ব। কালী 
নদী) তীরের এক সুউচ্চ স্বানে,জালালী শহরের নিকটস্থ এই স্বানকে বলা হইত সুলতান 
ফিরোষের প্রাসাদ, আঃ হিজরা ৮৯৪ সনের ১৪৮৮ শ্রীঃ) ১৭ই শাবান, খান-ই-জাহান 
খান-ই-খানাম ফরমুলি এবং তাহার পিতার আমীরগণের সন্মতিক্রমে নিজেকে সার্- 
ভৌমত্বের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং সুলতান সিকান্দর উপাধি গ্রহণ করিলেন । 


কবিতা! 
চন্দ্র যখন আকাশের নীল পর্দায় নিজেকে ঢাকিয়া রাখে 
দিগন্তের উপরের সুর্য তাহার মুখ তুলিয়। ধরে । 
যুই বরিয়া যায় কিন্তু ডালিম ফুল ফুটিয়া উঠে ; 
উদ্ভানে প্রতিটি আপনার সময় মও প্রস্ফুটিত হয় । 


এঁ সময়ে সুলতান বহলোলের ছয়১ পুত্র ছিল ; ইব্রাহীম খান এবং জালাল খান 
এবং ইসমাইল খান, এবং হুসেন খান এবং মাহমুদ খান এবং শেখ আযম হগাযুন; আর 
তাহার তেগ্লান্ন জন২ উল্লেখযোগ্য আমীর ছিল; খান জ্বাহান লোদীর পুত্র খান-ই 
জাহান মুবারক খান, লোহানীর পুত্র আহমদ খান লোদী, মাহমুদ খান লোদী, 
তাতার খান লোদীর পুত্র ইসা খান, খান-ই খানান শেখযাদা মুহম্মদ ফরমুলি, খান-ই 
খানান লোহানী, আযম হুমাযুন শরওয়ানী, বিহারের নায়েব মুবারক খান লোহানীর 
পুত্র দরিয়৷ খান, আলম খান লোদী, কান্ীর নায়েব মাহমুদ খান লোদীর পুত্র জালাল 
খান, শের খান লোদী, মুবারক খান লোদী মুসা ঘাইল, মুবারক খান লোদীর পুত্র 
আহমদ খান, খান-ই খানান ফরমুলির পুত্র ইমাদ, উমর খান শরওয়ানী, আলম 
খান লোদীর পুত্র ভিখন খান--ইতাওয়ার গভর্ণর, ইরাহীম খান শরওয়ানী, মুহন্মদ 
শাহ লোদী, বাবর খান শরওয়ানী, সারণের নায়েব হাসান ফরমুলি খান-ই-খানান 
ফরমুপির ছিতীয় পুত্র স্থলেমান ফরমুলি, মুবারক খান লোদীর পুত্র সইদ খান লোদী, 
ইসমাইল খান লোহানী, তাতার খান ফরমুলি উসমান খান ফরমুলি, ইমাদ ফরমুলির 
পুত্র শেখযাদা মুহন্মদ, শেখ জামাল উসমান, শেখ আহমদ ফরমুলি আদম লোদী, 
আদম লোদীর ভ্রাত৷ হুসেন খান, কবির খান লোদী, নাসির খান লোহানী, ঘাষী 


১. অর্থাৎ নিষাঁয শাহকে বাদ দিয়া । পুববতী এক সময়ে সুলতান বহলোলের ময় পুগ্ ছিলি। 
২, বিভিন্ন পাণুলিপিতে নাষেব মধ্যে বথেষ্ট পার্থক্য দেখ। যায় । লোহানী অনেক সহয় গোহানী বা 


নুহানী মিখিত আছে। 


৩৭৮ তবকাত-ই-আকবরী 


খান লোদী, জাথরার১ গভর্ণর তাতার খান, হিজাব খান মৌলানা জুমন কমবুঃ হিজাব 
খাস মজদুদ্দিীন, হিজাবু খাস শেখ ওমর, হিজাব খাস শেখ ইব্রাহীম, হিজাব থাস 
মকবিল , তাহির কাবুলীর পুত্র হিজাব খাস কাষী আবদুল ওয়াহিদ, খাওয়ান খানের 
পুত্র হিজাব খাসং ভূরাহত, খাজা নসরল্লাহ, মুবারক খান, বারি শহরের গভর্ণর 
ইকবাল খান, দিল্লীর গভর্ণর এবং কাওয়ামের পুত্র, খাজা আসঘর, মুবারক খান 
লোহানীর ভ্রাতা শের খান, ইনাদুল-মুলক কমবু, দরিয়া খান লোহানীর উপাধি, 
ছিল মীর আদল বা প্রধান বিচারক । 

কিছুকাল পর সুলতান সিকান্দর পরগণ। রাপ্রী অভিমুখে গমন করিলেন; সুল- 
তানের ভ্রাতা আলম খানঃ কয়েকদিন রাপ্রী এবং চান্দোয়ারের দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন ; কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি পলায়ন করিলেন এবং পাতিয়ালিতে তাতার 
খান লোদীর পুত্র ইসা খানের& নিকট গমন করিলেন। রাশ্রী অঞ্চলট খান খানান 
লোহানীকে দেওয়া হইল ।” সুলতান ইতাওয়। গমন করিলেন এবং তথায় সাত মাস 
কাল অতিবাহিত করিলেন; তিনি আলম খানের জন্ত গমন করিলেন এবং তাহাকে 
নিজের পক্ষে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে আযম হুমায়ূনের নিকট হইতে আলাদা 
করিয়া দিলেন এবং তাহাকে ইতাওয়া অঞ্চলটি প্রদান করিলেন । শাস্তি স্বাপনের৬ জন্য 
তিনি ইসমাইল খান লোহানীকে জৌনপুরের বাদশাহ বারবক শাহের নিকট প্রেরণ 
করিলেন আর নিজে পাতিয়ালির গভর্ণর ইসা খানকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। 


১. বিভিন্ন পাওুলিপিতে এই স্থানটির নামটি বিভিন্নরূপ দেওযা আছে যেমন জথবা, জহত্রা, ঝবাহ এবং 
ঝাতওয়া । ফিরিশতা লিখিযাছেন তিজাবা | 

২, ফিবিশতা নয় ব্যক্তিকে হাজিব খাগ আখা। দিযাছেন। কর্ণেল বিগগ তাহাদিগকে শযন কক্ষের 
পার চররূপে আখ্যা দিয়াছেন । 

৩, ফিরিশতা লিখিয়াছেন ভুরাহ খান ; কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন মিয়া ভুরি | 

৪. ফিরিশতা বলেন যে মৃত্যুব পুর্বে স্ুতান বহলোল নিম্বপে তাহার সামবাজ্য ভাগ করিয়া দিয়। 
যান, তিনি শাহযাদ। বাববক শাহকে দেন জৌনপুব ; শীহযাদা আলম খাঁনকে দেন কারা 
এবং মানিকপৃব | তাহাব ভাগীনেয় শেখ মুহণ্রদ ফরমূলিকে দেন বাহরাইচ, ইনি কালাপাহাড় নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; তাহার জ্যেষ্ঠ পুরে খাজ। বায়েধিদের পুর্র আযম হুমামুনাকে দেন লক্ষৌ ও 
কাল্পী, খাজা বাযেষিদ ইহার পূর্বেই তাহার একজন খিদমতগারের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন £ 
তাহার আব্বীয় এবং একপ্ন অতি বিশ্বাসী আমীর খান জাহানীকে দেন বদ1ওন আর শাহযাদ। 
নিষাম খানকে দেল দিল্লী এবং দোয়!বের বিস্তৃত অঞ্চন। আর তাহাকে তিনি তাহার উত্তরাধিকারী 
করেন এবং ইনি পরে সুলতান সিকান্দর লোদী নাম গ্রহণ করেন। 

৪, উদ খান ছিলেন সুলতান সিকান্দরের চাচীতে। ভাই এবং তাহার নিংহাসনারোহণে দৃঢ়তার লহিত 
বাধ। দিয়াছিলেন । 

৬, সুলতান কি ধরনের শাস্তি স্বাপন করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন তাহ ঠিক খুখ) যায় না। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৭৯ 
শেষোক্ত জন কিছু যুদ্ধের পর আহত হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিনীতভাবে আসিঙা 
আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি তাহার ক্ষতের জন্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

রায় গনেশ১ বারবক শাহের পক্ষে ছিলেন, তিনি আসিয়া সুলতানের সহিত 
যোগদান করিলেন। পাতিয়ালি জেলাটি তাহাকে বরাদ্দ করা হইল । অতঃপর 
সুলতান বারবক শাহকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন । শেষোক্ত জন জৌনপুর 
হইতে কান্তকুক্জে গমন করিলেন এব: উভয় পক্ষ পরস্পরের বিকন্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং 
কিছুকাল যৃদ্ধের পর মুবারক খানকে বন্দী কর হইল এবং বারবক শাহ পরাজিত 
হইয়া বদাওন গমন করিলেন। সুলতান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহাকে 
অবরোধ করিলেন। অতঃপর বারবক শাহ অতি বিনযের সহিত তাহার আনুগত্য 
প্রকাশ করিলেন । সুলতান তাহাকে অনুগ্রহ প্রদশশন করিলেন এবং তাহার হৃদয়কে 
উৎফুল্ল করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া জৌনপুর গমন করিলেন আর পৃবের স্ায় 
তাহাকে শকাঁ সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্ত এ রাজ্যের পরগণাগুলি তাহার নিজের 
আমীরগণের মধ্যে বিলি করিলেন এবং সর্বত্র তাহার নিজস্ব অফিসার নিষুক্ত করিলেন 
এবং তাহার চাকুরীতে নিজের বিশ্বস্ত লোকদের নিযুক্ত করিলেন ।৩ 

এ স্থান হইতে তিনি কোটল এবং কাল্সী গমন করিলেন এবং শাহযাদা 
খাজা বায়েষিদের পুব আযম ছহুমাযুনের নিকট হইতে কাল্লী ছিনাইয়া নিয়া তাহা 
মুহম্মদ খান লোদীকে প্রদান করিলেন । এ স্থান হইতে তিনি জথরা৪ গমন করিলেন । 
জথরার গভর্ণর তাতার খান আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার দায়িত্বসমূহ পালন করিলেন 
এবং এ স্বানের শাসনে তাহাকে অনুমোদন দেওয়া হইল ॥ অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র 
দুর্গের অভিমুখে গমন করিলেন ; এবং খাজা মুহম্মদ ফরমুলিকে একটি বিশেষ সম্মানীয় 
অঙ্গাবরণসহ এ স্থানের রাজ মানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন বিনীত 
বাবহার করিয়া জুলতানের খেদমতের জন্ত তাহার ভ্রাতুশ,ত্রকে প্রেরণ করিলেন 


১. নবগুলি পাণুলিপিতেই নামটি আছে বায় কানেস। ব্দাওণীব দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে গায় কিন্তন 
এবং রায় কনেস, আর একটিতে আছে রায় গণেশ | ফিরিশতা লিধিয়াছেন প্রায় কিলন। 

২, বদাওনী বলেন যে নুবাবক খান লোহানী ছিলেন বাক শাহের সেনাবাহিনীব সঙ্গে এবং তাংাকে 
বঙ্দী করা হয। দেখ! যায় ষে কালা পাহাড় নাষে পবিচিত মুহম্মদ খান ফরমুলিকেও এই যুদ্ধে 
বন্দী কব! হয়। 

৩, এই অংশটির অর্থ খুব সুম্পষ্ট নয়। বিভিন্ন পাণ্ডলিপিতে পাঠেব সামান্য গবমিল আছে। বদাওনী 
এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি তথায় এক দন ধৈন্য রাখিয়া আসেন, অফিগাৰ লহে। কর্ণেল 
রেঞ্চিংংএব মতে এইসব অফিগাবগণকে বারবক শাহকে আয়ে রাখিবার লা তথায় রাখিয়া 
আম। হয়। 

8. ফিরিশতা লিখিয়াছেদ গ্হতরা। 


৩৮০ তবকাত-ই-আকবরী 


এবং তাহাকে নির্দেশ দিলেন বিয়ানা পর্যস্ত সুলতানের সঙ্গে গমন করিবার জন্ত । 
সুলতান আহমদ জিলওয়ানীর পুত্র, বিয়ানার গভর্ণর সুলতান শর্ক১ অগ্রবর্তী হইয়া 
আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। সুলতান তাহাকে বিয়ানা প্রত্যর্পণের নির্দেশে দিলেন 
যাহাতে ইহার পরিবর্তে তাহাতে জালেসর এবং চান্দোয়ার, এবং মারহরাক 
এবং সকেত প্রদান করা যায় । স্থুলতান শর্ক তাহার সঙ্গে উমর খান শরওয়ানীকেং 
বিয়ানা নিয়া গেলেন, যাহাতে তিনি তাহার নিকট দুর্গের চাবি সমর্পণ করিতে 
পারেন। তিমি যখন বিয়ানা আগমন করিলেন, তখন কিন্ত তিনি তাহার অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করিলেন, এবং দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। স্থুলতান সিকান্দর আগ্রা আগমন 
ফরিলেন। স্থলতান শর্কের অনুচর হায়বত খান জিলওয়ানী নিজেকে আগ্র। দুর্গে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। স্থলতান আগ্রা অবরোধ অব্যাহত রাখিবার জণ্ত কতিপয় 
আমীরকে তথায় রাখিয়া গেলেন এবং স্বয়ং পুনরায় বিয়ানা গমন করিলেন এবং 
তাহা অবরোধের আপ্রাণ টেষ্ট করিলেন। ন্থুলতান শর্ক যখন চরম দুরবস্থায় 
পতিত হইলেন, তখন তিনি বিনীতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আর আঃ 
হিজরা ৮৯৭ সনে (১৪৯১ শ্রীঃ) বিয়ানা অধিকৃত হইল; আর এই অঞ্চলটি খান-ই 
খানান ফরমুলিকে বরাদ্দ করা হইল। স্থলতান শর্ককে এ স্বান হইতে বিতাড়িত 
করা হইল এবং তিনি গোয়ালিয়র গমন করিলেন। সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং তথায় চব্বিশ দিন অবস্থান করিলেন । 

এই সময় সংবাদ আসে যে জৌনপুর অঞ্চলের জমিদারগণ এবং বাচগোতিগণও 
এবং অন্তান্ত লোকজনে মিলিয়া সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষ পদাতিক এবং অশ্বারোহী 
সৈম্ত একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে এবং মুবারক খানের ভ্রাত] শের খান তাহাদের 
হস্তে শহীদ হইয়াছেন; আর মুবারক খান নিজেও যখন তিনি জোসি প্রাকের« 


৯ 


নামটি |রভিন্ন পাণুলিপিতে বিভিন্নরূপ, আছে যেমন শবফ, আশরফ | বদাওনী লিখিয়ছেন সুলতান 

আশরফ, ফিরিশতা৷ লিখিয়াছেন ম্থদতান শবফ । 

২, সবগুলি পাওুলিপিতেই আছে সরওয়ানী ;) কিন্তু উপঞ্রাতিটিৰ নাম অনুযায়ী ইহা শরওয়ানী লেখ 
হইয়াছে। 

৩. এক রাক্বপুত উপঞ্জাতি ; কথিত আছে ইহার! মইনপুবী চৌহানদের বংশধর, এবং তাহ!দেব অশান্ত 
প্রকৃতির জন্য কুখ্যাত; তাহাবা আদিতে মুসলমান ছিল। তারিখ-ই দাউদী হইতে স্বানা যার 
যে তাহার! জুগ! নামক একদন হিন্দ কতৃক পরিচালিত হইত । 

৪, কারাষ্ গ্রতর্ণর মুবারক খান লোহানী। 

ও. প্রাক সম্ভবতঃ প্রগাগের অপঘংণ ; প্রয়াগ এলাহাবাদের প্রাচীন নাম। ইছা গজ। ও যমুনার 

শীক্গমস্থলে অবস্থিত। এলাহাবাদে বর্তমানে ঝোপি নামে পরিচিত একটি স্বাদ আছে, সম্ভবত: 

ইথাই এই গ্রন্থে জোসি। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৮৯ 


ফেরী অতিক্রম করিতেছিলেন, এই' স্থানটি ছিল বর্তমানে যেথায় ইলাহাবধাদ ১ গহরটি 
অবস্থিত তথায়, এবং ইহা ছিল হযরত খলিফা-ই ইলাহী (সম্রাট আকবর) কতৃক 
প্রতিটিত একটি শহর, তাহাকে নৌকার মাঝিগণ বন্দী করে ।২ পাটন'র রাজা রায় 
ভিদও এই সংবাদ পাইয়া মুবারক খানকে তাহার গ্রেপ্তারকারীগণের হাত হইতে 
নিয়া কারাগারে আটক করিয়া রাখেন। বারবক শাহ এই লোকগুলির ক্ষমতার কথা 
অবগত হইয়া জৌনপুর হইতে দরিয়াবাদে কালা পাহাড় নামে পরিচিত মুহল্মঘ 
ফরমুলির নিকট আগমন করিলেন। 
আঃ হিজরা ৮৯৭ সনে (১৪৯১ খ্রীঃ) পুনরায় এ দিকে গমন করিলেন এবং 
গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া তিনি দলমৌ৪ আগমন করিলেন। বারবক শাহ তাহার 
সকল আমীরসহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন এবং তাহাদের 
অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করা হইল । রায় ভিদ সুলতানের আগমনের জাকজমক 
এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে এত অবাক হইলেন যোনি মুবারক খান লোহানীকে 
মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোজ 
জন তথা হইতে কহতর« গমন করিলেন। তথায় বছ সংখ্যক জমিদার আগমন 
করিলেন এবং বাধ। দান করিলেন ; কিন্ত শেষ পর্ষস্ত পরাজিত হইলেন এবং বহু 
খ্যক তরবারির খাগ্ঠ হইল আর বাকী সকলে ছত্রভঙ্গ হইয্লা পড়িল। প্রচুর 
লুষ্টিত দ্রব্য সুলতানের ঠৈন্তদের হস্তগত হইল । অতঃপর সুলতান জৌনপুর গমন 
ফরিলেন এবং পুনরায় বারবক শাহকে তথায় রাখিয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি 
অযোধ্যার নিকটবতাঁ অঞ্চলে ইতস্ততঃ ভ্রমণে এবং শিকারে এক মাস কাল অতিবাহিত 
করিলেন। তিনি যখন কহতর-এ পৌছিলেন তখন তাহার নিকট সংবাদ আনয়ন 
করা হইল যে জমিদারগণের দৌরাত্মের ফলে বারবক শাহ' জৌনপুরে অবস্থান করিতে 
পারিতেছেন না। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে মুহম্মদ ফরমুলি 'এবং আযম হুমানুন 
এবং খান খানান লোহানী অযোধ্যা হইয়া জৌনপুর গমন করিবেন আর মুবারক 
খান গমন করিবেন আগ্রার পথে এবং বারবক শাহকে বন্দী করির়। সুলতানের 
নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহারা এই নির্দেশ অনুযায়ী জৌনপুর গমন করিলেন 


* কোন কোন পাগুলিপিতে ইহা৷ 'ইলহায়াস' লিখ! আছে । 
২. তারিখ-ই-দাষ্ট্দীর মতে যুবারক খানকে বঙ্দী করেন মুল্লা খান । এই বুল্ল। সম্ভবতঃ সুলতান ছসেন 
শকীর কোন আমীর হইবেন। 
৩. পাগুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন £ রাজা ভিত, রায় ভিদগ, রাজ। বহত, রায় 
লিঙ্গ : রায় সিশ, রায় ননদ । 
৪* ছলখৌ কারার বিপরীত দিকে গঙ্গার জপয় তীরে অবস্থিত। 
৫১ অর্থাৎ বর্তমানে রোহিধখণ্ড নামে পরিচিত অঞ্চল । 


৩৮২ তবকাত-ই-আকবরী 


এবং বারবক শাহ গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
বারবক শাহকে যখন সুলতানের সম্মখে হাজির করা হইল তখন তিনি তাহাকে 
হায়বত খান এবং উমর খান শরওয়ানীর কর্তৃত্বে শ্তস্ত করিলেন। অতঃপর জুলতান 
জৌনপুরের উপকণ্ঠ হইতে চুনার১ অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান হুসেন শকীরি 
কতিপয় আমীর তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা যুদ্ধ করিলেন, কিন্ত তাহারা 
পরাজিত হইলেন এবং নিজেদের দুর্াভ্যস্তরে আটক করিয়া রাখিলেন। দুর্গট 
যেহেতু শত্তিশালী ছিল, স্থুলতান তাহা অবরোধ করিলেন না। কিন্ত পানা 
অধীনস্ব কম্তাতং নামক স্বানের অভিমুখে গমন করিলেন। এ স্থানের রাজা, রাজা 
ভিদ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইযা আস্গিলেন এবং বশ্যত। ত্বীকার করিলেন । 
স্থলতান তাহাকে কম্তাতের শাসনে অনুমোদন দান করিলেন এবং আরিল অভিমুখে 
গমন করিলেন । ইতিমধ্যে রায ভিদ সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সাজ- 
সরঞ্জাম এবং রাজত্বের প্রতীকপমূহ ফেলিষা পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন । 
দুলতান তাহার সমস্ত সম্পদ এবং সাজ-সরঞ্জাম তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

স্লতান যখন আপরিলও পৌছিলেন ; তিনি লুষ্ঠনের জন্য তাহার হস্ত প্রসারিত 
করিলেন এবং ফলের উদ্ভান, বাগান ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া দিলেন ; এবং কাররার 
পথে দলমৌ গমন করিলেন; আর মুবারক খান লোহানীর ভ্রাতা শের খানের 
নিকাহ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া শামসাবাদে আগমন করিলেন এবং তথায় ছয় মাস 
কাল অবস্থান করিয়া সম্বল গমন করিলেন ; এবং পুনরায় সম্বল হইতে শামসাবাদ 
অভিমুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে তিনি মদমৌনাকল৪ শহরের অধিবাসীগণকে 
লুট এবং হত্যা করিলেন; কারণ এই স্থানটি ছিল দুর্দান্ত এবং উশৃঙ্ঘল লোকদের 
আবাসপ্বল এবং আশ্রযস্থল । শেষোক্তগণ উধিরাবাদ পলায়ন করিলেন। উযিরা- 
বাদের লোকদেরও হত্যা করা হয এবং বন্দী করা হয়; এবং তৎপর সুলতান 
শ্ামসাবাদ আগমন করেন এবং বর্ধাকাল তথায় অতিবাহিত করেন । 


১, বিভিন্ন পাওুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়৷ আছে যেমন ভূনাব।, ভূনার, বা চুনার | বদ/ওনীতে 
আছে জুনহ।ব এবং জনার। ফিরিশতাতে আছে জ্নার। 

২, দিভিব্ন পাণ্ুলিপিতে একটি বিতিন্নরূপ দেওয়৷ আছে যেমন কনতাত, কপতাত এবং কিল্‌,, কন- 
তানাত। বদাওনী এই শ্বানটির উল্লে করেন নাই | ফিরিশতা লিখিয়াছেন কতনব৷ | এলাহ।বাদ 
সরকারে, গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিষ তীরে অবস্থিত। 

৩. এই নামটি পাণুলিপিতে আরিল এবং আরিয়াল দুই প্রকারই দেওয়া! আছে৷ বদ্াওনী আরিলল এবং 
এবং আরকল দৃইই দিয়াছেন । ফি৪্িশতা লিধিয়াছেন আরিল। আবুল ফল লিখিকাছেন আরাইল। 

৪. এই নামটি বিভিন্নক্ূপ দেওয়। আছে যমন মদমৌনাকাল, মদৌনাকাল ইত্যাদি । বর্দাওনী স্বানটির 
উল্লেখ কবেন নাই । ফিরিশত। লিখিয়াছেন দিউতারি। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৮৩ 


আঃ হিজরা ৯০০ সনে (১৪৯৪ শ্রীঃ) সুলতান রাঞ্জা ভিদকে১ শান্তি দিবার 
উদ্দেশ্যে পাটনা অভিমুখে গমন করেন; আর পথিমধ্যে বিদ্রোহীগণের গ্রামসমূহকে 
ধংস করিয়া দেওয়া হয় এবং অধিবাসীগণকে হত্যা করা হয় অথবা বন্দী করা হয়। 
তিনি ধখন খারন ঘাটি২ পৌঁছেন তখন পাটনার রাজার পুত্র নরসিংহেরও সহিত 
তাহার এক বৃদ্ধ সংঘটিত হয়। নরসিংহ পরাজিত হন এবং ঘাটি ত্যাগ করিয়া পাটনা 
অভিমুখে পলায়ন করেন । সুলতান যখন পাটনা আগমন করিলেন রাজা সরকনজা ৪ 
অভিমুখে পলায়ন করিলেন কিন্ত পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । সুলতান 
সরকনজ। হইতে পাটনা অধীনস্ব সউন্দ৫ নামক স্থানের অভিমুখে গমন করেন। তিনি 
যখন আগমন করিলেন ৩খন আফিং এবং কোকনার৬ এবং লবণ এবং তৈল অত্যধিক 
দূমূল্য হইয়া উঠে। তথা হইতে সুলতান জৌনপ্র গমন করিলেন। পাটন। গমনের 
পথে অশ্বগুলি অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছিল, অধিক সংখ্যায় মরিতে লাগিল। এত 
অধিক সংখ্যায় মরিল যে সেনাবাহিনীতে যাহার একশতটি অশ্ব ছিল তাহার নব্বইটিই 
মরিয়া গেল । 


রায় ভিদের পুত্র গায় লক্ষী চাদ এবং জনিদারগণের সকলে সুলতান হুসেনের 
নিকট লিখিলেন যে সুলতান পিকান্দরের বাহিনীতে কোন অশ্ব অবশি্ নাই আর 
রসদও ফুরাইয়। আসিয়াছে ; এই এক মহা! সুযোগ ।॥ সুলতান ছসেন তাহার সৈন্ত 
সংগ্রহ করিলেন এবং বিহার হইতে একশত হস্তীসহ' সুলতান সিকান্দরকে আক্রমণ 
করিতে আগমন করিলেন । শেষোক্ত জন কনতাতের চড়া দিয়! গঙ্গ৷ অতিক্রম করিলেন 
এবং চুনায় আগমন করিলেন এবং তথা হইতে বানারস আসিলেন ; এবং রায় ভিদের 


১, বদাওনী বলেন যে “তিনি পাটনা৷ অঞ্চলের বিদ্রোহীগণকে শান্তি দানের জন্য গমন করেন”, কিন্ত 
কোন রাজার উল্লেখ করেন নাই ; ফিরিশতা বলেন রাজ রায় বলতদর 

২, পাণুলিপিতে খারন ধাটি বা ঘাটি এবং খারুন লা-ইল!লি দেওনা আছে। বদাওনী এই স্থানটির লাম 
উল্লেধ করেন নাই। তিনি শুধু বলেন সুলতান পাটন। জেলাসমূহে অবস্থ'ন করিয়। এবং বছ লোককে 
বন্দী করিরা জৌনপুবে গন করিলেন। ফিরিশত। যে স্থানে নরমিংহ পরাজিত হইয়াছিলেন 
তাহার নাম লিখিয়াছেন ছুপিয়। ঘাট। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে স্বানটির লান দেওয়া 
হইয়াছে খান ঘাটি। 

৩. পাগুলিপিতে নামটি নরলিংহ এবং বরসিংহ উভয় প্রকারই দেওয়া আছে। ফিরিশতা লিখিরাছেদ 
নরসিংহ | তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে ইহার নাম নিব! হইয়াছে বীরসিংহ দেও । 

৪, ফিরিশতা এই স্বানটির নাম লিধিথ|ছেন 'সরকছ' | কর্ণেল লিিয়াছেন সুর গু | 

€. পাণগুলিপিগুলিতে সৌঙগ এবং সহদোয়ার দুই প্রকারই আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন ধহদেও | 
তারিখ-ই-খান জাহান লোপীতে আছে ফাফুল। 

৬, আফিং হইতে ইহা প্রস্তত ছয়। ইহার খত্যধিক মাদকতা শি. আছে । 


৩৮৪ তবকাত-ই-আকবরী 


পুত্র শালবাহনকে১ অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়া সুলতানের নিকট আনয়নের জন্ত খান-ই 
খানানকে প্রেরণ করিলেন। এ সময়ে সুলতান ছসেনের টসন্তবাহিনী বানারস হইতে 
আঠারো কারোহ দূরে অবস্থিত ছিল। সুলতান সিকান্দর অতি ক্রতগতিতে সুলতান 
সেনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । পথিমধ্যে শালবাহন আনুগত্য প্রকাশ করিতে 
আগমন করিলেন। খওযুদ্ধের পর একটি নিয়মিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সুলতান 
হুসেন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়। পাটনা অঞ্চলে গমন করিলেন । সুলতান তাহার 
শিবির পেছনে ফেলিয়৷ এক লক্ষ হোস্ক1) অশারোহী সৈন্তসহ' জুলতান সেনের পশ্চা- 
দ্ধাবন করেন এবং পথিমধ্যে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে সুলতান হুসেন বিহার 
গমন করিয়াছেন। নয়দিন পর সুলতান প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার শিবিরে 
যোগ দিলেন এবং বিহার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সুলতান হুসেন বিহার দুর্গে 
মালিক কন্দু২কে রাখিয়৷ লক্ষুণাবতাঁর অধীনস্থ খুল-গানোন গমন করেন। স্থুলতান 
সিকান্দর দেওবারেও অবস্থিত তাহার শিবির হইতে মালিক কন্দুকে আক্রমণের জন্য 
এক বাহিনী সৈন্ত প্রেরণ করেন। শেষোক্ঞ ব্যক্তি পলায়ন করিলেন আর বিহান্ন 
সিকান্দরের অফিসারগণের হস্তগত হইল । 
স্থলতান অন্ঠান্ত কতিপয় আমীরসহ মহাবত খানকে বিহারে রাখিয়] যান এবং 
দরবেশপুর গমন করেন এবং খান-ই খানান এবং খান-ই জাহানকে শিবির এবং সাজ- 
সরঞ্জামের তত্বাবধান করিবার জন্য রাখিয়। তিরহুত অভিমুখে গমন করেন । তিরছতের 
রায় অগ্রবর্তী হইয়। আসিয়া তাহাকে অভার্থনা করিলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ 
করিলেন। জুলতান তাহার প্রতি কয়েক লক্ষ তংকা কর ধার্য করিলেন এবং ইহা 
গ্রহ করিবার জন্য মুবারক খানকে রাখিয়া আসিলেন এবং পুনরায় দরবেশপুরে 
তাহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
আঃ হিজরা ৯০১ সনের ১৪৯৫ খ্রীঃ) ১৬ই শাওয়াল খান-ই জাহান ইন্তেকাল 
করিলেন। সুলতান তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র আহমদ খানকে আযম হুমায়ুন উপাধিতে 


১, অন্তভুত ব্যাপার এই যে রাজ। ভিদের এক পুত্র জলতান ছসেনের পক্চাবলম্বন করেন এবং আর এক 
পুত্র আলতান সিকান্পরের পক্ষে থাকেন। বদাওনী শালবাহনকে পাটিনার র্লাঞ্জারূপে অভিহিত্ত 
করেন এবং তিনি একজন অতি বিশ্বাসতান এবং সমৃদ্বশালী গ্যিদার ছিলেন। 

২, পাগুলিপিগুলিতে তাহার নাম মালিক কণ্পু দেওয়া! আছে | বদাওনী কোন নাঁষ দেন নাই, কিন্ত 
বলেন যে জ্ুলতান হুসেন বিহারে তাহার নায়েবকে রাখিয়া বান। ফিরিশত। তাহার দাম দিখিয়াছেদ। 
মালিক খন্দু। ফিরিশতায় অপর একটি পাগুলিপিতে আছে মালিক বন্দ । 

৩, এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওবার এবং দেওযায় এই দূই প্রকারছ দেওয়। আছে। ফিগ্গিশত। 
লিখিয়াছেন দেওবার | 


তধকাত-ই-আকফবরী ৩৮০৫ 


ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি বিহারে শেখ শরফ মুনিরীর১ আল্লাহ যেন তাহার 
বিশ্রামস্থানকে পবিত্র করেন) কবর জিয়ারত করিতে গমন করেন ; তিনি এ 
স্থানের ফকির এবং দরিদ্রগণকে সুখী করেন ; এবং তৎপর দরবেশপুর প্রত্যাবর্তন করেন। 
এ স্থান হইত তিনি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন বাদশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। 
তিনি খন বিহারের অধীনস্থ স্থান তুঘলকপুরে২ আগমন করিলেন, সুলতান আলা- 
উদ্দীন তাহার পূত্র দানিয়েলকে তাহার সহিত মোকাবেল। করিতে প্রেরণ করিলেন। 
সিকান্দর, তাহার বিকদ্ধে মাহমুদ খান লোদী এবং মুবারক খান লোহানীকে তাহার 
তরফ হইতে প্রেরণ করিলেন । উভয় বাহিনী বারহ মৌযায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল : 
এবং এক সদ্ধির শঠাবলী প্রস্তাব কর। হয় এব ইহা স্থির হয় যে সুলতান সিকান্দর, 
সুলতান আলাউদ্দীনের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিবেন না এবং অনুক্পভাবে সুল- 
তান শেযষোক্তজনও কোন প্রক্কারেই স্থলতান সিকান্দরের রাজো হস্ুক্ষেপ করিবেন না 
এবং তাহার শক্রদেরও আশ্রয় দান করিবেন না। এই সদ্ধির পর মাহমুদ খান এবং 
মুবারক খান লোহানী প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং মুবারক খান, বিহারের অধীনস্থ 
পাটনা শহরে ইন্তেকাল করিলেন । স্লতান সিকান্দর তুঘলকপুর হইতে দরবেশপুর 
গমন করিলেন এবং তথায় কষেক মাস অবস্থান করিলেন। এ অঞ্চলটি আধম হুমা 
য়্‌নকে দেওয়া হইল এব মুবারক খানের পুত্র দিয়া খান বিহার প্রদেশ লাভ করিলেন। 

এই বৎসরে শস্তের দুপ্াপ্যতা দেখা দেয় এবং জনসাধারণের মলের জন্ত 
(সুলতান) তাহার সামাজ্যের সবত্র শশ্তে আদায়ীকৃত যাকাত আদায় রহিত করিয়। 
দেন এবং যাকাত আদায় নিষিদ্ধ করিয়া ফরমান জারী করা হয় এবং এঁ দন হইতে 
শন্য ছারা যাকাত আদায় করা বাতিল করিয়া দেওয়] হয়। 

এই সময়ে সুলতান সারণ শহরে আগমন করেন এবং জমিদারগণের নিকট হইতে 
শহরের সন্নিকটম্থ কয়েকটি পরগণা নিয় সেইগুলি জায়গীররূপে তাহার নিজস্ব 
লোকদের প্রদান করেন। সারণ হইতে মহলিগড়েরঙ পথে জৌনপুর আগমন করেন 
এবং তথায় ছয় মাসকাল অবস্থান করিবার পর পাটন। অথবা পাণনী৪ অভিমুখে অগ্রমর 


১. তিনি ছিলেন ইয়াহিয়। বিন ইসরাইলের পূএ। ইয়াহিয়া বিন ইসরাইল ছিলেন চিশতী সম্প্রদায়ের 
নেত। এবং গঞ্জ-ই-শকবের এবজন শিষ্য । বিহারে তহাব কবর অবস্থিত । 

৯* দুইটি পাণুধিপিতে আছে তৃঘলকপূর। একটি পাণ্ডুলিপি আর ফি7্লিশতাতে আছে কৃতলঘপূর । 
বদাওনী স্বানটির নাম উল্লেখ করেন নাই, শুধু বলেন দানিয়েল তাহার মোকাবেলা করিবার ক্বন্য 
বিহারের সঙ্মিকটে আগমর করিলেন । 

৩, ডি আছে মহলিঙ্ড়। বদাওনী লিখিয়াছেন সহলিগড় । ফিরিশগ1 লিখিয়াছেন 
মহলিগড় । 

৪. পাওুলিপিগুলি হইতে সঠিক ন!সটি উদ্ধার কর] খুব শর্ত । বদাওনীর একটি পাগুলিপিতি আছে 
পাল্লা কিন্ত অন]ানঃগুধিজে আছে পাটনা | কিরিশতা লিখিয়াছেন পাখন। | ব্রিগস তাছার অনুবাষে 


২৫ 
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হন। কথিত আছে ষে সুলতান পাটনার রায়, রায় সালিবাহনের নিকট তাহার এক 
কন্তাকে১ চাহেন , আর তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন । সুলতান 
ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জগ্ত আঃ হিজরা ৯০৪ সনে (১৪৯৮ শ্রীঃ ) পানা অভিমুখে 
অগ্রসর হন; আর তিনি যখন তথায় আগমন করিলেন, তিনি তাহার লুষ্ঠনের হস্ত 
প্রসারিত করিলেন এবং কৃষিকার্ষের কোন চিহ্ন রাখিলেন না। তিনি অতঃপর বাদ্ধুগড়ং 
দুর্গে আগমন করিলেন। ইহ ছিল এঁ দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ এবং ইহার 
শাসনকর্তার আবাসস্থল । সুলতান তথায় আগমন করিলে সাহসী যোছ্ধাগণ বীরত্ব- 
পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিলেন কিন্ত দুর্গের সুরক্ষিত অবস্থার জন্য স্থলতান তথা হইতে 
জৌনপুর গমন করিলেন ; আর তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্ষে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন। তাহার অনুসন্ধানের সময় মুবারক খান মুজিঘাইল লোদীরঙ, 
যাহাকে বারবক শাহকে কারারুদ্ধ করিবার সময় জৌনপুরের দায়িত্ব অর্পণ করা 
হইয়াছিল, হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হইল; আর যদিও মুবারক খান নানারপ 
কৌশল করিয়৷ এইগুলি অনুমোদন করাইয়া নিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং বহু খানকে 
দিয়া তাহার পক্ষে সুপারিশও করাইয়াছিলেন, তবু এইসব কোন কাজে আসিল না 
এবং নির্দেশ দেওয়। হইল যে স্থলতানের সিদ্ধান্ত অনুযারী কয়েক বৎসরের আদায়ীকৃত 
রাজস্ব তাহার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে । 

এই সময়ে এক ঘটনা ঘটে যে জুলতান একদিন) চৌগান৪ খেল করিতেছিলেন। 
এই খেলার মধ্যে দরিয়া খান সরওয়ানীর পুত্র স্থলেমানের লাঠি, হায়বত খানের 
লাঠিতে আঘাত করিবার ফলে সুলেমানের মাথা ফাটিয়। যায় আর ইহার ফলে 
তাহাদের মধ্যে এক বাক-বিতণ্ডার স্থষ্ট হয় এবং ইহা অসন্তোষের কারণ হয়। স্ুলে- 
মানের ভ্রাতা থিষর, তাহার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত ইচ্ছা করিয়৷ একটি লাঠি 


লিখিয়াছেন পান্ন। আর কর্ণেল রেঞ্কিং মমে করেন যে ইহাই সঠিক কারণ মাধোগড় বা বান্ধুগড় 
নাষক স্বানের উল্লেধ হইতে এই স্বানই হইবে মনে হয়। তাহার মতে বাচ্ছুগড় ছিল বাছু প্রদেশের 
দুইটি প্রধান দৃর্গের একটি । এই প্রদেশটির বর্তমান নাম রেওয়। রাঞ্জ্য। এই স্থানটি পারা হইতে 
৭০0 মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূবে অবস্থিত । ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তারিখ-ই-খান জাহান 
লোদীতে আছে যে রায় ভিদ এবং তাহার পুত্র সালবাহন ছিলেন পান্নার রাঙা | 
১, লালছাবাছনের কন্যা দাবী করিধার কথা ঘদাওনী উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত ফিরিশত৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
২, এই ম্যানটির নাম বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেখন, বান্ধুগড়, মাধোগড় এবং যাদোগর | 
বদাওনী ইহারও কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তষে তিনি 
“সুবারক খানকে সুবারক খান মুত; তিনি আরও বলেন যে ইঞ্বার ফলেই জাঁফঘান অ।সীরগণ 
* অনন্ত হইয়া উঠেন । 
8, আরবীতে ইহাকে বলা হয় সৌপক্থান | ইহা পলো খেলার প্রাচোের সংস্ষযাণ | 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৮৫ 


বারা হায়বত খানের মন্তকে আঘাত করেন এবং এক গোলযোগ এব, হটউরগোলের শ্টি 
হয়। মাহমুদ খান এবং খান খানান হায়বত খানকে শাস্ত করিয়া তাহাকে তাহার 
গৃহে নিয়া যান; আর সুলতান খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া তাহার প্রাসাদে গমন 
করেন। চার দিন পর তিনি পুনরার চৌগান খেলিবার জন্ত তাহার অশ্থে আরোহণ 
করেন। পথিমধ্যে হায়বত খানের আত্মীয় শামস খান নামী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি যখন স্থুপেমানের ভ্রাতা খিযরকে দেখিলেন তখন তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৌগান দ্বার! শেষোক্ত ব)জির মন্তকে আঘাত করিলেন; আর 
সুলতানের নির্দেশে শামস খান বহু লাথি খান। স্থলতান ফিরিয়া যান এবং তাহার 
প্রাসাদে প্রবেশ করেন। 

ইহার পর তিনি তাহার আমীরগণের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং অন্ত 
কতিপয় যাহাদিগকে তিনি তাহার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাহার অনুরুক্ত বলিয়৷ জানিতেন 
তাহাদিগকে তাহার দেহরক্ষী নিষুক্ত করিলেন, আর এই* আমীরগণ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত করিয়। প্রত্যেক রাত্রিতে তাহাকে পাহারা দিতেন। এই সময়ে কতিপয় 
(আমীর প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ করিলেন । বাইশ জন সরদার একত্র 
ষড়যন্ত্র করিলেন এবং স্থলঙান বহলোলের পুত্র শাহযাদা ফতেহ খানকে সিংহাসনের 
জন্য চেষ্টা করিতে প্ররোচিত করিলেন; আর শপথ গ্রহণ ও অঙ্গীকারাবন্ধ হইয়া 
এবং বিশৃঙ্খল। ও বিদ্রোহ স্থাটর চেষ্টা করে । শাহযাদ] ব্যাপারটা শেখ তাহির১ এবং 
তাহার নিজের মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়; আর ষড়যন্ত্রকারীদের নাম উল্লেখ 
করে। শেখ এবং শাহযাদার মাতা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং এই স্থির হইল যে 
তিনি সব কিছু সুলতান সিকান্দরের নিকট খুলিয়৷ বলিবেন এবং এইক্পে তাহার 
পোশাক হইতে বিদ্রোহের দাগ মুছিয়া ফেলিবেন। তিনি তাহাই করিলেন এবং 
সুলতান এ দলটির র্যজদ্রোহীতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া, তাহার 
মন্ত্রীগণের পরামশ অনুযায়ী, বিদ্রোহ দমনের জন্ত তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
প্রেরণ করিলেন । 

ইহার পর আঃ হিজরা ৯০৫ সনে (.৪৯৯ হ্রঃ) সুলতান সম্থল গমন করিলেন 
এবং তথায় চারি বংসর কাল অবস্থান করিয়। রাষ্ট্রের কার্ষে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
সুখ এবং আরাম-আয়াশে অতিবাহিত করিলেন। তিনি তাহার বেশীর ভাগ সময় 
চৌগান খেলার এবং শিকারে ব্যয় করিলেন । 


১. বঙ্গাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন শেখ তাহির আর ফিরিশত। লিখিয়াক্ছেন শেখ তাহির কাবুলী, কিছু 
তায়িখ-ই-দাউদীতে তাহাকে বলা হইখ্াছে শেখ তাহ । 
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এই সময়ে সুলঠান দিল্লীর গভর্ণর আসঘরের দুর্ধ্ম এবং অসদুপায় অবলম্বনের 

ংবাদ পান এবং তিনি মছিওযারাব১ গভর্ণর খাওয়াস খানকে নির্দেশ প্রেরণ করেন 
যেন তিনি আসঘর খানকে বন্দী করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করেন। খাওয়াস খান 
এই নির্দেশ অনুযায়ী দিল্লী অভিগুখে যাত্রা করেন; কিন্ত তিনি তথায় পৌছিবার 
পূর্বেই আসঘর আঃ হিঃ ৯০৬ সনের (১৫০৭ খ্রীঃ সফর মাসের শনিবার রাত্রিতে 


। দিল্লীর) দুর্গ হইতে বাহির হইয়। আশেন এবং সম্থলে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হন 
এবং তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয। খাওয়াস খান দিলীর কতৃতত্ব গ্রহণ করেন 


এবং তাহা? শাসন করিতে ভারন্ত করেন। ও 
সংবাদ পাওয়া যায় যে নৌধনও নামে পৈতাধারী (ব্রাহ্মণ) এক লোক আছেন 


আর তিনি কানের নামক স্থানে বাস করেন। এক দিন কতিপয় মুসলমানদের উপ- 
স্বিতিতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইসলাম সত্য ধর্ম আর তাহার নিজের ধর্মও 
সত্য । তাহার এই বাক্য প্রচারি৩ হইলে তাহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গোচরে আসে। 
কাধী পিয়ার এবং শেখ বদাহ, যাহার। উভয়েই লক্ষৌতিতে ছিলেন এবং উভয়েই 
পরম্পর বিরোধী ফতুয়া দিলেন। এ অঞ্চলের গভর্ণর আযম হুমায়ুন এই ব্রাহ্মণটিকে 
কাধী পিয়ারা এবং শেখ বদাহসহ স্থলে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন । যেহেতু 
সুলতানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনিবার অত্যধিক আগ্রহ ছিল, চতুদিক হইতে 
খ্যাতনাম। পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনয়ন করা হয়। শেখ খুজুর পুত্র মিয়া কাদনৎ এবং 
ইলাহাদাদ তালানবীর পুত্র মিয়া আবদুল্লা; এবং সইদ খানের পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ 


১, অধিকাংশ পাগুলিপিতে আছে মছিওয়াক, একটিতে আছে মান্বোয়াবা। অপব একটিতে আছে 
মছওয়!র। বন্দাওনীতে আছে মাছেয়াবা, আব ফিবিশতাতে আছে মাহিওয়া। | তারিখ-ই-খান 
জাহান লোদীতে আছে মাচিওয়াব] | মাচিওয়ার। শতজ্র নদীর তী?র অবস্থিত। হুখায়ুন যখন তাহার 


পারগো অবস্থ/নের পব ভারত বিজয়ে আগমন করেন তখন মাচিওয়ারাতে তাহার সেনাপতি বৈরাধ 
খন ও অন্যান্যগণ অ৷ফবানদের পবাজিত করে। 


২. পাওুলিপিগুলিতে এবং ফিবিশতাতে কোন তাবিখ দেওয়া লাই | তারিখ-ই-খান জাহান ঘোদীতে 
আছে ১লা সফর ৯০৬ হিজল (২৭পে আগষ্ট ১৫০০ খীঃ)। 


৩. এই নামটি বিভিন্নপ দেওয়! আছে যেনন লৌদন, না৷ লোন এবং জৌধন বা লোধন এবং নৌধন 
বা নোধন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন যুধন। কর্ণেল বিগপ লিখিয়ছেন বুধন। তারিখ-ই- 
দাউদ্রীতে আছে লৌধন | কানের নামটিও বিভিন্নরূপ আছেযেমন কানেবঃ কানহেক । ফিরিশত। 
লিখিয়াছেন কৈথান, তারিখ-ই-দাউদদীতে আছে কানের । 

৪, ফিরিশত। শিখিয়াছেন কাষী পিয়াদা আর কর্ণেল ঝ্রিগন লিখিয়াছেন পুয়ালা। অপর ন!মটি 
ফিব্তিণতা লিখিয়াছেন বদর বা বুনর, আব তারিখ-ই-দাউদীতে আছে বদর । 


৫, প্রথন নাখট্টি বিভিষ্নয়্প দেওয়। আছে যেমন কাদন এবং কারণ। ফিবিশতাতে আছে কাধর । 
তাঁবিখ-ই-দডিটীতে আছে কাদন। তাহার পিতার নাম নানায়প দেওয়া আছে যেমন খৃভু, ভূভু, 


ঘুদ ভুতু । 


আজ 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৮৯ 


দিঙ্গী হইতে আগমন করিলেন এবং মুল্ল কুতবুদ্গীন এবং মুল্লা ইলহাদাদ এবং সালেহ 
আপিলেন সিরহিন্দ হইতে এব" কান্তকুজ হইতে আসিলেন সৈয়দ আসিয়ান এবং মিরান 
সৈয়দ আখন এবং স্থুলতানের সঙ্গে সর্বদা যে একদল পণ্ডিত ব্যক্তি থাকিতেন তাহারা 
যেমন সৈয়দ সদরদ্দীন কনৌজী এবং মিয়া আবদুর রহমান, সিক্রির অধিবাসী এবং 
মিয়া আযিষুল্লাহ সম্লী ইত্যাদিও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের 
সকলেই এই ব্যাপারে একমত হইলেন যে লোকটিকে বন্দী করা হউক এবং তাহাকে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলা হউক : যদি তিনি অস্বীকার করেন তবে তাহাকে হত্যা 
কর। হউক । লৌধন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাহাকে হত্যা 
কর৷ হইল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সকলকেই পুরস্কৃত করা হইল এবং তাহাদের স্ব দ্ব 
গৃহে প্রেরণ করা হইল । 

কিছুদিন পর খাওয়াস খান দিল্লীর কতৃতে তাহার পুত্র ইসমাইল খানকে রাখিয়। 
সুলতানের নির্দেশ অন্যায় সঙ্ছলে গমন করিলেন এবং »একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ ও 
অগ্তান্ত অনুগ্রহ লাভ করিলেন । এই সময়ে সইদ খান শরওয়ানী লাহোর হইতে 
আগমন করিলেন এবং আন্গত্য প্রকাশ করিলেন। যেহেতু তিনি রাজদ্রোহীতার 
ষড়যন্ত্রকারী দলভূক্ত ছিলেন, সুলতান তাহাকে এবং তাতার খান এবং মুহম্মদ শাহ 
এবং সকল বিশ্বাসঘাতককে তাহার রাজ্য হইতে বহিফষার করেন । তাহারা গোয়া- 
লিয়রের পথে গুজর।ট গমন করিলেন । এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা, রাজা মান 
নেহাল নামীয তাহার একজন খোজাকে অতি চমৎকার এবং মুল্যবান উপহার ও 
ভেটসহ স্থুলতানের নিকট প্রেরণ করেন । সুলতান যখন তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাস] করি- 
লেন তখন তিনি অসৌজগ্তমূলক জবাব প্রদান করিলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ সুলতান 
লোকটিকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং শাসাইলেন যে তিনি স্বয়ং দুর্গ অধিকার 
করিতে আগমন করিবেন । 

এই সময় বিয়ানার গভর্ণর খান-খানান ফরমুলির ইন্তেকালের সংবাদ আসে। 
কিছুকাল ধরিয়৷ বিয়ানা খান ই- খানানের পুত্র১ ইমাদ এবং জুলেমানের অধীনে রাখা 
হয় কিন্ত বিয়ানা দুর্গট শক্তিশালী হইবার ফলে আর ইহা সীমান্তে অবস্থিত হইবার 
ফলে বিশৃঙ্খল] এবং বিদ্রোহের স্বানে পরিণত হয়, আর ইমাদ এবং সুলেমান তাহাদের 
অধীনস্থ লোকজনসহ' বিয়ানা হইতে সম্বল চলিয়া আসেন। খ্ুলতাম বিয়ানা নিয়া 
যান এবং তাহা খাওয়াস খানকে প্রদান করেন; এবং কিছুকাল পরে সফদর খানকে 


১. সবগুলি পাণুলিপিতে, বঙ্ধাওনী এবং তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে যে খান-ই-খানানের 


পুত্র ইমাদ ও সুলেমান তাহার উত্তবাধিকারী হন । কিন্ত ফিবিশতা বলেন যে খানশখানাদের পো 
আহমদ এবং আুলেমান তাহার উত্ববাধিকারী হম। 


৩৯০ তবকাত-ই-আকবরী 


আগ্রার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় ; আগ্রা ছিল বিয়ানার অধীনস্ম স্বান। ইমাদ 
এবং স্থলেমানকে জায়গীররূপে শামসাবাদ এবং জালেসর এবং মংগ্রোর এবং শাহাবাদ 
এবং অন্তান্ত কতিপয় পরগণা দেওয়। হয় । 

মেওয়াটের গভর্ণর আলম খান এবং রাপ্রীর গভর্ণর খান-ই-খানান লোহানীকে 
নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা খাওয়াস খানের সহিত একযোগে রায় বিনায়ক 
দেও১ এর নিকট হইতে ধোলপুর দুর্গ অধিকার করিয়া নেন। রায় তাহাদিকে বাধা 
দিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং যে সব বীরগণ 
শাক্র সেন৷ সন্নিবেশ ভঙ্গ করেন তাহাদের মধ্যে অন্ততম খাজ্জা বাইনং শহীদ হন; এবং 
প্রতিদিন ব5 সংখ্যক লোক নিহত হইতে থাকে । যখন এই সংবাদ সুলতান সিকান্দরের 
নিকট পৌছে তখন তিনি উদ্বিগ্ন হইয়। পূর্বোক্ত বংসরের রমযান মাসের ৬ তারিখ শুক্র 
বার ধোলপুরের উদ্দেশ্যে সম্বল ত্যাগ করেন। তিনি যখন ধোলপুরের উপকণ্ঠে আসিয়া 
উপস্থিত হন তখন রায় বিনায়ক দেও গোয়ালিয়র চলিয়া যান, আর তাহার অধী- 
নস্বগণকে দুর্গে রাখিয়া যান। শেষোক্তগণ জুলতানের বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিতে অসমর্থ হইয়া মধ্যরাত্রিতে দুর্গ ত্যাগ করে এবং পলায়ন করে। খুব ভোরে 
সুলতান দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং এক সংক্ষিপ্ত শুকরিয়। আদায় করিয়া বিজয় 
অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন আর সৈগ্ঠগণ তাহাদের লুঠনের এবং ধ্বংসের হস্ত প্রসারিত 
করে, এবং ধোলপুরের চতুদিকের সাত কারোহ পর্যন্ত স্থানের গৃহাদি ধ্বংস করে এবং 
ফলের বাগানসমূহ উৎপাটিত করে । 

সুলতান তথায় একমাস কাল অবস্থান করেন এবং ৩ৎপর গোয়ালিয়রের 
উদ্দেশ্যে যাত্র। করেন এবং আদম লোদী এবং অন্তান্ত বহু আমীরকে এঁ স্বানেও রাখিয়। 
সম্বল অতিক্রম করেন এবং আমীর খাজা মেহকী নামে পরিচিত তীরে শিবির স্বাপন 
করেন এবং তথায় দুই মাস কাল অবস্থান করেন। এঁ স্থানের খারাপ পানির জন্ত 
লোকজনের মধ্যে পীড়া দেখা দের এবং ইহ] হইতে এক মহানারীর উৎপত্তি হয়। 


১. একটি পাওুলিপিতে নামটি সুষ্পষ্টভাবে দেওয়া আছে রায় বিনায়ক দেও, অন্যান্যগুলিচত বিতিন্নরূপ 
আছে যেষন, বিলকদী বা সলকদী বা সমকদী | ফিরিশত। বিখিয়াছেন রায় বিনায়ক দেও! 
বদাওনী ইছাকে বাদ দিয়াছেন আর তারিখ-ই-দাট্রদী গুধু এ স্বানের রায়, এইন্সপ বলিয়াছেন। 
বদাওনী অপর এক স্থানে ইহার নাম মানিক দেও লিখিয়াছেন । তারিখ-ই-খান জাহান লোদী 
লিখিয়াছেন রার মানিক দেও । ধোলপুর একটি রাজপুত রাজ্য । ধোলপূর শহর আধ) হইতে 
৩৪ মাইল দক্ষিণে আর গোয়ালিয়র হইতে ৩৭ নাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । 

৭, ননটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেশন বাইন, হনন, ববন এবং মইন 5 ফিরিশত। লিিয়াছেন বইন, 
কর্ণেল ব্িগপ লিখির়াছেন বাবুন । তারিখ খান স্থান লোদী লিখিয়াছেন .বম। 


৩, ধোনপুর । 


তবফাত-ই-আকবরী ৬৯১ 


গোয়ালিয়রের রাজা তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং শান্তি স্বাপনের 
প্রার্থনা করিলেন। তিনি সুলতানের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যে সইদ খান এবং 
বাবু খান১ এবং রায় গনেশ তাহার নিকট আশ্রয় লইর়াছিলেন তাহাদের দুর্গ হইতে 
বহিষ্ষার করিয়। দিলেন এবং তাহার 'জোর্ঠ পুত্র বিক্রমজিতকে সুলতানের খেদমতের 
জন্ত প্রেরণ করিলেন । শেষোক্ত জন তাহাকে একটি অশ্ব এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ 
উপহার দিলেন এবং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুর্মতি দান করিলেন এবং স্বয়ং 
আগ্রা অভিমুখে ফিরিলেন। তিনি যখন ধোলপুর পৌছিলেন তখন তিনি এ অঞ্চলটি 
বিনায়ক দেওকে প্রদান করিলেন এবং আগ্রায় আগমন করিয়। বর্যাকাল তথায় 
অতিবাহিত করিলেন । 

অগন্ত্য তারকা উদয়ের পর২, আঃ হিজরা ৯১০ সনের (১৫০৪ খ্রীঃ) রমযান মাসে 
তিনি মুন্রায়েলঙ দুর্গ অধিকারের জগ্ত তাহার বিজয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। 
তিনি ধোলপুরের সমিকটে এক মাসকাল অবস্থান করিলেন এবং গোয়ালিয়র ও 
মুন্দায়েলের চতুপর্শস্থ স্থানসমূহ লুটতরাজ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার সৈম্থদের 
প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি স্বয়ং গমন করিলেন এবং মুক্রায়েল দুর্গ অবরোধ 
করিলেন ; দুর্গ রক্ষী সৈম্তগণ আশ্রয় প্রার্থনা করিল এবং দুর্গটি সমর্পণ করিল । স্থলতান 
মৃতি-মদ্দির ও অগ্নি মন্দির গুলি বিধবস্ত করিলেন এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি 
মুজাহিদ খানের নায়েব নিয়া মকনকে& দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং দেশটি 
লুটতরাজ করিতে এবং বিধ্বস্ত করিতে গমন করিলেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী 
করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং ফলের বাগান এবং ইমারতসমূহ মাটির সহিত 
মিশাইয়। দিয়। আগ্রা অভিমুখে যাত্র। করিলেন এবং তিনি যখন ধোলপুর পৌছিলেন 
তখন তিনি তথাকার দুর্ণটি পুননির্মাণ করিলেন; এবং ইহা রায় বিনায়ক দেও-এর 
নিকট হইতে নিয়া তাহার মালিক কামরুদ্দীনৎ অধীনে ন্যস্ত করিলেন এবং স্বয়ং 
আগ্রাতে রহিলেন আর আমীরগণকে তাহাদের জায়গীরে প্রেরণ করিলেন । 





১. কর্ণেল ঝ্রিগসের মতে সইদ খান এবং বাচু খান উভয়েই ছ্বিলেন শবওয়ানী। 

২, ইহা স্বারা ব্যাকাল শেষ হওয়] বুঝা | 

৩. টুফেনথালের ইহার নাম লিখিয়াছেন মল্গারয়ের বা মন্ত্রায়েল এবং পেন ইহা চন্বল নদীয় পশ্চিন 
তীরের দই মাইল দূরে এবং কেয়ৌলির ১২ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি গোর পাহাড়ের 
পাশে অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে বন্গলায়ের লিখ! হইয়াছে । 

8 বদাওনী ব। ফিরিশত। কেহই এই নাষটি উল্লেধ করেন নাই | ফিরিশতা বগেন যে তিনি ইথা 
একজন বিশৃস্ত লোকের অধীনে নাস্ত করেন। 

ঙ, কয়েকটি পাগলিপিতে জাছে মালিক কমরদ্ীন। আর কয়েকটিতে আছে সাধিক ফখরুদদীন এবং 
মালিক ইখহৃদ্দীন ৷ ফিরিশতা। লিখিয়াছেন শেখ কমক্ষন্দীন। বদাওনী নাধটি উল্লেখ করেন নাই। 


৩১২ তবকাত-ই-আকবরী 


এই সময়ে আঃ হিজর] ৯১১ সনের ৩রা সফর ডেই জুলাই ১৫০ শ্রীঃ) আগ্রাতে 

এক প্রবল ভূমিকম্প স ঘটত হয়, যাহার ফলে পাহাড় কীাপিয়৷ উঠে এবং সুউচ্চ এবং 
সুদ ইমারতসমূহ ভূপতিত হয়। জীবিতগণ ইহাকে মনে করিল কেয়ামতের দিন 
আর ম্বৃতগণ মনে করিল পুনকথানের দিন । 

নয় শত এগার সনে এক ভূমিকম্প হয়১ 

আগ্রা তখন মৃত্যুর দেশে পরিণত হয় । 

ভিত্তিমূল যেহেতু স্দুঢ় ছিল 

ভূমিকম্পের ফলে সুউচ্চ স্থান নীচু শ্বানে পরিণত হয় । 

আদমের সময় হইতে এই সময় পর্ষস্ত হিন্দুস্তানের কোন অংশে এরূপ কোন 

ভূমিকম্প আর কখনও সংঘটিত হয় নাই ; আর কেহই এরূপ কোন ভূমিকম্পের কথা 
মনে করিতে পারে না। তাহারা বলে যে এ একই দিনে হিন্দুস্তানের বু শহরে 
ভূমিকম্প সংঘটিত হয় । আঃ ধহজরা ৯১১ সনে (১৫০৫ শ্রীঃ) অগস্তা তারকা উদয়ের পর 
সুলতান গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্র] করেন ; এবং ধোলপুরে দেড় মান অপেক্ষা করিবার 
পর চণ্থল নদীর তীরে কুনল।২ চরার নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় কয়েক 
মাস অবস্থান করিলেন । অতঃপর শাহযাদ। ইব্রাহীম এবং জালাল খান এবং অন্যান্য 
থানদের তথায় রাখিয়া তিনি একটি ধর্মযুদ্ধ করিবার জগ্ত এব লুটওরাঞ্জ করিবার জগ 
বাহির হইয়। পড়েন ।* তিনি লুট৩রাজ করিলেন এবং লোক বন্দী করিলেন এবং যে সব 
লোক বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে পলায়ন করিয়াহিল তাহাদের অধিকাংশকে 
হত্যা করিলেন । যেহেতু সেনাবাহিনীতে বনজারানগণের৪ আগমন না করিবার 
ফলে অতি অল্প পরিমাণ শশ্য আমদানী হয়। জুলতান তাহাদিগকে আনয়নের জন্য 
আমম হমাযুন এবং আহমদ খান এবং মুজাহিদ খানকে প্রেরণ কগিলেন এবং যদিও 


১, বদাওনীও এই কবিতা নিখিয়।ছেন । 
ই, উজার নামটি বিভিন্নন্ধূপ নেওয়া আছে যেনন কৃসলা১ কুবকৃহুনাহ, কৃববাহ, কুহনাহ | 
ফিরিশত। লিখিয়ছেন কা | তারিখ-ই খান জাহান লৌদীতে আছে গৌরবের ফেব্ী । 

৩. তাবাকাত-ই-আকবরীব সবগুলি পাগুলিপিতেই আছে শাহযাদ) খান। ব্দাওনী এই সম্বন্ধে কিছুই 
উল্লেখ করেণ নাই | ফিরিশত। বিখিয়াছেন শাহযাদ। ইবাহীয় | তারিখ-ই-বান ছাহান লোদীতে 
অ।ছে শাহযাদা জ/ল।ল খ।ন | 

৪, কর্ণেল বিগণ বলেন যে এই প্রয়োজনীয় শ্রেণীর লোকদের হ্ম্বন্ধে যুনলিয ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায়! তিনি ধলেন যে ইহাঁব। অতি প্রাচীন এক হিন্দ বাবসায়ী ১ শ্রদায়, যাহারা 

ত'ঝুতে ঝাপ করে, তাহাদের নিদ্স্ব আইন কানন যানিয়৷ চলে এবং শহরের যোকদের সঙ্গে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্বপন কর না। নোকগুলি তাহাদেদ সাহস, সততা ও উদ)ষণীলতাব অন্য 
আর মহিলাগণ সতীদ্বের জন্য বিখ্যাত । 

৫, ফিগিশতাও ছবছ অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু কর্ণেল ব্িগল বলেন যে, আযম হণ।যুন এবং 
জন্যান্া সৈন্যাধাক্ষগণকে এই কান সম্পাদন করিতে বথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । কারণ 
গোম্ধলিয়রের সম্নিকটেব অধিবাসীগণ প্রবল বাধ! দ।স কষে. 


তবক।ত-ই-আকবরী ৩৯৩ 


গোয়্ালিয়রের রায় পথিমধ্যে তাহাদের বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কিছুই 
করিতে পারিলেন না । 


কবিত। 


যে পোকা নিজেকে প্রদীপে নিক্ষেপ করে 
ঈর্ষা কাতর হইয়া নিজের হৃদয়েই দাগ ফেলে । 
সুলতান যখন তাহার গন্তব্য পথের মধ্যে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত হাশাওয়ার১ 
নামক স্থানে আসিয়। পৌঁছেন ৩খন প্রতিদিন এক অগ্রবতাঁ রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনী 
হইতে শক্রর দিকে দশ কারোহ অধিক অগ্রসর হয় এবং পাহার। দিতে থাকে এবং 
শেষোক্তদের গতিবিধির সংবাদ রাখে । 


কবিত। 

যদি এ সাহসী ও যোদ্ধাদলের প্রতিং 

তুমি একটি জুতীক্ষ তাঁর ভ্র৩তগতিতে নিক্ষেপ কর 

ধনুক হইতে তাহণ অধিক দূর গমনের পূর্বেই 

স্লঙান তাহার গগনচূষ্বী পিহাসন হইতে সেই সংবাদ অবগত হন 

প্রত্যাবঙনের সময় গোয়ালিয়রের রায়ের সেনাবাহিনী লুক্কারিত স্বান হইতে 

বাহির হইয্না আসিল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল । আউধ খান* এব" খান-ই 
জাহানেগ পুত্র আহমদ খান এই দলে ছিলেন; আর ইহাদের প্রচেষ্টা এবং বীরত্বের 
ফলেই এবং সুলতানের সেনাবাহিনীয় সাহায্যে রাজপুতগণ পরাজিও হয় এবং 
তাহাদের এক বিরাট অংশ নিহত হয় এবং বন্দী করা হয়। সুলতান আউধ খানকে 
মালিক আউধ উপাধি দান করেন এবং তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; আর বর্ধাকাল 
আসিয়া পড়িবার ফলে আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা হন। ভিনি যখন ধোলপুরে পৌছি- 
লেন, তিনি এ স্থানে বহু সংখাক খ্যাতনামা আমীরকে রাখিয়া আসেন এবং স্বশ্নং 
আগ্রা গমন করেন এবং বর্ধাকাল তিনি তথায় অবস্থান করেন। 


১. অধিকাংশ পাগুলিপিতে আছে হাশাওয়ার, কিন্ত একটিতে আছে চিতাওয়।র। তারিখ-ই-খ।ন জাহান 
লোদদীতে আছে চিতাওয়াৰ। ফিরিশত তে আছে জনুব আব কণেল বিগ লিখিয়ীছেন চিনুর । 

২, দুইটি পাও্রিপিতে এই কবিত'টি দেওয়া নাই, অন্যানাগুলিতে বিভিনুক্ষপ দেওয়। আছে ॥ 
কম্পেকটি পাওুলিপিতেই আছে আউধ থান, বিস্ত একটি ব৷ দৃইটি পাওুলিপি, ফিরিশত) এবং 
তারিখ-ই-খান জাহান লোদদীতে আ দাউদ খান। শেখোজটিতে দুই ঘনকেই খান-ই-জাহানের 
পুত্র বলা হইয়াছে, কিন্ত পাণ্ুলিপিগুলিতে এব: ফিবিশতাতে শুধু আহমদ খানকেই খান-ই-আহানের 
পৃএ বল। হইয়াছে । 


৩১5৪ তবকাত-ই-আকবরী 


আঃ হিজরা ৯১২ সনে (১৬০৬ খ্রীঃ) অগন্তয তারকা উদয়ের পর তিনি উদ্দিত 
নগর১ দুর্গের অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন ধোলপুরে পৌঁছেন তখন তিনি 
ইমাদ খান ফরমুলি এবং মুজাহিদ খানকে কয়েক সহন্র২ অশ্বারোহী এবং একশত 
হস্তীসহ দুর্গটির অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং ষে স্বানে ছিলেন তথায়ই অবস্থান 
করিতে থাকেন ॥ তিনি থানেশ্বর শহরের অধিবাসী এবং তাহির বেগ কাবুলীর পুত্র 
কাধী আবদুল ওয়াহিদ এবং শেখ ওমর এবং শেখ ইব্রাহীমকে গৃহাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ 
করেন। মাহমুদ খান লোদীর ইন্তেকালের পর তাহার পুত্র জালাল খানকে কান্দীর 
গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হয়। জালাল খানের ভ্রাতাদ্বয় ভিখন খান এবং হাজী খান 
পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সুলতানের নিকট তাহাদের ব্যাপারে আবেদন পেশ 
করেন । সুলতান তাহাদের নিকট ফিরোয আখওয়ানকে প্রেরণ করেন । আখওয়ান- 
গণ আফঘানদের ন্যায় এক উপজাতি, অতঃপর সুলতান মুজাহিদ খানকে ধোলপুরে 
রাখিয়] গেলেন এবং চুলের ভীরে শিবির স্থাপন করিলেন। ভিখন খান এবং হাজী 
খান আসিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেন। 

উপরোক্ত মাসের ২" তারিখে সুলতান উদ্দিতনগরে আগমন করিলেন এবং দুর্গটি 
অবরোধ করিলেন ৷ তিনি নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত বাহিনী বীরত্বের সহিত হুদ্ধ করি- 
বার জন্ত প্রস্তত থাকিবে এবং দুর্গটি বিজয়ের চেষ্টায় যুদ্ধের এবং ধ্বংসের সমস্ত প্রকার 
অস্ত্রার্দি যত নিজেদের নিয়োজিত রাখিবে । জ্যোতিধিগণের নির্ধারিত সময়ে সুলতান 
স্বয়ং যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং যুদ্ধ চতুদিকে ছড়াইয়া পড়িল । সৈম্তগণ নিজেদের পিপি- 
লিক এবং পঙ্গপালের ন্যায় ঝুলাইয়া রাখিল এব তাহাদের বীরত্ব ও পৌরুষ প্রদর্শন 
করিল আর বিজয়ের হাওয়া স্থুলতানের পতাকার উপরে প্রবাহিত হইল এবং মালিক 
আলাউদ্দীন যে দিকে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছিলেন সেই দিকে দুর্গে একটি ফাটল 
কর] হইল, এবং সাহসী যোদ্ধাগণ ইহা ছারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল" এবং জেহাদে 
লিগ হইল আর দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেও 
তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। অন্তান্ত দিকেও ফাটল করা হইল এবং দুর্গটি 
দখল করা হইল । 


১. করেকটি পাগুলিপির পাঠ সুস্পষ্ট বুঝ! যায় না এখং আর কয়েকটিতে আছে উদ্দিতনগর | বদ!ওনী 
লিখিয়াছেন অউস্তগর । কর্ণেল রেক্কিং লিখিয়াছেন অস্তগড় । ফিরিশঙ] লিখিয়াছেন উগ্ুগড় 
আর কর্ণের ব্রিগগ লিখিয়াছেন হুনওয়াস্তগড় ! কর্ণেল রক্িং বলেন যে এই দুটি মগলায়ের 

« দুর্গের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত এবং মানচিত্রে দেওগড়রপে দেখান জাছে। 

২. একটি পাণুলিপিতে আছে পাচ সহপ্র অশ্বারোহী মহ । 


তবকাত-ই-আকবরী ৩৯৬৫ 


কবিত৷ 


আকাশের দুর্গ যদি উন্নতও হয় 
যোদ্ধা তাহার সুর্ষের স্থায় ফাস নিক্ষেপ করিবে । 

আর রাজপুতগণ তাহাদের গৃহে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিল এবং তৎপর তাহাদের 
স্ত্রীও সম্ত'নদের হত্যা করিল এবং আগুনে পোড়াইয়৷ দিল। এই সময়ে একটি তীর 
আসিয়৷ মালিক আলাউদ্দীনের চক্ষুতে আঘাত করিল এবং তাহার পৃথিবী দৃশ্শমান 
চক্ষুগুলিকে আলোহীন করিয়। দিল। বিজয় লাভের পর সুলতান শোকরিয়৷ আদায় 
অনুষ্ঠান পালন করিলেন এবং দুর্গটি ধকন১ এবং মুজাহিদ খানের আয়ত্ব প্রদান 
করিলেন। তিনি মুতি পূজার মদ্দিরসমূহ ধ্বংস করিলেন এবং মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ 
দিলেন। যেহেতু স্থলঙানের কানে সংবাদ পৌছিল যে মুজাহিদ খান উদ্িতনগরের 
রাজার নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়াছে এবং অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তিনি স্থলতানকে 
এই দুর্গ হইতে ফিরাইয়] নিবেন । তাই, তিনি আঃ হিজয়া ১৯১১ সনের মহরম মাসের 
১৬ তারিখে তাহার গৃহাধাক্ষ মুল্লা জুমনংকে বন্দী করিলেন, কারণ তিনি মুজাহিদ 
খানের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাহাকে মালিক তাজুদ্ণীন কম্ব,র নিকট সমর্পণ 
করিলেন এবং ধোলপুরে যে সব খানগণ ছিলেন তাহাদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করা। 
হইল যেন তাহারা মুজাহিদ খানকে বন্দী করেন। 

আঃ হিজরা ৯১৩ সনের (১৫০৭ ্রীঃ) মহরম মাদে সেনাবাহিনী আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইল ।৩ পথিমধ্যে একদিন পথটির সংকীর্ণত ও বদ্ধুরতার ফলে লোকদের 
কখনও উপরে উঠিতে এবং কখনও নীচে নামিতে হইতেছিল, তাই সেনাবাহিনীর 
অতিক্রমের জন্ত থামিবার নির্দেশ দেওয়া হয়, আর ইহার ফলে পানির অভাবে এবং 
অসংখ্য প্রাণীর জন্য বছ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দিনে এক মগ পানির মূল্য 
পনর তংগা পর্যন্ত উঠে আর যাহার] পানি সংগ্রহ করিতে পারিল তাহার] অতিরিক্ত 
তৃফার ফলে এত বেশী পানি পান করিলযে ইহার ফলে তাহারা স্বতুমুখে পতিত 
হইল। নির্দেশ অনুযায়ী খন স্বৃতদেহগুলি গণন। করা হইল তখন দেখা গেল যে 
ইহাদের সংখ্যা আটশত। 


১, কয়েকটি পাপ্তুলিপিতে আছে মকন এবং ঘুজাহিদ খান । তারিখ-ই-খান জাহান লোরদীতেও এইরূপ 
আছে। ফিরিশতাতে আছে মুজাহিদ খানের পুত্র ভিখন খান। 

২, তারিখ-ই-খ!ন জাহান পোদীতে আছে মৌলানা জুষন। ফিরিশত। তাহার নাম লিখিয়াছেন সালিক 
চন । তারিখ-ই-খান জাহান লোধী বলেন যে দু্গটি মালিক তাজ্দ্ীন কমবুর অধীনে দেওয়] হয়। 

৩. এই ঘটনাবলী তারিখ-ই'খান ঘাহান লোদী এবং ফিরিশত। এবং তারিখ-ই-দাউদীতে দেওয়া জাছে। 


হকি তবকাত-ই-আকবরী 


কবিতা 


কাহারও জীবনের দিন যখন ফুরাইয়া যায় 
তাহার মুখে পার্নিও বিষের কাজ করে। 

পূর্বোক্ত মাসের ২৮ তারিখে১ সুলতান ধোলপুরে উপস্থিত হন এবং তথায় 
কয়েক দিন অবস্থান করিবার পর তিনি আগ্রা আগমন করেন এবং বর্ষাকাল তথায় 
অতিবাহিত করেন। 

আঃ হিজরা ১৯১০ সনে (১৫০৭ শ্রীঃ) অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর স্থলতান মালবের 
অন্তর্গত নারওয়ার২ দুর্গ অধিকার করিতে সংকল্প করেন এবং কাল্সীর গভর্ণর জালাল 
খানকে এক নির্দেশ প্রেরণ করেন যে তিনি যেন তথায় গমন করিয়া ইহ? অবরোধ 
করেন আর দুর্গ রক্ষী সৈম্যগণ যদি শাস্তি স্বাপনের প্রস্তাব করে তবে যেন তিনি তাহা- 
দের আবেদন বাতিল না করেন। জালাল খান লোদী তথায় গমন করিলেন এবং 
দুর্গট অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন পর সুলতানও তথায় আগমন করিলেন । 
পরদিন যখন সুলতান দুর্গট পর্যবেক্ষণের জগ্ত গমন করিতে অশ্বারোহণ করিলেন 
জালাল খান তাহার সৈশ্ঠ সমিবেশ করিযা পথিমধ্যে অপেন্গী করিতে লাগিলেন ; 
যেন তাহার অসংখ্য সৈগ্ঠ সুলতানের নজরে পড়ে এব, তাহার প্রচেষ্টার উপযুক্ত স্বীকৃতি 
পাওয়া যায়। তিনি তাহার সৈম্তদলকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করেনঃ একটি 
পদাতিক বাহিনী ; দ্বিতীয়টি অশারোহী বাহিনী আর তৃতীয়টি হস্তী বাহিনী । সুলতান 
তাহার বিপুল সৈগ্যসংখ্যা দর্শন করিলেন এবং ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির 
করিলেন যে তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাকে ধ্বংস করিবেন এবং তাহার ক্ষমতা বিনষ্ট 
করিবেন। দ্গুলতান এক বৎসর কাল দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখিলেন। কিন্ত যেহেতু 
দুর্গাট খুব শক্তিশালী ছিল এবং ইহার দৈর্ঘ ছিল আট কারোহ, সৈন্তগণ প্রতিদিন ইহা 
আক্রমণ করিতে গমন করিত আর নিহত হইত । এইন্ধপে কয়েক দিন অতিবাহিত 
হইবার পর সুলতান নির্দেশ দিলেন যে ঠৈম্গণকে দুর্গটিকে ধংস করিবার জন্য 
পাকানো চামড়ার ফিতা, বড় ছুরি, বেলচ। ও কোদাল এবং যুদ্ধের কুঠার প্রস্তুত করিয়া 
রাখিবে এবং তৎপর দুর্গ আক্রমণ করিবে । সৈগ্ঠগণ এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিল 


১, তারিখ-ই-খান জাহান লে!দীতে অ'ছে ২৭ তাবিখে | ফিবিশতা মাঁসটি উল্লেখ করিয়াছেন, তাবিখ 
উল্লেখ করেন নাই । 

২, কণেল রেক্কিং বদাওনীব অনুবাদের এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে নারওয়ার গোয়ালিয়র ও ধারস্এর 
মধ্যবর্তী ম্বানে অবস্থিত। আইন-ই-সাকববীব তে ইহা কালী পিদ্ভু নদীর ডান তীরে এবং 
গোয়ালিরর শহরের 8৪ মাইল “ক্ষিণে অবস্থি ত। 

৩. ইনি মাহণূগ খান লোগদীর পুত্র এবং তাহার পিতার মৃত্ুব পর তিনি কামীয় গভর্ণর নিযুক্ত হন। 


তবকাত-ই-আকবরী ৩১৭ 


এবং সব দিক হইতে দুর্গাট আক্রমণ করিল এবং অসম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিল। 
স্থলতান একটি গৃহের ছাদে উঠিয়। যুদ্ধ পরিদর্শন করিলেন । তিনি দেখিলেন যে এক 
স্বানে দুর্গে ফাটল করা হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে ফাটলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে ; এবং তাহার বছ সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছে । এদিন দুর্গটি অধিকার 
কর] সম্ভব হয় নাই, ফলে তিনি তাহার সৈম্ত ফিরাইয়া আনিলেন। এই সময়েও 
সুলতান জালাল খানকে বন্দী করিবার এবং ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত 
ছিলেন। তিনি তাহার উৎকৃষ্ট লোকদের তাহার নিজের পথে আনয়ন করিলেন এবং 
তাহার সৈম্ুদের বিশৃঙ্খল করিয়া? দিলেন । ইহার পর দুইটি ফরমান জারি করা হইল 
একটিতে জালাল খানকে বন্দী করিবার জগ্ঠ ইব্রাহীম খান লোহানী এবং সুলেমান 
ফরমুলি এবং মালিক আলাউদ্দীন জালওয়াণীকে নির্দেশ দেওয়া হইল ; আর অপরটি 
প্রেরণ করা হইল উধির মালিক ভুয়া এবং যকুর পুত্র সইদ খান এবং মালিক আদমকে । 
আর উপরোল্িখিত খানগণ জালাল খান এবং শের খানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং 
তাহাদিগকে উদ্দিতনগর দুর্গে নিয়া গেলেন আর তথায় কারারদ্ধ করিয়। রাখিলেন। 
এই ঘটনাবলীর পর নারওয়ার দুর্গের রক্ষীবাহিনী, পানি এবং শস্যের অভাবে 
শোচনীয় দূরবস্থার পতিও হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাহাদের জিনিসপত্র এবং 
আসবাবপত্রসহ বাহির হইয় ধায়। সুলতান মদ্দিরসমূহ ধ্বংস করেন এবং মসজিদের 
ভিত্তি স্বাপন করেন ; আর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এব, ছাত্রগণের জন্ত বৃত্তি ও ভাতা বরাদা 
করেন এব তাহাদ্দিগকে ৩থায় বসতি করান এবং দুর্গের পাদদেশে ছয় মাস কাল অব- 
স্বানকরেন। এই সময়ে স্বাদ আসে ষে মালবের শাসনকর্তা সুলতান নাসিরুদ্দীনের 
পুর, শাহাবুদ্দীন তাহার পিতার সহিত বিরক্ত হইয় সুলতানের দরবারে আগমন 
করিতেছেন। তিনি ঘখন মালবের অধীনস্থ স্ুই১ নামক স্বানের নিকঙউবতা হন, তখন 
স্থুলতান তাহার নিকট একটি অশ্ব এবং একটি সন্বানীয় অঙ্জাবরণ প্রেরণ করেন আর এই 
সংবাদ পাঠান যে মালবের অধীনস্থ চন্দেরী যদি তিনি সমর্পণ করেন তবে তাহাকে 
এরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে বাহাতে সুলতান নাসিকুদ্দীনের তাহার উপর আর 
কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। ঘটনাক্রমে কতিপয় এমন ব্যাপার ঘটে যাহার ফলে 
শাহাযাদা শাহাবুদ্দীনের মালব ত্যাগ করা বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে এ রাজের 
বিবরণে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । 
১, পাগুলিপিগুলিতে নামটি বিভিনর়াপ দেওয়া আছে যেমন, গিরি, সিপ্রি, তিনরী ; কিরিশত! লিখি- 
রাছেন মিরি। হদাওনী শাহাবুদ্দীনের আদৌ উল্লেখ করেন ন।ই, কিন্ত তিনি বলেন যে সুলতান 


ন!লিরুদদীনের পৌত্র মহান? খান, সুলতান সিকান্দরের নিকট আশ্রয় প্রার্থন। করিয়াছিলেন, তথে 
তাহা আঃ হিঃ ৯১৫ সনে (১৫০৯ খীঃ)। 


৩৯৮ তবকাত-ই-আকবরী 


আ? হিজরা ৯১৪ সনের (১৫০৮ শ্রীঃ) শাবান মাসের ২৬ তারিখে সুলতান 
সিকান্দর নারওয়ার দুর্গ হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং এ বসরেরই যি-কোয়াজা 
মাসে পিপ্রা নদীর তীরে আনিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় তাহার মনে হয় যে যেহেতু 
নারওয়ার দুর্গট এত শক্তিশালী যে যদি ইহা কোন শক্রর হস্তগত হয় তবে ইহা তাহার 
নিকট হইতে পুনরায় দখল করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই কারণে তিনি ইহার 
চতুর্দিকে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন যাহাতে কোন শক্র আর ইহা দখল করিতে 
সক্ষম নাহয়। এই দুশ্চিন্তা হইতে তাহার মনকে মুক্ত করিয়া তিনি লহায়ের১ শহরে 
আগমন করেন এবং তথায় এক মাসকাল অবস্থান করেন। এই সময়ে কুতব খান 
লোদীর স্ত্রী নয়ামত খাতৃন১ শাহাযাদ৷ জালাল খানের সহিত আগমন করেন এবং 
সুলতানের বাহিনীতে যোগদান করেন। সুলতান তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গ্রমন করেন এব' তাহাদের প্রীতি কামনা করেন এবং ইহার কয়েক দিন পর সরকার 
কাল্মী শাহযাদ। জালাল খানকে জায়গীররূণপে প্রদান করা হয়। তিনি তাহাকে 
১২০টি অশ্ব এবং ১৫টি হস্তী, একটি সন্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ 
প্রদান করেন এবং তাহাকে খাতুনের সঙ্গে কাক্মী অভিনুখে প্রেরণ করেন। 


শ্লোক 
মহানুভব হও কারণ মহানুভবতা 
স্বাধীন লোককেও তোমার অনুগত ভূত পরিণত করে ॥ 


আঃ হিঃ ৯১৫ সনের (১৫০৯ শ্রীঃ) ১০ই মহরম রাজকীয় পতাকাসমূহ 
লহায়ের হইতে রওয়ানা হয় এবং ইহারা যখন হটকান্তের নিকটে উপস্থিত হয় 
তখন তিনি এ স্থানের জেলাগুলির বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরণ করেন এবং এ 
গুলিকে বিদ্রোহী এবং শাস্তিভঙ্গকারীদের কবল হইতে মুক্ত করেন; আর বিভিন্ন 
স্বানে পাহারাদার প্রতিষ্ঠা করিয়া আগ্রা গমন করেন এবং তথায় অবস্থান করেন। 


১. অধিকাংশ পাগুলিপিতে আছে লহায়েব, আর একটিতে আছে লহাবর, আর একটিতে আছে 
লভায়েব । ফিরিশতা লিখিস্বাছেন বেহার। কর্ণেল স্বিগন লিখিয়াছেন ইয়েহর | বঙ্গাওনী 
স্নতানেব এই ম্ব।নে আগযনেব কোন উল্লেখ করেন নাই, তবে তিনি লিখিয়াছেন যে আঃ হিঃ ৯১৫ 
সনে তিনি লহায়ের হইতে যাত্র। করেন। কর্ণেল রেছি: ইহ।!কে লহারর লিখিয়াছেন এবং এক ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন যে লহায়র স্থা নটি রেনেলের মানচিত্রে গোয়ালিয়রের ৫০0 বাইল দক্ষিণ-পূর্বে দেখান আছে। 

২, ক্িরিশতা বলেন যে খাতুন ছিলেন শাহযাগার পালক মাতা । কর্ণেল ধ্রিগস তাহাকে তাহার 

“ দাই অভিহিত করিয়াছেন । তারিখ-ই-ছাউদীতে কৃতব খন লোদদীকে ম্মলতান বহলোলের টাচাতে। 
ভাই বল। হইয়াছে । 


তধকাত ই-আকবন্ী ৩১৯৯ 


এই সময়ে সংবাদ আসে যে লক্ষৌতির১ গভর্ণর, সুবারক খান লোদীর পূত্র, আহমদ 
খান, কাফেরদের সহিত মেলামেশা করিয়া বিকৃতমন। হইয়। উঠিম়াছে এবং ইসলাম 
ধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়াছে। আহমদ খানের ভ্রাতা মুহন্দদ খানের নিকট এক 
নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যেন তিনি আহমদ খানকে গ্রেপ্তার করিয়া সুলতানের 
নিকট প্রেরণ করেন; আর সরকার লক্ষৌতি তাহার ভ্রাতা টৈয়দ খানের অধীনে 
ন্যস্ত করা হয়। 


এই একই সময়ে সুলতান নাসিকদ্দীন মালভীর পৌত্র মুহম্মদ খান তাহার 
পিতামহ সম্থদ্ধে সন্দিহান হইয়া উঠেন এব সুলতান সিকান্দরের নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করেন এবং সরকার চন্দেরী তাহাকে জায়গীরবপে প্রদান করা হয় এবং 
শাহযাদা জালাল খানকে এক নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যেন তিনি তাহাকে সাহাধ্য 
ও সহায়ত] করেন যাহাতে মালবের সেনাবাহিনী তাহার কোন ক্ষতিসাধন না 
করিতে পারে । এই সমযে সুলতানের ভ্রমণ করিবার এবং শিকার করিবার প্রবল 
বাসনা জাগে; আর তিনি ধোলপুর অভিণুখে গমন করেন এবং আগ্রা হইতে 
ধোলপুর পর্যস্ত তিনি প্রত্যেক দিনের পথ অতিক্রম হওয়ার স্থলে অট্টালিকা ও 
প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যেহেতু ভাগা তাহার প্রতি স্ুপ্রস্ন ছিল, তিনি শিকাররূপে 
একটি রাজ্য লাভ করেন । এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিশদ বিবরণ হইল এই যে নাগোরের 
শাসনকর্তা মুহল্মদ খানের আত্মীয় আলী খান২ এব আবু বকর, মুহম্মদ খানের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকত] করিয় প্রতারণাপূর্ক তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করে 
এবং তাহার রাজ্য দখল কৰ্তে চায়; আর তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে 
সংবাদ পাইয়। তাহাদের আক্রমণ করেন । তাহারা পলায়ন করেন এবং সুলতানের 
দরবারে আগমন করেন। মুহন্মদ খান তাহার ভ্রাতাগণ এবং আত্মীয়গণের শক্রতার 
সম্থদ্ধে অবহিত থাকিবার ফলে এবং তাহারা যে মহা সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা 
করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে, অত্যন্ত দূরছুষ্টির সহিত কাজ করিলেন এবং আন্তরিক 
ভাষায় নিবেদন পেশ করিলেন এবং বছ উপহার ও ভেট প্রেরণ করিলেন এবং তাহার 
রাজেয সুলতানের নামে খোত্বা পাঠ করাইলেন এবং মুদ্রা প্রচলন করিলেন আর 
ন্ুঘতান তাহাকে একটি সম্মানীয় অঙ্জাবরণ এবং একটি অশ্ব প্রেরণ করিলেন। অতঃপর 


১, অবিকাংশ পাণুলিপিতে আছে লক্ষৌতি, শবে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে লক্ষৌ । বদাওনী জাম, 
এই ঘটনাও উল্লেখ ফরেন মাই । ফিরিশতা৷ লিখিয়াছেন লক্ষোতি ; কর্ণেল খ্রিগগ এবং তারিখ-ই- 
খান জাহান লোদী লিখিয়াছেন লক্ষো ,; সম্ভবতঃ ইহ! লক্ষটোই হইবে, লক্ষষৌতি নহে । 

২. বদাওনী এই নামগুলির উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা আব্‌ বকরের দান উল্লেখ করিয়াছেন । 
তারিখ-ই-খান গ্বাহান লোদীও শুধু আব. বকল্ধের নাম উল্লেখ ফরিয়াছে। 


৪809 তবকাত-ই-আকবরী 


তিনি ধোলপুর হছ্‌তে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার রাজধানী আগ্রায় বসবাস 
করিতে লাগিলেন। আর কিছুকালের জরশ্ঠ ভোগের বিছানা পাতিয়া উদ্ভানসমূহে 
বিচরণ করিয়া ফিরিলেন এবং আনন্দ উৎসবাদিতে আর আরাম-আয়েশ ও আনন্দ- 
উপভোগে অতিবাহিত কিলেন। তাহার সময়েই আগ্রা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে 
পরিণত হয় । 

ইহার বেশ কিছুকাল পর তিনি পুনরায় ধোলপুর অভিমুখে গমন করিলেন । এই 
সময়ে তিনি খান খানান ফরমুলির পুত্র মিয়। স্থুলেমানকে নির্দেশ দান করেন যে তিনি 
যেন তাহার সৈশ্তবাহিনী এবং সাজ-সরঞ্জামনহ উদিতনগরে সুই স্তইর১ অঞ্চলে গমন 
করেন এবং হাসান খানকে যাহার পূর্ব নাম ছিল রায় দুস্বার এবং ধিনি সপ্ত ইসলাম ধর্ 
গ্রহণ করিয়াছেন, সাহাধা করেন, কিন্তু তিনি তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং 
বলিলেন যে স্ুলঙানের নিকট হইতে তাহার দূরে গমন করা উচিত হইবে না। 
বাকাগুলি স্ুলঙ1নের অসস্তেবভাজনের কারণ হইল এবং তিনি নির্দেশ দান করিলেন 
যে তাহাকে (অর্থাৎ মিয়া সশুলেমানকে ) সুলতানের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা 
উচিত আর ঙাহার জিনিশপত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের যাহা কিছু তিনি এ রাত্রির মধো 
তাহার সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিবেন শুধু সেওলিই তাহার হইবে, আর যাহা তিনি 
সঙ্গে নিতে পারিবেন না সেইওলি লোকদের লুট করিতে দেওয়া হইবে । তাহার 
ভরণ-পোবণের জন্য ইন্দরী পরগণাটি তাহাকে বরাদ্দ করা হইল আর তিনি তথায় গমন 
করিলেন এবং বসবাস করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে চন্দেপীর গভর্ণর বহজজাত খান, যাহ'রি পূর্ব পুকষগণ কয়েক পুরুষ 
ধরিয়া মালবের বাদশার প্রজা ছিলেন, স্ললঙান মাহমুদ মালভীর দুর্বলতার জন্ত এবং 
তাহার সরকারের অবনতির ফলে, উপহার প্রেরণ করিয়া সুলতানের সহিত সম্পর্ক 
স্বাপন করেন। সুলতান ইমাদুল-মুলক বদাহকে, যাহার নাম ছিল আহমদ২ চন্দেরী 
অভিগুখে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি বহজ্জাত খানের সহযোগিতায় চন্দেরী এবং তৎ- 
পার্খববতাঁ ম্বানদমূহে সুলতানের নামে খোৎবা পাঠ করাইতে পারেন । ইহার পর 
স্থলতান ধোলপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আগ্রা আগমন করেন এবং বহজাত 


১, এই নামটিব সঠিক পাঠে দ্ধাব কর। দুরূহ । পাওুরিপিগুলিতে বিভিল্লরূপ আছে, যেধন সরি, 
সুই সিউর, সুই মিউর তবনি সুইর। ফিরিশতা আর বদাওনী এই নামটির উল্লেখ কয়েন নাই । 
তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে সুইসিপূর । বণাওনীতে নামটি অন্যত্র লিখা আছে, তথায় 
ইহ) সুই সুইর দেওয়। আছে । এই স্বনে ফিরিশতাও নামটি 'শিউপুর' উল্লেধ করিয়াছেন। 

২, বিভিন্ন পাণ্ুঘিণিতে নামটি বিতিন্নরূপ আছে যেষন আহহদ খান, আহমদ, হামিদ | ফিরিশত। 
লিখিয়াছেন আহমদ । 


তবকাত-ই-আববরী ৪০১ 


খানের বশ্যত ত্বীকার কর এবং চন্দেরী অঞ্চলে তাহার নামে খোত্ব। পাঠ কিবা 
সুসংবাদ দিয়া ফরমান জারি করেন এবং নৃতন বিজয় লাভ ছারা চতুদিকে এবং সর 
তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে 1১ 

এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কারণে সুলতান কতিপয় আমীরের জায়গীর বদল করা 
প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন । তিনি সরকার ইতাওয়া, আলম খান লোদীর পুর ভিখন 
খানের নিকট হইতে নিয়! নেন এবং ইহা? তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খিযির খানকে প্রদান 
করেন। এইরূপে খাজা মুহম্মদ ইমাদ ফরমুলির জায়গীর হস্তান্তর করিয়। তাহার 
ভ্রাতা খাজা আহমদকে দেওয়া হয় : আর অন্তান্য আমীরদের জারগীরও অনুক্পভাবে 
হস্তাস্তর করা হয়। ইহার পর (সুলতান) মুবাক খান লোদীর পুত্র সইদ খান, এবং 
উসমান ফরমুলির পুত্র শেখ জামাল, এবং রায় জগর সেন কাচওয়াহা এবং খিষর খান 
এবং চন্দেরীর খাজ] আহমদকে প্রেরণ করেন আর তাহারা এঁ অঞ্চলটিকে তাহাদের 
আয়ত্বে আনয়ন করেন এবং তথায় প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেন ; আর সুলতানের নির্দেশ 
অনুযায়ী সুলতান নাসিকদ্দীন মালভীর পৌত্র শাহযাদা মুহম্মদ খানকে এ শহরে 
অন্তরীণাবদ্ধ করিয়। রাখা হয় ।২ আর এ অঞ্চলের শাসনভার পুরের শ্তায় তাহাকে 
প্রদান করা হয় ; কিন্ত সকল ক্ষমতা তাহাদের হস্তগত হয়। বহজাত খান এই সব 
দেখিনা শুনিয়া তথায় অবস্থান করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না, এবং তিনি 
সুলতানের নিকট চলিয়া আসিলেন। 

এই সময়ে সুলতানের হৃদয় সারণ শহরের গভর্ণর হুসেন খান ফরমুর্গির প্রতি 
বিরূপ হইয়া উঠে ; আর উত্তম নীতিরূপে তিনি হাজী সারঙ্গকে তথায় প্রেরণ করেন 
এবং হুসেন খানের সেনাবাহিনীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়৷ তিনি তাহাকে কারা” 
রুদ্ধ করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন আর তখন তিনি এই সম্বন্ধে অব্যাহত হইয়া 
তাহার অল্প কয়েকজন বন্ধুসহ লক্ষৌতি অঞ্চলে গমন করেন এবং বাঙ্গালার শাসনকর্তা 
সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে আলী খান নাগোরী 
যাহাকে সুই জুইর সুবায় নিধুক্ত করা হইয়াছিল, সুলতান মুহন্মদ মালভীর প্রজ্জা এবং 
রণথগ্তোরের শাসনকর্তা শাহযাদা দৌলত খানের সহিত একমত হইয়! এবং যোখা- 
যোগ স্বাপন করিয়। এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এবং তাহার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার 


১, বিভিন্ন পাণ্ুলিপিতে এই স্বানটির পাঠ বিভিন্নরূপ দেওয়। আছে । ফিরিশত। যে পাঞুলিপিগুলি 
সমর্থন করেন এই স্থানে আহার পাঠই গ্রহণ কর। হইয়াছে। 

২. এই শ্বানৈর অর্থ খুব সুস্পষ্ট নয় | তষে মনে হয় শাহাবাদ। ম্‌হপ্রদ খানকে কোণ সাক্ষী গোপাণয়পে 
রাখ) হয়। যদিও প্রকৃত ক্ষমতা সুলতানের হাতে চলিরা আলে । ফিরিশত। ইহ। ভুম্পট্টাপে 
লিখিয়াছেন । 


৬» 


৪০২ তবকাত-ই-আকবরী 


বারা তাহাকে স্থলতানের (সিকান্দরের) নিকট বশ্ঠতা স্বীকারে প্ররোচিত করে এবং 
স্থির করে যে তিনি শেষোক্ত জনের নিকট রণথন্তোর দুর্গটি সমর্পণ করিয়৷ দিবেন । 
আলী খান এই ব্যাপার সম্বন্ধে সুলতানের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন । শেষোজ 
জন এই সুসংবাদে অত্যন্ত প্রীত হন এবং এ দিকে গমনের সংকল্প করেন এবং পর পর 
পথ চলিয়। বিয়ানার সন্নিকটে উপস্থিত হন। তিনি তথায় ইতঃস্তত ভ্রমণে এবং শিকারে 
চারি মাসকাল অতিবাহিত করেন ; আর পণ্ডিত ব্যক্তি ও শেখগণের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। বিশেষ করিয়া তিনি সৈয়দ নমতুল্লাহ এবং শেখ আবদুল্লাহ হসেনীর১ সাহাষ্যে 
তাহার সময় অতিবাহিত করেন; ইহারা প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এবং কেরামতি প্রদর্শনের 
জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 


কবিত। 
শ্ঠায়পরায়ণকে অতিক্রম করিয়] যাইও না, কারণ ওজন করিবার সময় 
ভারসাম্য অনুযায়ী পাথরকে সোনার বিপরীতে শ্বাপন করা হয় । 


সংক্ষেপে আলী খান শাহযাদা দৌলত খান আর তাহার মাতাকে যিনি 
রণথস্তোর দুর্গে কতৃতত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নানারূপ অঙ্গীকার ছ্বার৷ এমনভাবে 
বিনোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শাহযাদ কাল বিলম্ব না করিয়া সুলতানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শেষোক্ড জনের নির্দেশক্রমে আমীরগণের সকলেই 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া যান এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সন্মান ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়া সুলতানের সম্মুখ আনয়ন করেন। শেষোজ্ জন তাহাকে পিতার 
ন্যায় মহব্বতে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে একটি বিশেষ সন্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং 
কতিপয় অশ্ব ও হস্তী উপহার প্রদান করিলেন এবং ইতিমধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী 
তাহাকে রণথন্তোর দুর্গট তত্বাবধান করিবার কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। কিন্ত ঘটনাক্রমে এ আলী খান-ই শঠতাপূর্ণভাবে কাজ করিতেছিলেন 
এবং শাহযাদ! দৌলত খানকে দুর্গটি সমর্পণ না করিবার প্ররোচনা দিলেন এবং তাহার 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার সাহস জোগাইলেন। অতঃপর শাহযাদ দুর্গট হস্তাত্তর কর। 
পরিহার করিতে লাগিলেন। সুলতান আলী খানের কপটত? সম্বদ্ধে অবহিত হইলেন 
এবং সুই স্ুইর সরকার তাহার নিকট হইতে হস্তাত্তর করিয়া তাহার ভ্রাতা আবু 


১* দূইটি পাগুলিপি তাহার নাম দিয়াছে শেখ আবদুলল!হ ছপেনী আর অন্যান/গুলিতে আছে শেখ 
আবদুল্ল।হ আল ছদেনী | বদাওনী লিখিয়াছেন শেখ আবদৃল্লাহ হষেনী | ফিরিশতা লিখিয়াছেন 
শেখ ছসেনী । 


তবকা ত-ই-আকবরী ৪০৩৬ 


বকরকে দিলেন; আর তাহার ধের্য এবং স্বাভাবিক দয়ার্শীলঙার জন্ত আলী খানের 
প্রতি অধিকতর অসস্তোষ প্রদর্শন করিলেন না এবং রণথন্তোরের শাহযাদার প্রতিও 
কোনরূপ অসস্তভোষ বা ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন না। 

স্থলতান বিয়ানা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমুহ সম্থদ্ধে তাহার মন স্থির করিয়া 
তথা হইতে থনকর১ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ; আর এ স্বান হইতে তিনি বারিং নামক 
স্বানে উপস্থিত হইলেন এবং এ পরগণাটি মুবারক খানের পুত্রগণের নিকট হইতে 
হস্তাস্তর করিয়া শেখযাদা মকনকে দিলেন এবং তৎপর ধোলপুর গমন করিলেন আর 
তথা হইতে তাহার রাজধানী আগ্রা আগমন করিলেন; আর তাহার পূব প্রথা 
অনুযায়ী সর্বত্র ফরমান প্রেরণ করিলেন এবং আমীরগণকে তাহাদের সরকার হইতে 
তলব করিলেন । 


জীবনের যেহেতু কোন বিশ্বাস নাই আর সাবভৌমত্বের কোন স্থায়িত্ব নাই, 
তাই এই সময়ে সুলতান অস্গুস্ব হইয়া পড়িলেন আর যদিও তাহার উচ্চ মনোবলের জন্ত 
তিনি ইহার বিশেষ কোন গুকত্ব দিলেন না এবং এ অবস্থাতেই দেওয়ানে বা দরবার 
কক্ষে উপবেশন করিতেন এবং অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন । কিন্ত ক্রমান্বয়ে রোগ 
কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে এবং এমন অবস্থা! হয় যে এক মুঠো খাস্ঠ ব৷ পানি 
তাহার গল। দিয়া যাইত ন1; আর আত্মার গমনপথ বন্ধ হইয়া যায় । 


কবিত। 
এই উৎসবের কক্ষে, পেয়াল। বাহকগণ এত নির্দয়, 
যে আনন্দের সময়েই তাহার। বিষের পাত্র তুলিয়। ধরে ! 
হায় আনন্দের জন্ত তাহারা মাটির সিকান্দর তৈরী করে 
তাহারা সঙ্জরের হদয়-রক্তে উত্তেজনার মদির। পান করে। 


আঃ হিঃ ৯২৩ সনের (১৫১৮ শ্বীঃ) যি-কাজা মাসের ৭ তারিখে রুবিবারে 
তিনি এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। 


১. পাগুলিপিগুলিতে নামটি খনকর এবং থহকব দূই রকমই আছে। বদাওনীও লিধিয়াছেন খনকর ? 
ফিযিশত। পিধিয়াছেন থানকর | কর্ণেল রেক্িং-এর ষতে স্থানটির নাস থনকর, ভনকর ব! খনকির 
ব! থনগির় হইবে । ইহ! বিরান অঞ্চলে অবস্থিত একটি দূর্গ । 

২, জাগ্র। সরক্ষারে একটি ক্ষুদ্র শহর । 

৩, কতিপগ্ন পগুলিপিতে এবং খয়াওনী লিখিয়াছেন ১৭ তারিখে ; অন্যামা পাণুলিপিগুলিতে এবং 
ত।রিখ-ই-দাউদ্দীতে নাছে ৭ তারিখে । 


3০8 তবকাত-ই-আকবরী 


কবিতা 
সপ্ত আবহাওয়ার এধিপতি সিকান্দর আর জীবিত নাই, 
কেহই বাঁচিয়। থাকে না, যেমন সিকান্দর বাঁচিয় নাই । 


তাহার রাজত্বকাল ছিল ২৮ বৎসর এব" পাঁচ মাস। 

যেহেতু কতিপয় ইতিহাসে সুলতান সিকান্দরের প্রশংসা এবং গৌরবে এত কিছু 

বল। হইয়াছে যে ইহার এক ব্বহৎ অংশকে অতিরঞ্জিত এবং অতুযুক্তি বলিয়া সন্দেহ করা 
হয় এবং যাহা শুধু নিছক সত্য কথা তাহাই এই স্থানে বলা হইয়াছে । তাহারা বলে 
যে সুলতান সিকান্দর দৈহিক সৌন্দর্য এবং মানসিক উৎকৃষ্টতায় জুশোভিত ছিলেন । 
তাহার রাজত্বকালে সব কিছুই ছিল অত্যন্ত স্বক্পমূল্য এবং শাস্তি ও নিরাপত্তী অক্ষুণ্ন 
ছিল। সুলতান প্রতিদিন জনসমক্ষে উপবেশন করিতেন এবং বিচার প্রার্থী সকলেই 
সহজে তাহার সাক্ষাৎ লাভ*করিতে পারিতেন। আর কখনও কখনও সকাল হইতে 
সন্ধ্যা পর্বস্ত এবং ঘুমাইতে যাওয়ার'সময় পর্যস্ত তিনি বিবাদমান বিষয়ে নিধুক্ত থাকিতেন 
এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই বৈঠকেই সম্পন্ন করিতেন । তাহার সার্বভৌমত্বের সময়ে 
ভারতের জমিদারগণের অত্যাচারের হস্ত সংকীর্ণ হইয়া আসে আর তাহাদের 
সকলেই বাধ্য এবং অনুগত থাকে । শক্তিমান আর দুর্বলকে সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা 
হইত। সর্কক্ষেত্রেই গ্ায়বিচার করা হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইন্টরিয়- 
পরায়ণতা ও ভোগবিলাসের পিছনে ছুটিতেন না এবং আল্লাহর পরম ভক্ত ছিলেন এবং 
লোকের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। যে দিন তিনি তাহার ভ্রাতা বারবক শাহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন বুদ্ধ চলিবার সময় একজন দরবেশ আপিয়া হাজির হন 
এবং সুলতানের হাত ধরিয়া বলেন, “আপনার জয় হইবে ।' স্থুলতান জোর করে 
তাহার হাত টানিয়া লইলেন। দরবেশ বলিলেন, “আমি আপনাকে শুভ ইঙ্গিত দান 
করিতেছি আর আপনাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতেছি ; তবে কেন আপনি আপন'র 
হাত টানিয়া লইলেন?” প্রত্যুত্তরে জুলতান বলিলেন যে যখনই দুই দল মুসলমানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তখন এক পক্ষের বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করিতে নাই, কিন্ত এইকপ 
বলিতে হয় যে. ইসলামের মঙ্গলের জন্য যাহা টা প্রয়োজন তাহাই ঘটবে ; আর 
বিজয়ের জন্য লোকের উচিত আল্লাহর নিকট মোনাজাত কর যেন লে/কের যাহাতে 
মঙ্গল হর তাহাই যেন সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসরে দুইবার তিনি তাহার সামাজ্যের 
ফকিরগণ এবং অন্তান্ত যোগ্য ব্যক্িগণকে নির্দেশ দিতেন১ যেন তাহার তাহাদের 
১, দুইটি পাগুশিপিতে ভিল্নরূপ পাঠ আছে 'যষন, প্রতি বৎ্দরে দুইবার তিনি ফকির, দীন ধরিজ্ 


এবং যাহাধা লোকচক্ষুর অন্তরালে বান করিতেন তাহাদিগকে তলব করিতৈন এবং তাহাদিগকে 
পোণাক, স্বর্ণ এবং হয় মাসের ছন্য যাহ) কিছু তাহাদের প্রয়োজন তাহাই দান করিতেন। 


তবকাত-ইনআকবরী ৪০৪, 


প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি বিশদ বিবরণ লিখিম্না আনেন। আর তিনি তাহাদের 
প্রত্যেককে তাহার অবস্থা অনুযায়ী পরবর্তী ছয় মাসের জন্য অর্থ প্রেরণ করিতেন ঃ 
আর যে কেহ সামরিক চাকুরীর জন্ত আসিতেন, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পুর্ব 
পুরুষদের সম্বন্ধে বছ জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং সেই অনুযায়ী তাহাকে নিধুক্ত 
করিতেন১ (অর্থাৎ তাহার বেত্রন ও ভাতা নির্ধারণ করিতেন), এবং তাহার অশ্ব এবং 
সাজ-পোশাক পরিদর্শন না করিয়াই তাহাকে জায়গীর বরাদ্দ করিতেন এবং বলিতেন, 
“তোমার জায়গীর হইতে তোমার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়। নাও ॥” 
ইসল[মের প্রতি তাহার এরপ প্রগাঢ় বিশ্বাম ছিল যে অনেক সময় তিনি সীম! 
ছাড়াইয়৷ যাইতেন। তিনি কাফেরদের সকল পুজার স্থান ভূমিস্যাৎ করিয়া দেন, 
আর তাহাদের নাম বা অন্য কোনরূপ চিহ্ন রাখেন নাই । মথ,রা এবং অগ্ঠান্ত যে সব 
স্বানে হিন্দুদের ক্সানের স্বান আছে সে সব স্থানে তিনি সরাই এবং বাজার এবং মসজিদ 
এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এব হিন্বদিগের গান বৃদ্ধ করিবার জন্ত লোক নিষুজত 
করেন। যদি কোন হিন্দু মথ.রায় তাহার দাড়ি অথবা মাথ] কামাইতে চাহিত, তবে 
নাপিত তাহার দড়িতে বা মাথায় হাত রাখিতে অস্বীকার করিত এবং তিনি প্রকাশ্য 
নির্দেশ জারি করিয়া সর্বপ্রকার পৌত্তলিক আচার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তিনি সালার 
মাসুদের বল্লমধারীগণের বাৎসরিক শোভা-যাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেন।২ পবিত্র 
লোকদের দরগাহে মহিলাদের গমনও তিনি নিবিদ্ধ করেন। তীহার তকণ বয়সে 
অর্থাৎ তিনি যখন শাহযাদ1 ছিলেন তিনি শুনিতে পান যে থানেশরে একটি জলাশয় 
আছে যেখানে হিন্দুগণ জমায়েত হয এবং ত্নান করে। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে 
জিত্ঞাসা করেন; এই ব্যাপারে মহানবীর প্রবতিত আইনের বিধান কি?” তাহারা 
বলিলেন, “প্রাচীন পৌত্তলিক মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা আইনসম্মত নয় এবং প্রাচীনকাল 
হইতে প্রচলিত প্রথা জলাশয়ে সান করা নিষিদ্ধকরণ আপনার পক্ষে উচিত হইবে না।” 
শাহযাদ] তাহার ছোরায় হাত রাখিলেন এবং এ পণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে উদ্ভত 
হইয়। বলিলেন, “তুমি পৌন্তলিকদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছ ।” জ্ঞানী ব্যক্তিটি 
বলিলেন, “মহানবীর প্রবতিত আইনের বিধানে যাহা আছে আমি তাহাই বলিতেছি, 
আর আমি সত্য কথা বলিতে ভয় পাই না।”' ইহাতে শাহযাদা শান্ত হইলেন। 


১, একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, 'তাহাব বেঙন ও ভাতা নির্ধারণ করিতেন |” 

২, সালার মাসুদ ধাষী ছিশেন ইদলাখের একজন স্ুবিখাতত বীব ; তিনি পৌন্তলিক হিপুদের বিরুদ্ধে 
বহু যুদ্ধ কয়েন এবং অবশেঘে বাহরাইচের নিকটেব যুদ্ধে আঃ হিঃ ৪২৪ সনে নিগ্ৃত হন। শ্রবং 
তৎপর স্ুলতান-উশ-গুহাদা বা শরহীদগণের রাখা উপাধি লাভ করেন। তাহার হ়মধারীদের 
শোতীধাত্র। ঘস্ব করিয়া স্থুলতান সিকালর নৃসলমানদের মধ্যে লরপ্রকার পৌত্তলিক আচার-অনৃষ্ঠানের 
বিরোধিত। প্রদর্শন করেন। 


৪০৬ তবকাত-ই-আকবরী 

সংক্ষেপে তিনি তাহার রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেক মসজিদে কোরান পাঠক বা 
ইমাম এবং ধর্ম প্রচারক এবং ঝাড়ুদার নিষৃক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্ বৃত্তি 
ও ভাতা মঞ্জুর করেন। শীতকালে তিনি ফকিরদের জন্ত পোশাক ও শাল প্রেরণ 
করিতেন ; আর প্রতি শুক্রবার তিনি শহরের ফকিরদের জন্য নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ 
করিতেন, আর প্রত্যেক দিন পাক না করা খাগ্ঠ এবং পাক করা খাগ্ঠ কতিপয় স্থানে 
বিতরণ করা হইত। আর তাহার রাজত্বের সবত্র প্রতিদিন১ আর প্রতি শুক্রবার এবং 
প্রতি বৎসরে দুইবার বিশেষতঃ ফকিরদের জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হইত। সকল 
পবিত্র দিনে যেমন রমযানে এবং মহরম মাসের প্রথম দশ দিন এবং বিজয়ের ফলে এবং 
অন্তান্ত আনন্দের পর শোকরিয়৷ আদায় উপলক্ষে তিনি ফকির ও দরবেশগণের হৃদয় 
উৎফুল্ল করিতেন। 


এ. ক্লোক 


আপনার যদি মহত্বের গৌরব থাকে 
তবে দরিদ্রের হৃদয় আপনার হাতে তুলিয়া নিন। 


দেশে শিক্ষারং প্রসার লাভ করে এবং আমীর ও সৈন্ুদের পুত্রগণও নিজেদের 
জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভে নিয়োজিত করে। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের সম্পদ হইতে 
ফকির ও দরিদ্র লোকদের মহানবীর আইন অনুযায়ী দান করিতেন । 
কথিত আছে যে, যে সময় সুলতান বহলোল ইন্তেকাল করেন এবং তাহারা 
সুলতান সিকান্দরকে সাম়াজ্োর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি চলিয়া 
যাইতে উদ্ভত হন, সেই সময় এক দিন তিনি শেখ সামাউদ্দীনকে যিনি তদানীন্তন 
সময়ের একজন পবিত্র লোকদের অন্তু ক্ত ছিলেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দিল্লীর বাইরে 
গমন করেন এবং তাহার জগ্ত তাহাকে দোয়] করিতে অনুরোধ করেন । তিনি আরও 
বলেন যে আমি আপনার সঙ্গে মিযান সরফ (আরবী ব্যাকরণ) কিতাবটি পাঠ করিতে 
চাই এবং তাহা আরম্ভ করেন। শিক্ষক যখন ইহাতে “অসাদক আল্লাহ তা আলা ফি 
দারইন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেন উভয় পৃথিবীতে সৌভাগ্যশালী করেন, পাঠ 
করেন তখন সুলতান বলিলেন, “ইহা আবার বলুন” এবং তাহাকে তিনবার ইহা 
১* এই স্ব(নে বিভিন্ন পাণুলিপিতে বিভিন্ননূপ আছে যেমন দৈনিক ব৷ প্রতি শুক্রবার | 
“ তারিখ-ই-দাউদীতে আছে যে আবগব যহাডেদপক ঘা তেঘজ শান্ত অন্বাদ কর! হয় এবং তাহার 
বাষি দেওয়। হয় তিব্বি গিফালরী । আরগর সম্ভবতঃ আর শব্দের অপবংশ | মহাভেদক সম্ভবতঃ 


+ আহাতেদ। 
৩. ফিরিশতাতে আছে শেখ বাহাউদ্দীন । 


লট 


তবকাত-ই-আকবরী ৪০৫ 


বলাইলেন এবং তৎপর পবিত্র লোকটির হস্ত ছুদ্ঘন করিলেন এবং এ মোলাকাতট শৃভ- 
লক্ষণম্থচিক গণ্য করিয়। যাত্র৷ করিলেন । 


কবিত। 
পবিত্র ও জ্ঞানী লোকদের বাণী ভাগ্যের ব্যাখা স্ুচিত করে 
তাহাদের মন আর তাহাদের জিহ্বা কালি আর কলমের ন্যায় 
তাহাদের শুভাকাহম্থায় আছে চিরস্তন শাস্তি 


আর তাহাদের শক্রতায় লুক্কায়িত আছে চির বিনাশ ॥ 

আমীর এবং বিত্তবান লোকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র এবং ফকিরদের মধ্যে বৃত্তি 
ও ভাতা দিতেন তাহারা সুলতানের বিশ্বাসভাজন হইলেন ; আর শেষোক্ত জন 
বলিতেন যে তাহারা সৎ কাজের ভিওি স্থাপন করিয়ান্রে, যাহাতে কখনও কোন 
ক্ষতির সম্ভাবন৷ নাই । 

তিনি তাহার রায়ত এবং সৈন্তগণ সন্থন্ধে এমন পর্যায় পর্বস্ত সংবাদ রাখিতেন যে 
তাহাদের পারিবারিক বিষয়সমূহের বিশদ বিবরণও তাহার নিকট পৌছিত ; আর 
কখনও কখনও লোকেরা একা থাকিলেও তাহারা যাহ। কিছু ঘটিত তাহার সংবাদও 
তিনি লাভ করিতেন ; ফলে লোকেরা সন্দেহ করিত যে সুলতানের একটি জিন আছে 
এবং তিনি তাহার সহিত এত অস্তরঙ্গযে সে তাহাকে ভবিধ্যতের গর্ভে কি নিহিত 
আছে তাহারও সংবাদ দেয়। 

তাহারা বলে যে যখনই তিনি কোন স্থানে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ 
করিয়াছেন এ বাহিনীতে প্রতিদিন দুইটি ফরমান পৌছিত, একটি খুব ভোর বেলা, 
ইহাতে নির্দেশ থাকিত যে দিনের যাত্রা শেষে তাহারা কোন কোন স্থানে অবস্থান 
করিবে আর অপরটি পৌছিত বিকালে, ব। দিনের শেষে যাহাতে নানা কার্য সম্পাদনের 
নির্দেশ থাকিত। কখনও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই ; আর পথে সর্বদা ডাক 
চলাচলের অশ্ব প্রস্তত থাকিত। যখনই কোন সীমান্তবর্তী জেলার কোন আমীরের 
নিকট কোন ফরমান প্রেরণ করা হইত, শেষোক্ত জন দুই বা তিন কারোহ অগ্রবর্তী 
হইয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন, আর যে লোক ফরমান বহন করিয়। নিয় 
যাইতেন তাহার জন্ত একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইত এবং তিনি তাহার উপরে দাড়াইতেদ, 
আর ধিনি ফরমান গ্রহণ করিতেন তিনি ইহার নীচে দীড়াইতেন ; আর ফরমান 
তাহার দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা মাথার রাখিতেন। নির্দেশ যদি এইক্সপ থাকিত 
যে এ স্বানেই ইহ। পাঠ করিতে হইবে, বাহক নির্দেশটি বলিয়। দিতেন এবং ইহা। এ 
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্বানেই পাঠ করা হইত : আর যদি নির্দেশ এরপ থাকিত যে ফরমানটি কোন মসজিদে 
মঞ্চের নিকটে পাঠ করিতে হইবে তবে তাহাই করা হইত । ফরমানটি যদি বিশেষ 
করিয়া এ লোকটির জন্যই হয, বা তাহার জন্যই বিশেষভাবে লিখিত হয় তবে ইহা 
গোপনে তাহার নিকট পাঠ করা হয়। 

প্রতিদিন পরগণা ও প্রদেশসমূহের জিনিসপত্রের মূল্য এবং ঘটনাসমূহের একটি 
তালিকাপঞ্জী স্থলতানের নিকট পেশ করা হইত। যদি কোথাও এক চুল ব্যতিক্রম 
দেখা দিত তৎক্ষণাৎ তাহ] সংশোধন করা হইত । তিনি সর্বদা কলহ মীমাংসায় এবং 
মামলার বিচার সম্পাদনে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহে আর প্রজাদের মঙ্গল বিধানে 
ব্যাপূত থাকিতেন। 


তাহ!র বুদ্ধিমত্তার তীক্ষতা এবং তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত 
আছে। যাহা কিছু সত্য এবং যাহাতে সর্বাপেক্ষা কম অতিরঞ্জন এবং অত্যুক্তি আছে 
আমি শুধু সেইগুলিই বিধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি । 


একদা গোয়ালিয়রের অধিবাসী দুই ভ্রাতা, যাহারা অতি শোচনীয় অবস্থা ও 
দারিদ্রতায় পতিত হইয়াছিল, এক সেনাবাহিনীতে যোগদান করে আর এ বাহিনীকে 
কোন এক বিশেষ প্রদেশ আক্রমণের জন্য প্রেরণ কর] হয়। সৈশ্যগণ যখন লুটতরাজ 
ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল তখন এক টুকরা স্বর্ণ কতিপয় রঙীন বস্্, এবং দুইটি 
মূল্যবান চুনি তাহাদের হস্তগত হয়। দুই ভ্রাতার একজন বলিল, “আমাদের উদ্দেশ্য 
সফল হুইয়াছে, আমরা আর অধিক কষ্ট সহ্য করিব কেন; চল আমরা গৃহে ফিরিয়া 
যাই এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাই ।” অপর জন বলিল, “দেখ ভাই, প্রথমবারেই 
যখন এমন মুল্যবান সম্পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পরে আমর] ইহার 
চেয়ে মূল্যবান জিনিস লাভ করিতে পারি।” অপর জন বলিল, “আমি আর 
কোথাও যাইব না।” অতঃপর তাহার। জিনিসগুলি দুই ভাগ করিল । জোষ্ঠ ভ্রাতা 
তাহার অংশও অপর ভ্রাতাকে দিল, যাহাতে সে এইগুলি তাহার স্ত্রীকে দিতে পারে । 
এ লোকটি গুহে' প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহার ভ্রাতার স্ত্রীর নিকট চুনিটি ছাড়া আর 
সবই প্রদান করিল । দুই বৎসর পর যখন তাহার ভ্রাত। ফিরিয়া আসিল এবং অনুসন্ধান 
করিল তখন সে চুনিটির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে বলিল, “চুনিট। কি 
হইল.” তাহার ভ্রাতা জবাব দিল, “আমি তাহা আপনার স্ত্রীকে দিয়াছি।" সে 
বলিল, “সে বলে যে সে কখনও তাহ? পায় নাই ।” সে জবাব দিল, “তিনি মিথ্যা 
কা, বলিতেছেন, তাহাকে কিছু ভয় দেখানো প্রয়োজন।” লোকটি তাহার স্ত্রীকে 
শাসাইল। সে বলিল, “আমাকে এই রাত্রির জগ্থ সময় দাও। আমি কাল সকালে 
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ইহা] বাহির করিব” খুব ভোরে সে মিয়। ভুদার১ গৃহে গমন করিল। তিনি ছিলেন 
সুলতান সিকান্দরের প্রধান আমীরগণের অন্ততম এবং প্রধান বিচারক ১ এবং ভাহাক় 
নিকট সকল ঘটন। বিবৃত করিল । মিয়। ভুদ। মহিলাটির স্বামীকে তাহার ভ্রাতাপহ 
হাজির হইতে নির্দেশ দিলেন; আর তাহারা যখন আদিল তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা- 
বাদ করিলেন । মহিলাটির স্বামীর ভ্রাতা বলিল, “আমি তাহাকে চুনিটাও দিয়াছি ।” 
মিয়া ভূদাবলিলেন, “তোমার কি কোন সাক্ষী আছে)” পে জবাব দিল, “হয)।” 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “কে সে?” লোকটি জবাব দিল, “দুইজন ব্রাহ্মণ ।”' 
মিয়া বলিলেন, “তাহাদের হাজির কর। লোকটি একটি জুয়ার আড্ডায় গমন করিল 
এবং দুইজন জুয়াড়ীকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদেরকে কি বিষয়ে এবং কিরূপ 
সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহ শিখাইয়া পড়াইয়া আনিল। লোক দুইজনকে পরিষ্কার 
পোশাক পরাইয়া কাচারীতে হাজির করা হইল। তাহারা সাক্য দান করিবার 
পর মিয়া ভুদা মহিলাটির স্বামীকে বলিলেন, “যাও চ্চোমার স্ত্রীর নিকট হইতে যত 
কঠোরতার প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিয়া চুনিটা আদায় কর।” মহিলাটি এ স্থান 
হইতে বাহির হইয়। আসিল এবং সুলতানের দরবার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল 
এবং বিচার প্রার্থনা করিল। স্লতান তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে 
ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন । মহিলাটি যাহা? ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ দিল । 
সুলতান বলিলেন, “তুমি মিয়া ভুদার নিকট যাও নাই কেন?” সে বলিল, “আমি 
গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার যে কপ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল তিনি তাহ] করেন 
নাই |” সুলতান নির্দেশ দিলেন এবং সকল পক্ষকে তাহার নিকট হাঞ্জির করা হইল । 
তিনি তাহাদের মকলকেই আলাদা আলাদাভাবে তলব করিলেন । মহিলাটির স্বামী 
এবং তাহার ভ্রাতাকে কিছু মোম দিলেন এব, হুকুম দিলেন যেন তাহারা ইহা ছারা 
চুনিটির মত আকৃতি প্রস্তত করে। তাহারা সম্পূর্ণ এক প্রকার দুইটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত 
করিল। অতঃপর তিনি সাক্ষীগণকে আলাদা আলাদাভাবে তলব করিলেন এবং 
তাহাদিগকে মোম দিলেন । তাহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্নরূপ প্রতিকৃতি তৈরী করিল। 
প্রত্যেকটি মোমের টুকরা সংরক্ষণ করা হইল ॥ অতঃপর মহিলাটিকে তলব করা হইল 
এবং সুলতান তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি মোমটি দ্বারা চুনিটির প্রতিকৃতি তৈরী করিতে 
পারিবে?” মহিলাটি বলিল, “যে জিনিস আমি কখনও দেখি নাই, আমি কি করিয়া 
তাহার প্রতিকৃতি তৈরী কগিব?” যদি তাহাকে পুনঃপুনঃ ইহা করিতে বল। হইল, সে 
কিছুতেই রাজী হইল না। অতঃপর তিনি মিয়। ভুদাকে সম্বোধন করিলেন এবং তৎপন্ন 


১. পাখুবিপিওলিতে ইহার লান বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে । কিরিশতা লিধিয়াছেন নিষ্না তুঙ্জি। 
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সাক্ষীগণকে বলিলেন, “তোমরা বদি সত্য কথা বলতবে তোমাদের জীবন রক্ষা 
পাইবে, কিন্ত তোমরা যদি তাহা না কর তবে তোমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে ।” 
অতঃপর তাহার] সত্য ঘটনা বিবৃত করিল । মহিলাটির স্বামীর ভ্রাতাকেও তলব করা 
হইল এবং তাহাকেও কঠোর শাস্তির ভয় দেখান হইল । সেও ঘটনার প্রকৃত বিবরণ 
দিল। অসহায় মহিলাটিকে এইবার মিথ্যা দোষারোপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইল ; 
আর সুলতানের মহা অস্তদু্টি এবং বুদ্ধিমত্তা সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠিল । 

তিনি মিলসহ সাধারণ পারসিক কবিতা লিখিতেন আর তাহার কবিবপে 
ছন্সনাম ছিল গুলবখী । শেখ জামাল তাহার একজন সভাসদ ছিলেন এবং তিনি 
তাহার সহিত বছ আলাপ-আলোচনা করিতেন। তিনি সুলতানের স্থতিতে নিম্নরূপ 
দ্বিপদ্দী কবিতাগুলি রচনা করেন । 


কবিত। 
আপনার গলিপথের ধুলায় আমার পোশাক প্রস্তুত হইয়াছে, 
আর তাহাও আমার চোখের অশ্রুতে ভিজিয়া গিয়াছে ! 
তাহার শরাঘাতে আমার ডান] সম্পূর্ণ ছুলিয়া গিয়াছে 
ধনুক ক্রুসম্পন্ন তাহার নিকট আমি এখন উড়িয়া যাইব । 


তাহারা বলে যে একদ] সুলতান নামাজ পড়িবার পর তাহার তসবিহ জপিতে- 
ছিলেন। তাহার প্রধান তত্বাবধায়ক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাহার 
প্রতি এমন এক ইঙ্গিত করিলেন যাহার অর্থ, তলব কর ; তত্তাবধায়ক ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না; এবং বাহির হইয়৷ গিয়া গিয়। ভূদাকে বলিলেন, “ন্ুলতান তাহার 
তসবিহ জপ করিতেছেন এবং আমাকে তলব করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন । আমি সাহস 
করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই যে কাহাকে তলব করিব আর এখন 
আমার ফিরিয়া যাইবার মুখ নাই। আমি এখন ফিরিয়। গিয়া সুলতানের নিকট 
জিজ্ঞাস] করিতে পারিব না, আর আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কাহাকে আমি 
সঙ্গে লইয়া! যাইব ।” গিয়া ভুদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মস্ুলতান তখন কোন 
দিকে মুখ করিয়া বপিয়াছিলেন এবং তাহার ঢৃষ্টি কিসের উপর নিবদ্ধ ছিল?” তিনি 
বলিলেন, “সগ্ভ নিমিত ইমারতটির দরজার দিকে ছিল । মিয়া ভূদা বলিলেন, 
“ওস্তাগার ও জুতার মিস্িকে ডাকিল্লা পাঠান এবং তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে নিয়া 
যান।” প্রধান তত্তাবধায়ক ওস্তাগার ও জুতার মিষ্বিকে সঙ্গে নিলেন। সুলতান 
ইহাতে অবাক হইলেন যে কি করিয়া তিনি তাহার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে গারিলেন ; 
তিনি জানিতে চাহিলেন, “আপনি কি করিয়া বুঝিলেন যে আনি এই লোকগুলিকে 
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চাহিতেছি?” প্রধান তত্বাবধায়ক জবাব দিলেন “মিয়া ভুদ] আমাকে বলিয়া 
দিয়াছেন।” মিয়া ভুদার বুদ্ধিমত্তার প্রতি সুলতানের বিশ্বাস ঢুঢতর হইল । 
কথিত আছে যে একদা স্থলতান সিকান্দর তাহার প্রধান বিচারপতি এবং উদ্ষির 
মিয়। ভুদাকে বলিলেন “আমার রাজ্জে প্রায়ই আমার অফিসারগণের মধ্যে বহু দুর্নীতি 
ঘটিত হয় আর ইহ? আমার প্রজাদের সর্বনাশের কারণ হয় । আমার মহান মন 
প্রায়ই এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ইহার যদি কোন প্রতিকার আপনার মনে 
জাগে তবে অত্যন্ত উপকার হয়।” মিয়া ভুদাও তাহার নিকট নিবেদন করিলেন, 
“দুর্নীতি দূর করা খুবই সহজ, আর ইহা এইবপে করা যায় যে সুলতান যদি শিকলের 
এক প্রান্ত ধরিয়া রাখেন আর অপর প্রান্ত আপনার দাসের নিকট দেন, তবে কখনও 
কোন দুর্নীতি দেখা দিবে না । আর প্রকৃতপক্ষে যখনই কাহাকেও কোন কাজ করিতে 
দেওয়া হয় তবে তাহাকে অবশ্যই নিলেণভী হইতে হইবে অন্তথায় দুর্নীতি দূর কর। 
যাইবে না।” 


সুলতান ইব্রাহীম, পিত। সুলতান সিকান্দর, পিতা! সুলতান 
বহলোল লোদী 


সুলতান সিকান্দর যখন আল্লাহ্‌ ৩ঙা'আলার ককণার সহিত একব্রিত হইলেন, 
তখন সুলতানের সুউচ্চ, শক্তি সম্পন্ন এব, মর্ধাদা সম্পম পদে রাষ্রের আমীর ও উচ্চ 
পদপ্ব অফিসারগণের সন্মতিক্রমে তাহার জ্য্ঠ পুত্র১ সুলতান ইব্াহীমকে প্রতিষ্ঠিত 


সম্ভবতঃ সুপতান ইব্াাহীম মুন্তান পিকান/বব জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। বয়সের দিক দিয়া 
সুলতান গিকান্দরেব পৃ ব্রগণেব পর্যায় এইরূপ ছিল, আযম ছখ/যুন, জালাল, ইযাহীয়, ইসমাইল- 
এবং হপেন | তাগিখ-ই-নালাতিন-ই-আফধান|র মতে তাহার নির্বাচনের কারণ এইরূপ । সুলতান 
সিকালবের এক স্ত্রীব গর্ভের দুই সন্তান বাখিয়। যান। তাহাবা হইলেন ইব্মাধীন এবং জালাল। 
প্রথমোক্ত যখন বয়ংপ্রাপ্ত হয় তখন তিনি তাহার দৈহিক সৌন্দর্য এবং চযৎকার ম্বতাবের জন্য থাতি 
লত করেন এবং আমীরগণ তাহাকে বিংহাসনে বগাইবার সংকল্প করেন এবং আঃ ছি; ৯২৩ সনের 
(নভেম্বর ১৫১৭ খীঃ) ৭ই ধিল হিজ্জ। তারিখে তাহাকে পিংহসনে প্রতিটিত কবেন | বিস্ত যেহেতু 
স্থলতান পিকান্দর ৭ই ঘিন কাজ তাবিখে ইন্তেকাল করেন দেখা গিয়াছে, যে তাহার ধিংহাপনা- 
রোহণের এই তারিখটি সম্ভবতঃ ভুল । তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাব অনুবাদক বলেন যে 
তারিখ-ই-খান জাহান লোনী অলুযারী সুলতান ইব্াহীম ৮ই যিলকান্থা তারিখে নিংহ!লনে 
আরোহণ করেন আর এই তাবিখটিই সঠিক । সম্ভবতঃ সুলতান সিকান্দরের অন্যান্য পুত্রগতণর 
যাতাগণ অপেক্ষাক্কত কষ নর্যাদাসম্পনন ছিলেন এবং ফলে ইত্রাহীন ও জালাল তাহার উত্তরাধিঝারী 
হুন। সুলতান ই্ঘাহীস দিল্লীতে আর ও!লাল কিছুকালের জন্য ৌনপুরে। তারিখ-ই-দতিদী 
সুলতান ধিকালরের পুর্রগতণর একটা ভিন্নরূপ তা্িকা দিয়াছেন । ইহার মতে তাংাদের সংখ্যা 
ছয়জন এবং বয়োঃক্রষ অনুযায়ী তাহাদের তালিক। নিমু্ধপ £ ইব্বাহীম খান, জালাল খান 
ইপমাইল খান, হুসেন খান, মাহখুদ খান এবং আধস ছনাযুন। 
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করা হয়। তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্য ও প্রথরতা এবং তাহার সাহস এবং 
প্রশংসনীয় নৈতিক গুণাবলীর জন্য সুপরিচিত ও স্বিখ্যাত ছিলেন। কিন্ত যেহেতু 
সৈম্গ্ণ বিশেষ করিয়া যোদ্ধা ও কর্মী লোকেরা তাহাদের বিষয়সমূহের সুষ্ঠ, বাবস্থা" 
পনায় জন্তড আর তাহাদের চাকুরী ও নির্দেশনার সুনাম ও গৌরবের অগ্ঠত আর 
তাহাদের লোকজন ও সাজ-সরঞ্জামের বিরাটত্বের জন্ সর্বদা তাহাদের সকল 
পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে যে রাজ্যের শাসন পরিচালনা এবং 
এক সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসন হইতে নির্দেশ দানে ক্ষমতা অত্যধিক হইবে না বা তাহারা। 
সম্পূর্ণ প্রাধান্ থাকিবে না । আর এই কারণে তাহারা স্থির করেন যে স্থুলতান ইব্রাহীম 
দিজীর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন আর তাহার শাসন জৌনপুর রাজ্যের সীমান্ত 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে ; আর শাহযাদ। জালাল খান জৌনপুরের সলতানাতের মসনদে 
আরোহণ কব্িবেন, এব এ অঞ্চলের দেশসমূহ শাগন করিবেন।১ কিন্ত তাহারা 
জানিতেন না যে সার্বভৌমত্বএভাগ করা যায় না আর এক খাপে দুইটি তরবারি 
রাখা যায় না। 


শ্লোক 


এক দেহে দুই প্রাণ কখনও থাকিতে পারে না 
আর এক রাজ্যে দুই রাজা শাসন করিতে পারে না। 


১, এই গ্রন্থে জৌনপূরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্বপনের যে কারণ ব্যাখ্য। কর। হইয়াছে তাহা তেনন কোন 
ঞ্রোরানো কারণ মনে হয় না। গন্তাত' রেখক স্বয়ং ইহ ট্টপলন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আর 
তাছারই ফলে তিনি এবূপ এক ঘের প্যাচওয়াল৷ পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । বদাওনী ইহার 
কোন কারণ উল্লেখ কবেন নাই । তারিখ-ই-সাগাতিন-ইনআফধানাতে আছে £ রাষ্ট্রের আমীর ও 
অন্যান্য পাস্ব ব্যক্তিমণ অতঃপর ইব্রাহীমের এক মাতাব গভজাত ভ্রাতাকে সুলতান জালানুদ্দীন 
উপাধি দান করিলেন এবং তাহাকে বহু অফিগাব ও এক বিশাল বাহিনীগহ জৌনপৃর রাজ্যের 
দাযিত্ব গ্রহণের অন্য প্রেবণ কঠিলেন , কিন্তু তাহাদের এইরূপ কার্ধের দ্বন্য কে।নরূপ যুজি পেন 
নাই। একমাত্র ফিরিখতাতেই ইহার একটা যুক্তিণঙ্গত কারণ পাওয়া যায়; তাহার মতে ইব্রাহীম 
তাহার সিংহাসনে আরে।হণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে অফিস|রগণের মধ্যে তাহার 
নিঞ্জের গোত্রের এবং অন্যানাদের মধে। কোনরূপ প্রভেদ থাকিবে না৷ এবং প্রকাশোে ঘোণ! 
করেন যে র্লাজাদের কোন আত্বীয় স্বতরন বা শ্বগোত্রীপ্ন থাকা উচিত নমঃ সকলকেই এক 
পর্যায়তুজ প্রজ।দূপে গণ্য করিতে হইবে আব সকলেই এক পর্যায়ের রাষ্ট্রের কর্মচারী হইবে । আর 
যে সৰ আফথান আত্মীয় ইতিপূবে সযাটের সুখে আসন গ্রহণ করিতে পাগ্গিতেন তাহাদিগকে 
তখন সম্ুখে হাত জুড়িয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত । ইহার ফলে ক্ষমতাশালী লোদী ও অন্যান্য 
আমীরগণ তাহার প্রতি বিশেষ ক্ষন হন এবং তাহারা একত্র ঘড়বন্থ করেন এবং ইত্রাহীবেক় অধীনে 

'ঃদিষ্লী এবং কতিপয় অধীনস্থ প্রদেশ রাখিয়া তাহার! জালাল খ।নকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
কছ্ছেন। 
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ক্ষেপে শাহযাদ৷ জালাল খান আমীরগণ এবং জৌনপুরের পরগণা সমুহের 
জাযগীরদারগণসহ জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন এবং এ রাজ্যের সিংহাসনে 
সুুঢুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আযম হুমাষুন সরওয়ানীকে তাহার প্রতিনিধি এবং উির 
(ভকিল ওয়া পেশওয়া ) নিঘৃক্ত করেন। এই সময়ে রাপ্রী হইতে খানজাহান লোদী 
ন্ুলতান ইব্রাহীমের দরবারে আগমন করেন এবং উধির এবং ভকিলগণকে তিরস্কার এবং 
উপহাস করিয়া বলেন যে সার্বভৌমত্ব এবং শাসনকার্ধকে দুই ভাগ করিয়া তাহার 
চরম ভূল এহং মারাত্মক সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন ; আর ইহা গ্রহণ কর] বিজ্ঞ জনের 
কাজ নয়। অবশেষে রাষ্টের অফিপারগণ ইহার সংশোধন করা স্ুুবিবেচনার ক'জ 
বলিয়া গণ্য করেন; আর যেহেতু তখন পর্যন্ত শাহযাদা জালাল খান ক্ষমত]। এবং 
স্বায়িত্ব লাভ করেন নাই, তাহাকে দিল্লীতে তলব করা স্থির করেন। তাহারা 
তাহাকে তলব করিবার জন্য হায়বত খান গর্গ আন্দাজকে প্রেরণ করেন ; আর 
মর্যাদাপূর্ণ এবং হৃগ্ঠতাপূর্ণ ভাষার পোশাকে এক ফরমান প্রেরণ করিয়া বলা হয় যে 
এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে এবং তিনি যেন সামান্য সংখ্যক রক্ষী- 
সহ' দ্রুত আগমন করেন। হায়বত খান যখন শাহযাদার দরবারে আগমন করেন, 
যদিও তিনি নানারপ ছল-চাতৃুরী এবং তোষামোদ ব্যবহারের চেষ্টা করেন এবং 
প্রতারণার আশ্রয়ন গ্রহণ করেন, শাহযাদার তাহাদের প্রতারণার সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পায় এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে অসম্পত হম, আর মোলায়েম জবাব দিয়া তিনি 
কৌশল করিয়া এড়াইয়া যান। হায়বত খান এই সব ব্যাখ্য। করিয়া সুলতানের 
নিকট নিবেদন প্রেরণ করেন। সুলতান তখন শেখ সইদ ফরমুলির পুত্র শেখযাদা 
মুহম্দ এবং মালিক আলাউদ্দীন জিলওয়ানীর পুত্র মালিক ইসমাইল এবং কাষী 
মজদুদ্দীন হেজাবকে (গৃহাধ্যক্ষ) প্রেরণ করিলেন। তাহাদের খোশামোদেও কোন 
কাজ হইল ন! এবং শাহ্ষাদা প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ইহার পর এ সময়ের পণ্ডিত 
ব্যক্তি ও দার্শনিকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এ সব অঞ্চলের আমীর এবং শাসন- 
কর্তাগণের নিকট ফরমান প্রেরণ করা হয়; আর ইহাদের প্রত্যেকের নিকট তাহার 
পদমর্যাদা এবং অবস্থা এবং বংশগৌরব অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র যৃজি, এবং অনুগ্রহ 
প্রদর্শনের আশ্বাস এবং ইঙ্গিত ও প্রস্তাব দেওয়] হয়। এই ফরমানগুলির উদ্দেশ্য ছিল 
এইরূপ যে তাহারা যেন শাহযাদা জালাল খানের প্রতি কোনন্ধপও আনুগত্য প্রকাশ 
ব। মেলামেশা হইতে বিরত থাকেন, আর তাহার দরবারে গমন না করেন এবং তাহার 
অর্ধীনে চাকুরী গ্রহণ না করেন। যে সব আমীরের এ সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সৈচ্ত 
আছে এবং ত্রিশ হইতৈ চল্লিণ সহশ্ব অনুচর আছে যেমন বিহার প্রদেশের শাসন্বরর্তা 


৪১৪ তবকাত-ই-আকবরী 


দরিয়া খান লোহানী, ঘাষীপুগের শাসনকর্তা নাসির খান এবং অযোন্যা এবং লক্ষৌর১ 
শাসনকর্তা শেখযাদ। মুহম্মদ ফরমুলি এবং অন্যান্যগণের নিকট একজন বিশ্বস্ত বিশেষ 
প্রতিনিধিকে বিশেষ সন্মানীয় পোশাক, একট অশ্ব এবং অন্যান্য উপহার সহ প্রেরণ 
করা হয়। এই সব ফরমান যখন তাহাদের নিকট পৌছে তখন তাহাদের সকলেই 
শাহযাদার প্রতি তাহাদের আনুগতা প্রত্যাহার করেন এবং তাহার প্রতি বৈরী হইয়া 
যান। 

এই সময়ে সুলতান চমৎকার মণিমুক্তাখচিত ও সুশোভিত একটি সিংহাসন 
দেওয়ানখানায় স্বাপন করেন। আর আঃ হিজরা ৯২৩ সনের যিল হিজ্জা মাসের 
১৫ তারিখ শুক্রবার দিন (.৫১৭ শ্রীঃ) তিনি ইহাতে আরোহণ করেন এবং এক মহা 
দরবার সম্পন্ন করেন। তিনি প্রাসাদের ভৃত্যগণ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ এবং সকল 
সামরিক অফিসারগণকে সম্মানীয় পোশাক, তরবারি ও ছোরার জন্য বেস্ট, এবং অশ্ব 
ও হস্তী এবং উচ্চ পদ এবং মর্ধাদা এবং প্রত্যেকের পদ ও মর্ষাদ। অনুযায়ী জায়গীর 
দান করেন। 


কিত। 
তোমার যদি ক্ষমতা, মহত্ব আর মর্যাদা থাকে 
অনুগ্রহ আর নর্ষাদ। দিয়া তোমার বন্ধুদের হাদয় জয় কর। 
ইহার দ্বারাই কাউ তাহার শক্রগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন 
তিনি একজন রুত্তম হইলেও তোমার আদেশ পালন করিবেন । 
তোমার সৈন্যদের প্রচুর অনুগ্রহ ছারা যুদ্ধে শক্তিশালী কর 
কারণ মানবহস্তার কাছে সিংহও পরাজয় বরণ করে। 


আর তিনি তাহাদের কানে আনুগত্যের কানবালা পরাইলেন৪ এবং তাহাদিগকে 
অনুগ্রহ এবং দয়? প্রদর্শন দ্বারা নূতন করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। তিনি 
ক্ষমতাবান এবং সাধারণ লোক সকলকেই তাহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। 


১. দৃইটি পাগুলিপিতে আছে লক্ষোতি, আর একটি পাণুলিপিতে আছে লক্ষ | এই স্ব'নে লক্ষোই 
হইবে | কিরিশতা লক্ষৌ পিখিয়।ছেন। 
২. সম্থানীয় পোশাক এবং অশ্বের পঙ্গে বেল্টপহ ছোয়াও উপহারগুলির মধ্যে ছিল । 
৩, তাবিখ-ই-সালাতিন-ই'আকথানার মতে ঠিক এই তারিখেই শাহাযাদা জালাল খান অনুগ্ূপ এক 
॥ ছঅনুষ্ঠ(ন সম্পন্ন করেন। 
&৫ জ্রীতদাদগণের কান ফুট। করিয়। তাহাতে থে আংট। পরান হয়, এই স্বমণে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে। 


তবকাত-ই-আকবরী ৪১&' 


তিনি ফকির, এবং দীন-দরিপ্রের প্রতি মহানুভবতার হ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং তাহাদের 
ভাতা বৃদ্ধি এবং দান ও দক্ষিণা বৃদ্ধি করিলেন এবং যাহারা লোকচক্ষুর আড়ালে 
আছেন তাহাদের নিকট দান ও উপহার প্রেরণ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাহাদের 
বিশ্বাস দুঢ় করিলেন। তিনি মহৎ কাজ ও সার্বভৌমত্বকে নব গৌরবে মণ্ডিত করিলেন; 
আর রাষ্ট্রীয় কার্ধাবলী শক্তিশালী ও অধিকতর সুদঢ় হইল । 
শাহযাদা জালাল খান যখন সুলতানের এই সব কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন১ 
এবং এ সব জেলার আমীরগণের শক্রতা লক্ষ্য করিলেন, তখন তিনি জৌনপুর ত্যাগ 
করিলেন এবং কান্লী আগমন করিলেন এবং বুঝিতে পাগিলেন যে, সুলতান 
ইব্রাহীমের সহিত আলাপ-আলোচনা করা বা তাহাকে পরিহার করিয়। চলা আর 
সম্ভবপর নয় এবং তখন প্রকাশ্যে শক্রতা প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন আর তাহার সহিত 
যাহারা যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া জৌনপুর রাজ্যের সব 
আশা ত্যাগ করিলেন এবং কান্লীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নামে খোংবা পাঠ 
করাইলেন এবং সিক্কাতে মে্রা) নিজ নাম মুদ্রিত করিলেন এবং সুলতান জালা লুদ্বীন 
উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অনুচর এবং সৈন্যদের প্রতি নজর দেওয়ার কাজে। 
এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম, কামানের কারখানার দেখাশুনার কাজে আর চতুদ্দিকস্থ 
পরগণাসমূহের রাজা ও জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত 
করিলেন এবং অধিকতর শক্তিশালী এবং অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাবান হইয়া 
উঠিলেন। অতঃপর তিনি আযম হুমাযুন সরওয়ানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
তিনি এই সময় এক বিশাল মৈম্তবাহিনীসহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন ; 
এবং নিম্নবপ সংবাদসহ তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, “আপনি আমার নিকট 
পিতা ব! চাচার হ্যায়, আর আপনি জানেন যে, আমি কোন অগ্ায় করি নাই, এবং 
সুলতান ইব্রাহীমের দিক হইতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে । যে স্বল্প পরিমাণ ভূখও 
এবং সম্পদ তিনি উত্তরাধিকাররূপে আমাকে বরাদ্দ করিতে মণস্ব করিয়াছেন, তাহার 
প্রতিও তিনি তাহার চক্ষু বন্ধ করিয়াছেন; আর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করিরাছেন এবং 
ভালবাসার আকর্ষণ ভঙ্গ করিয়াছেন ; আপনার পক্ষে ইহাই সঙ্গত হইবে যে আপনি 
স্থায়ের পথ ত্যাগ করিবেন ন! এবং নির্যাতিত পক্ষকে সাহাযা করিবেন ।”” প্রকৃত- 
পক্ষে আযম হমায়ুনের সুলতান ইব্রাহীমের প্রতি বৈরী ভাব ছিল আর স্থুলতান জালা- 
লুগ্দীনের দারিদ্ুতা, ভাগ্যের পরিহাস এবং বিনীত ভাব তাহাকে প্রভাবাদ্বিত করিল, 
১. ঝ্দাওনী বলেন থে, “'পূবাঞ্মীয় প্রদেপসধুহের আমীরগ্রণের নিকট করদান জারি কৰিয়। নির্দেশ 


দেওয়া হয় যে তাহার যেন জারান খানকে বঙ্গী কবির! তাহাকে দরবারে আনয়ন করেন , আর 
তিনি জৌনপূর হইতে কারী আশ্বমন করিয়া.....মুলতাম জালান্ঙ্ীন উপাধি গ্রহণ কক্েন। 


৪১৬ তধকাত-ই-আকবরী 


আর তিনি ইহাও বুঝিতে পাঁরিলেন যে শাহযাদাকে (অর্থাৎ সুলতান জ্বালালুগ্গীন) 
বাধ দিবার ও তাহার বিকদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত বথেষ্ট ক্ষমতা তাহার নাই, ফলে তিলি 
কালিঞর দুর্গের অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং ক্রত সুলতান জালালুদ্দীনের প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশ করিতে গমন করিলেন । নুঢ সন্ধি ও অঙ্গীকার করিবার পর তাহারা 
স্থির করিলেন যে তাহার প্রথমে জৌনপুর অঞ্চল এব তৎসন্নিহিত জেলাসমূহ অধিকার 
করিবেন এবং তৎপর অন্ত বিষয় চিন্তা করিবেন। এই সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী তাহারা 
অবিরাম পথ চলিয়া অযোধ্যার শাপনকর্তী এবং মুবারক খান লোদীর পুত্র সইদ 
খানের বিকদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহাদের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া 
ললক্ষৌ চলিয়া গেলেন এব সুলতান ইব্রাহীমের নিকট প্রকৃত অবস্থার বিবরণ নিবেদন 
প্রেরণ করিলেন । 

স্থলতান ইব্রাহীম স্থির করিলেন যে তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য একদল বাছাই 
কর। সৈম্ঠসহ অগ্রসর হইবেন । এই সময়ে তাহার শুভাকাঙ্বীগণের সহিত পরামশ 
করিয়া তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহ'র কতিপয় ভ্রাতা১ যাহাদের কারাকদ্ধ করিয়া 
রাখ] হইরাছিল যেমন শাহযাদা ইসমাইল খান এবং হুসেন খান এবং মাহমুদ খান 
এবং শাহযাদা শেখ দৌল৩ খানকে হানসী দুর্গে নিয় যাওয়া হইবে এরং তথায় 
কঠোর পাহারায় রাখা হইবে; আর ইহাদের প্রত্যেকের পরিচ্ধার জন্য দুইজন 
বিশ্বাসভাজন ভূত নিযুক্ত করা হইল আর তাহাদের আহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ও 
অন্তান্ত প্রয়োজনের জন্ত ভাতা নির্ধারণ কর] হইল । আঃ হিঃ ৯২৩ সনের ষি হিজ্জা 
মাসের ২৪ তারিখে স্থুলতানের পতাকা পূর্বাভিমুখে ফিরিল এবং অনবর৩ পথ চলিয়া 
সেনাবাহিনী ভোনগাও পৌছিল। এ স্বান হইতে ইহা কাগ্কুজ অভিমুখে গমন 
করিল । পথিমধ্যে সংবাদ আসিল যে আযম হুমাযুন তাহার সুবিজ্ঞ পুত্র ফতেহ 
খানসহ শাহযাদ। জালাল খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সুলতানের প্রতি 
আনুগত্য প্রকাশের জগ্ভ আগমন করিতেছেন । এই সুসংবাদ সুলতানের হাদর়ে প্রভূত 
শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করিল । আযম হুমায়ুন যখন নিকটে আসিলেন সুলতান 


১. কয়েকটি পাওুপিপিতে আছে ভ্রাতাগণ ও আন্বীয়গণ । ব্দ!ওনী শুধু ইসমাইল খান ও ছসেন খানের 
নাম উল্লেখ করিয়!ছেন এবং তৎপব অন্য।ন্যদের যোগ ঝরিয়াছেন | ফিরিশত। বলেন যে ইলযাইল 
খ|ন, ছসেন খান এবং মাহমুদ খানকে দৌলত খানের নিকট সমর্পণ কর! হয়। কর্ণেল ব্রিগস 
বলেমষে ইব্াহীম তাহার অন্যানা ভ্রাত।গণকে হানসী দৃর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন । সম্ভবতঃ 
ফিরিশতাই ঠিক লিখিয়াছেন, তাহ] হইলে এই অংশের অনুবাদ এইকস দাড়াইবে, “ভিনি 
শাছাধাদা শেখ দৌসত থানকে নির্দেণ দান করিলেন যেস তিনি তাহার (জ্পতানেয) ভ্রাতাগণের 


কয়েকজনকে, যাহাদের কারারুদ্ধ করিয়! রাখ। হইয়াছে, যেষগ শাহাধাদ। ইসয'ইল খ।ন ইত্যাদিকে 
হানসী দুর্গে দিয়া যান এবং তথায় কড়। পাহারায় রাখেন 1” 


তবকাত-ই-আকবরী ৪১4 


ইত্তাহীম তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহার অধিকাংশ আমীরগণকে প্রেরণ 
করিলেন এবং তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বার। উচ্চ মর্ধাদায় প্রতিষিত করিলেন । 

এই সময়ে খ্যাতনামা মাওয়াস১ কোল পরগণার অন্তর্গত জারতোলির জমিদার 
মানচান্দং সিকান্দর সুরের পুত্র উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাকে শহীদে 
পরিণত করিয়াছিল অর্থাৎ নিহত করিয়াছিল ) ; আর সম্থলের গভর্ণর মালিক কাসিম 
এঁ বিদ্রোহীকে আক্রমণ করিয়। পরাজিত করেন এবং নিহত করেন এবং এইরূপে এই 
অভাবিত বিশৃঙ্খলা দমন করেন এবং কান্যকুঞ্জে আগমন করেন। তথায় সুলতান শিবির 
স্বাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় তাহার খেদমত করিতে নিজেকে সমর্পণ করেন। 
জৌনপুরের অধিকাংশ আমীর ও জায়গীরদার যেমন সইদ খান এবং অন্তান্তগণ সুজ- 
তানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আগমন করেন এবং তাহার শুভাকাঙ্মীদের দলের 
অন্তভূক্ত হন। এই সময়ে স্েলতান) আযম হুমায়,ন সরওয়ানী এবং আযম হমায়,ন 
লোদীও এবং নাসির খান লোহানী এবং অন্যান্তদের এক' বিশাল বাহিনী এবং পর্বত 
প্রমাণ হস্তীসহ শাহযাদ। জালাল খানের বিকদ্ধে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন এই 
সময়ে কাঙ্লীতে ছিলেন। উপরোক্ত আমীরগণ এ স্থানে পৌছিবার পূর্বেই তিনি নয়ামত 
খাতুন এবং কুতব খান লোদীর অনুচরগণ এবং ইমাদুল মুলক এবং মালিক বদরুদ্দীন 
এবং তাহার পরিবারের লোকদের একদল সৈন্যসহ কাল্পী দুর্গে রাখিয় যান এবং স্বয়ং 
তিনি ত্রিশ সহম্্র অশ্বারোহী এবং কতিপয় হস্তীসহ আগ্রা অভিমুখে গমন করেন । 
সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনী কাগ্মী অবরোধ করে এবং কামান ও বন্দুকের যুদ্ধে কয়েক 
দিন অতিবাহিত হর । অবশেষে দুর্গরক্ষী টৈম্তগণ সুলতানের বাহিনীকে বাধা দিবার 
পক্ষে নিজেদের অতি দুর্বল গণ্য করে এবং শেষোক্ত জন দুর্গ অধিকার করে। শহরটি 
লুট কর! হয় এবং বহু দ্ুব্যসম্ভার সৈন্যদের হস্তগত হয় । 

জুলতান অতিল্রুত আগ্রা রক্ষা৷ করিবার জণ্ত মালিক আদমের৪ সঙ্গে এক জুস- 
জিত সৈম্তবাহি'নী প্রেরণ করেন । শাহযাদ। জালাল খান আগ্রার উপকণ্ঠে পৌছিলেন 
এবং কাল্নীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আগ্রা লু্ঠন করিতে মনস্ব করেন । এই সময়ে 
মালিক আদম আগ্রা আসিয়া উপস্থিত হন এবং মধুর বাক্য হারা জালাল খানের 


১, মাওয়াস দোয়াবের একটি জেলা । 


২. বিভিন্ন পাণুলিপিতে এই ন!যটি বিভিন্নরূপ দেওয়া! আছে যেমন খান, খানচান্দ, মানচাশ এবং মা 
চাল । ফিরিশতা লিখিয়াছেন জয়া । 


৩. কিরিশত তাহার নাষ লিখিয়াছেনস আধ খান লোদী | 


৪, সবগুলি পাগ্ুলিপিতে এবং ফির়িশতীয় ইহাকে মানিক আদম বলা হইয়াছে । কিন্ত বদাওনী তাহার 
নাম লিখিয়াছেন মানিক আদম কাকব। তারিখ-ই-সাপাতিন-ই-আফধানাতেও তাহাকে মালিক 
আঙগধ কাকর ধলা হইয়াছে । 


এ - 


৪১৮ তষধকাত-ই-আকবরী 


মধুর ম্বভাবকে নরম করিয়া তাহাকে আগ্রা লুষ্ঠন স্বগিত রাখিতে সন্ত করান, আর 
ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দীন জিলওয়ানীর পুত্র মালিক ইসমাইল, এবং 
কবির খান লোদী এবং বাহার খান লোহানী এবং অন্তাগ্ড কতিপয় আমীর এক বিশাল 
সৈগ্ভবাহিনীসহ আগমন করেন এবং মালিক আদম প্রভূত ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। 
ইহার পর তিনি জালাল খানের নিকট এক স.বাদ প্রেরণ করিয়৷ জানান১ যে তিনি 
যেন রাঞ্জকীয় ছত্র, আফতাবগীর ্ুর্য-ছত্র) নৌবত (বৃহৎ নাকাড়া) এবং নাকাড়া এবং 
অন্থান্য রাজকীয় আনুসঙ্গিক প্রতীকসমূহ ত্যাগ করেন এব' নিজেকে আমীরদের ন্যায় 
পরিচালিত করেন যাহাতে তিনি (মালিক আদম সুলতানের নিকট তাহার অপরাধ 
ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন; আর পূর্বের শ্তায় সরকার কাল্লী তাহার 
জায়গীর থাকিতে, পারেন । জালাল খান এইসব শর্তে সম্মত হইয়া রাজকীয় প্রতীক- 
সমূহ ত্যাগ করেন। 


শ্লোক 
দন্ত করিয়৷ কেহ কখনই মহান লোকদের মধ্যে 
নিজের আসন করিয়া লইতে পারে না। 
যতক্ষণ না সে মহান হইবার আনুসঙ্গিক সবকিছু 
প্রস্তুত করিয়া নিতে পারে । 


মালিক আদম রাজকীয় ছত্র এনং স্ুর্য-ছত্র এবং নাকাড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন 
এবং এইগুলি সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন, স্থুলতান ইতিমধ্যে কাণ্ঠকুজ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং ইতাওয়া আগমন করিয়াছেন । মালিক আদমের নিবেদন- 
সহ জিনিসগুলি তাহার সম্মুখে হাজির করা হইল কিন্ত তিনি জালাল খানের সহিত 
প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মত হইলেন না এবং জালাল খানের ধ্বংসের জগ্ত তাহার মনো- 
যোগ নির্দেশ করিলেন। শেষোক্ত জন এই সংবাদ শুনিয়া গোয়ালিয়রের রাজার নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

সুলতান আগ্রায় অবস্থান করিলেন এবং সুলতান সিকান্দরের ইন্তেকালের পর 
রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে যে শৈথিল্য আসিয়াছিল তাহা? সুশৃঙ্খল এবং সুদৃঢ় হয়। যে সব 
আমীরগণ বৈরী ছিলেন তাহারা ক্ষম' প্রার্থনা করিলেন এবং বিশ্বস্ততার সহিত তাহা- 
দের আনুগত্য প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর হায্সবাত খান গর্গ আন্দাজ এবং 


১, তারিখ ই-নাদাতিন-ই-অফখানা বলে যে লাল খান ভীরুর ন্যায় এই সব শর্ত মানিয়া লন, বদিও 
তাহার প্রধানগণ তাহাকে ইহাতে পন্মত হইতে নিঘেধ করিয়াছিলেন । তাহার এই কার্ষের কৃকর 
কি হইবে তাহ] বুঝ।ইয়াছিলেন। বদাওনী এবং ফিরিশতাও তাহার এই মত সমর্থন করিয়াছেন 


তবকাত-ই-আকব্ধী ৪১৯ 


করিম দাদ তৌগ এবং দৌলত খান ইন্দরকে দিল্লীর তত্বাবধান করিবার জন্ত এবং 
তাহা। রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় ১ আর শেখযাদা মনঝুকে* চন্দেরী দুর্গের 
দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য আর সুলতান নাসিকদ্দীন মালভীর পৌন্র 
শাহযাদ মুহম্মদ খানের পেশোয়ার (প্রতিনিধি) কাজ করিবার জন্য নিযৃক্ত কর হয় । 

কালক্রমে স্থলতানের হৃদয় মিয়। ভূদর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে ,ও তিনি সুলতান 
সিকান্দরের একজন অগ্ততম প্রধান আমীর এবং উধির ছিলেন কিন্ত তিনি তাহার ভূতপূর্ব 
খেদমতের ফলে সুলতানের ইচ্ছা! অনুসরণ কর্সিতে গাফিলতি প্রদর্শন করেন এবং অবস্থা 
এইন্ধপ পর্ধাষে পৌছে যে তাহাকে কারাকদ্ধ করা হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় আর 
তাহাকে মালিক আদমের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। স্থলতান কিন্ত তাহার পূত্রকে 
্ষম৷ করেন এবং তাহাকে সম্মানে ভূষিত করিয়া তাহাকে তাহার পিতার পদে নিয়োগ 
করেন' কারাকদ্ধ অবস্থায়ই মিয়া ভূদ] ইন্তেকাল করেন৪ । 

এই সময়ে সুলতানের মনে হয় যে যেহেতু সুলক্ান সিকান্দর সর্বদাই গোয়া- 
লিয়র এবং এ সব জেলার বাকী দুর্গ ও শহরগুলি বিজয়ের বাসনা পোষণ করিতেন এবং 


১, ব্দাওনীতে এই নামগুনি দেওয। নাই ; তিনি দিল্লী ও চন্দেরী বক্ষাব জন্য কাহাকেও প্রেরণের 
কোন উন্ল্লব কবেন নাই। তাবিখ ই-সালাতিন-ই-আফব।না বলে, কবিমদূদ খাদ তাঘকে অন্যান্য 
আমীরগণসহ দিল্লী দািত্ব গ্রহণেব জন্য প্রেবণ কব! হয়। ফিবিশতা এই গ্রন্থের ন্যায় একই নান 
দিয়াছেন, তবে তিণি দৌলত খান ইন্দবকে দৌত খান ইন্সরায় লিখিয়াছেন। এই শেখ নামটি 
সম্বন্ধে পাগুলিপিতে পার্থক্য দেখা যায ; একটি পাগুলিপিতে আছে ইন্দর। আর একটিতে আছে 
আইদব আর অন্যানাগুলিতে দৌলত খানেব নামই বাদ পড়িয়াছে এবং দ্বাগ এব সহিত দ্বার যোগ 
করিয়াছে। কর্ণেল ব্রিগস লিখিযাছেন যে দূইজন আমীর কবিষদাদ খান তারক এবং দৌলত 
খানকে দির্লীব দায়িত্ব গ্রহণেব জন্য প্রেরণ কর। হয়। 

২. বদাওনী বা তারিখ-ই লালাতিন-ই-আফথধানাতে এই নামের কোন উল্লেখ নাই। ফিরিশৃত। লিখি- 
যাছেন শেখ মচ্ছু ) কিন্ত তাবাকাতেব সবগুলি পাওুলিপিতেই আছে শেখবাদা মনব,। কর্ণেল 
ব্রিগন ইহার নাম লিখিয়।ছেন শেখযাদ। যুহশ্বদ ফরষলি | 

5. বদ্দাওনী হিয়া তু্দাব প্রতি সুলতানের বিরাগের কোন কাবণ দেন নাই। ফিরিশতা এই গ্রন্থের 
নায় এই কারণ বিয়াছেন। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘ।নাতে অনান্ধপ কারণ দেওয়। হইয়াছে। 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে গোয়ালিয়র বিয়ের পর সুলত!ন অত্যন্ত অহক্কারী হইয়। উঠেন এবং 
তাহার পিতার আমীরগণের প্রতি পর্বযবছার করিতে আরম্ভ করে এবং যে মিয়া ভুদা আটাশ বখমর 
ধরিয়৷ তাহার পিতার মন্ত্রী ছিলেন, তাছারে তিনি কারারুছ্ধ করেন। 

৪, তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফখানাতে মিয়া ভুদা, ইপলাম খান এবং অন্যান্য কতিপর আমীর সধধস্ধে 
এক বিবরণ দিয়াছেন । তাগাদিগকে সুলতান একটি কক্ষে গ্রধন করিয়। তথাম সলা-পরানর্শ করিবার 
নির্দেশ দেন। তাহারা কেনরপ সশ্দেহ না করিয়া তাহাই করে কিন্ত কক্ষটির নীচে জার একটি 
গুকক্ষ বারুদ স্বারা পূর্ণ করি? রাখ! হইয়াছিল; আর তাহার্দের যকলেই বারাছে উড়িয়া যার 
এবং খা়র যুখে গাছের পাতার ন্যায় ছিয়-বিচ্ছিন হষ্টগা যায় । এই বারদ দ্বারা তাহাদিগকে 
হত্যার বিবরণ কিন্তু আর কোন পুস্তকে পাওয়া যাঁয় না। 


৪২০ তবকাত-ই-আকবরী 


পুনঃ পুনঃ তাহার বাহিনী পরিচালন। করিয়াও কখনও তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে 
পারেন নাই। যদি সৌভাগ্য তাহাকে পরিচালন? করে এবং বিজয় তাহাকে পথ প্রদর্শন 
করে তবে তিনি সম্ভবতঃ রাজোচিও দুঢতার সহিত গোয়ালিয়র এবং ইহার অস্তভূ্ 
সমস্ত অঞ্চলটি দখল করিতে পারেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি কারর। জেলাসমূহের গভর্ণর 
আযম হুমায়ন সরওয়ানীকে ত্রিশ সহ অশ্বারোহী এবং তিনশত হস্তীসহ গোয়া- 
লিয়র বিজয়ে প্রেরণ করেন । আযম হমায়,ন যখন গোয়ালিয়রেব সন্নিকটে উপস্থিত 
হন তখন শাহযাদা জালাল খান এঁ স্বান ত্যাগ করিয়া মালবের সুলতান মাহমুদের ১ 
নিকট গমন করেন । প্রায় এই সময়েই আলম খান লোদীর পুত্র ভিখন খান এবং 
জালাল খান লোদী এবং সুলেমান ফরমূলি এবং বাহাদুব খান লোহানী এবং বাহাদুর 
খান সরওয়ানী এবং মালিক ফিরোষ আখওয়ানের পুত্র ইসমাইল এবং খিযর খান 
লোহানী এবং ভিখন খান লোদীর ভ্রাতা খিষর খান এবং খান-ই-জাহানকে এক 
বিশাল বাহিনী এবং কতিপয় গহস্তীসহ আযম হুগায়,নকে সাহাযা করিতে এবং গোয়া- 
লিয়র অবরোধ করিতে আর এ দেশটি জয় করিতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনাক্রমে এই 
সময়ে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রাজা মান যিনি সাহসিকতা এবং দয়াশীলতার 
জন্য তাহার সমকক্ষ ও প্রতি বেশীগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কগিয়াহিলেন এবং 
বহু বৎসর ধরিয়া দিলীর সুলতানগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, ম্বৃত্যুমুখে 
পতিত হন এবং তাহার পুত্র রায় বিক্রমজিৎ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়। দুর্গটকে 
শক্তিশালী করিবার প্রাণপণ চেষ্টাকরেন। স্থলতান ইব্রাহীমের আমীরগণ তাহার 
নির্দেশ অনুযায়ী একট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এব প্রতিদিন তথায় সমবেত হইয়া 
সর্বপ্রকার গুকত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করিতেন এবং অবরোধ পণিচালনার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা 
চালাইতে থাকেন। কিন্ত ব্যাপার এইকপ ছিল ধে রাজা মান দুর্গের নীচে ইহাকে 
ধেষ্টন করিয়া একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন২ এবং ইহ অত্যন্ত শক্তিশালী 
ছিল আর ইহাকে বল। হইত বাদলগড় । বেশ কিছুকাল পর সুলতানের সৈন্যগ্রণ 
মাইন খনন করিয়া তাহাতে বাকদপূর্ণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল এবং দুর্গের 
দেওয়াল উড়িয়া গেলে ইহাতে প্রবেশ করিল এবং এ স্থানটি দখল কর] হয়। 
এ ন্বানে তাহারা একটি পিতলের ষাড়ও দেখিতে পান, হিচ্দুগণ বহু বংসর ধরিয়] ইহার 


১" লবগুলি পাওুশিপতে এবং ও11বখ-হ-গালাতিন-ই-আকঘ।নাতে এবং ফিগিশতাতেও এইব্রপই আছে। 
কিন্ত ফিরিণত। মালবের রাজার নাম লিখিয়াছেন গুলতান মাহধুদ খিল্জি। 
২. অর্থ দুম্পষ্ট ময়। বিভিনু পাওুপিপিতে পাঠেব সাষান্য তাবতম্য খেদা যায় । 


৩. তারিখ-ই-সলাতিন-ই-আফধা'নীতে আছে যে ধাঁড়টি তায় না্গিত ছিল আর ইছার মুখ হইতে এক 
প্রকার শব্দ গিগত হইত। খার ইহ আগার দূর্গে নিয়া যাওয়! হর এখং তাহা স্থাট আকবরের 
রাজত্বকাল পর্ষত্ত তথায় বর্তমান ছিল, আর সং্াট আকবর ইহা কাস তরী অনা গলাইয়া 


তবকাত-ই-আকবরী ৪২১ 


পর্জা করিয়া আসিতেছিল । সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী এ পিতলের ষাড়টি দিল্লীতে 
নিয় যাওয়া হয় এবং তাহ? বোগদাদ দরওয়াজায় স্থাপন করা হয় ॥। হযরত খলিফা 
ইলাহীর সম্রাট আকবর) রাজত্বকাল পর্যন্ত এ ধাড়টি দিল্লীর প্রবেশদ্বারে অবস্থিত 
ছিল। এই ইতিহাসের লেখক স্বয়ং ইহা দেখিয়াছেন। 

ক্ষেপে এ সময়ে সুলতান ইব্রাহীম তাহার পিতার আমলের বৃদ্ধ আমীরগণের 
প্রতি আস্থা হারান আর তিনি মহা-খানদের অধিকাংশকে কারাকদ্ধ করেন। এই 
সমরেই শাহাযাদ) জালাল খান, যিনি গোয়ালিয়র হইতে স্থলতান মাহগুদ মালভীর 
নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত সমাদর লাভ ন। করিবার 
ফলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করেন; এবং কারা কতিষ্ক১ দেশে গমন করেন আর 
তথায় একদল গোণ্ড কর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন। তাহার] তাহাকে পাহারারত 
অবস্থায় সুলতান ইব্রাহীমের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে হান্সী 
দুর্গে প্রেরণ করেন আর পথিমধ্যে তিনি শহীদ হন। 


কবিতা 
ক্ষমতা ও দস্তের শরবত এত সুমিষ্ট 
যে রাজাগণ তাহার তৃঞ্ণায় তাহাদের ভ্রাতার রক্তপাত ঘটায় ; 
'কমতার জন্য ভগ্নহদয়ের রক্তপাত করিও না৷ 
ভোমার জন্যে তাহারা ইহার বিন্দুই পেয়ালায় ঢালিবে। 


ইহার কিছুকাল পর আযম হুমায়ুন সরওয়ানী এবং তাহার পুত্র ফতেহ খান, 
যাহারা গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতেিলেন, আর তাহা প্রায় অধিকার করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, স্থুলতানের নির্দেশক্রমে আগ্রা আগমন করিলেন আর শেষোক্ত জন 
তাহাদিগকে কারারদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন। এই কারণে আযম হুমায়ুনের পুক্র 
ইসলাম খান, ধিনি কারাতে ছিলেন, বিদ্রোহ করিলেন এবং তাহায় পিতার সম্পত্তি ও 
সাজ-সরঞ্জাম দখল কহিলেন এবং যে আহমদ খানকে এ স্থানের শাসনকর্তা নিষুক্ত 
করা হইয়াছিল তাহার নিকট দখল দিতে অস্বীকার করিয়া সৈন্য ভতি করিতে এবং 


ফেলেন । বদাওবীর গ্রশ্থে আছে একটি পিতলের মতি, কিন্ত অধিকাংণ পাগুর়িপিতে আছে 

পিতলের জন্ভ। বদাওনী ও ফিরিশতা একটি অতিরিভ্ঞ তথ্য পরিবেশন করেন যে আমীর়গণ 

. ঘাড়টি ভুনতালেজ। নিকট আথ।য় প্রেরণ করেন এবং সুলতান তথা হইতে ইহ। দিল্লী প্রেরণ করেন। 

১৭ কতিপয় পাঙ্খলিপিতেই মাসটি এইরূপ দে-য়া আছে। অন]ান্যগুলিতে নাবটি স্পট তাবে লিখা 

নাই। ব্দাওনী লিবিয়াছেন কারা কংক । তারিখ-ই-সানাভিন-ই-আফঘ।নাতে আছে গড় কন্টক। 
কিরিশতাতে আছে রারা গড় । 


৪২২ তবফাত-ই-আকবরী 


সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিতে আরন্ত করেন। আহমদ খান তাহার বিকদ্ধে যুদ্ধ করেন 
কিন্ত পরাজিত হন। স্থলতান ইব্রাহীম এই সংবাদ শুনিয়া ইহার প্রতিকারের ইচ্ছা 
করেন এবং এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন; আর এই সময়েই সহসা আযম হুমাযুন 
এবং সইদ খান লোদী, যাহারা ছিলেন প্রখ্যাত আমীরগণের মধ্যে অন্তত, তাহার 
সেনাবাহিনী (জ্ুলতানের বাহিনী) হইতে পলায়ন করেন এবং লক্ষৌ গমন করেন। 
এই স্বানটি ছিল তাহাদের জায়গীর এবং তাহারা তথায় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার অগ্নি 
প্রজ্ছলিত করিতে আরম্ত করেন। স্থলতান ইব্রাহীম তাহাদের আক্রমণ করিতে আযম 
হুমায়ুন লোদীর ভ্রাতা আহমদ খান১ এবং ছসেন ফরমুলির পুত্রগণ এবং মজলিস আলী 
শেখযাদ। মুহল্রদ ফরমুলি, আলী খান খান-ই-খানান ফরমুলি এবং মজলিস আলী 
ভিখারী ফরমুলি এবং আহমদ খানের পুত্র দিলাওয়ার খান এবং সারঙ্গ খান এবং ঘাষী 
খান জালওয়ানীর পত্র কৃতব খান, এবং ভিখন খান লোহানী এবং আদম কাকরের 
পুত্র সিকান্দর এবং তাহাদের গ্ঠায় অন্যান্তদের, তাহাদের সঙ্গে এক বিরাট বাহিনীসহ 
প্রেরণ করেন। তাহারা যখন কান্তকুক্সের নিকটস্ব বাঙ্গরমৌ শহরের উপকণ্ে পৌছেন, 
তখন আযম হুমাযুন লোদীর স্বগোত্রীয়ং ইকবাল খান ৫০০০ অশ্বারোহী সৈম্ত এবং 
কতিপয় হস্তীসহ সহসা লুকাধিত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাহাদের 
উপর নিপতিত হন আর বহু সংখ্যক লোককে আহত ও নিহত করিয়া এবং টসস্ত- 
বাহিনীকে সম্পূর্ণরপে বিশৃঙ্খল করিয়৷ দিয়। চলিয়া যান। 


এই সংবাদ যখন সুলতানের নিকট পৌছে তখন তিনি আমীরগণকে বহু 
তিরস্কার করিয়। পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহাদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন যে যতক্ষণ 
পর্ষস্ত তাহার। বিদ্রোহীদের নিকট হইতে এ ভূখণ্ড অধিকার করিতে সক্ষম না হইবে 
ততক্ষণ তাহারাও অভিযুক্ত ও পরিত্যাজ্যদের দলভুক্ত বলিয়। গণ্য হইবেন ; আর সাব- 
ধানতান্ধপে অপর একদল আমী'রও খানকে বিশাল এক সৈগ্তবাহিনীসহ তাহাদের 
সাহাব্যার্থে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণের দিকেও ৪০,০০০ অস্ত্রশস্তে সুসজ্জিত অশ্বা- 
রোহী সৈম্ত এবং ৫০০ হস্তী সংগৃহীত হয় । উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের সম্মুখে অগ্রসর 


১. বিভিন্ন পাগুলিপিতে এই নামগুলি সম্বন্ধে কিছুটা পর্থক্য দেখ। যায়। কয়েবটি নাম অন্য কোন 
ইতিহাসে পাওয়। যায় না যেমন মজলিস আলী ভিখারী এবং ভিখন খান লোহানী । বাওনী বলেন 
যে সুলতান ইন্রাহীম আবম হুষ'মুন লোদীর বাতা আহমদ খানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ 
করেন। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘ!ন বলেন যে সুলতান অপর এক বাহিপী সৈন্য প্রেরণ করেন। 
ফিরিশতা৷ লিখিয়াছেন যে তাহাদের সাহায্যের জন্য অপর এক খাহিনী দৈন্য প্রেরণ করেন 

২, ফিরিশত। ইহাকে আবধ হুমায়ূন লোদীর জীতদাদ আখ্যা দিয়াছেন। কয়েকটি পাঞ্খুলিপিতে জাছে 
তধ হুমায়ুন লোদী, “'আযম' শব্দটি নাই। 


তবকা ত-ই-আকবরী ৪২৬ 


হয় আর বৃদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয় তখন এঁ যুগের প্রধান বা নেত। শেখ রাজু বুখারী, 
উভয়ের মধো আগমন করেন এবং উভয় পক্ষকে বিরত করিয়া বিদ্রোহীগণকে উন্নত 
নীতিকথা এবং মহান উপদেশ ছার] পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বহু 
যুক্তি প্রদর্শন করিবার পর নিবেদন করেন যে স্বুলতান যদি আযম হুমায়ুন সরওয়ানীকে 
মুক্ত করিয়। দেয় তবে তাহারা তাহার রাজ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত 
থাকিবে এবং তাহার প্রতি কোনরূপ শক্রতা প্রদর্শন করিবে না এবং অন্য কোন রাজ্যে 
চলিয়া যাইবে । এই প্রস্তাব যখন সুলতানের নিকট পৌছিল, ইহা তাহার অনুমোদন 
লাভ করিল না এবং তিনি বিহারের গভর্ণর দরিয়৷ খান লোহানী এবং নাসির খান 
লোহানী এবং শেখযাদ মুহন্মদ ফরমুলিকে নির্দেশ দান করেন তাহারা ষেন এ দিক 
হইতে বিদ্রোহীদের বিকদ্ধে অগ্রসর হন এবং বিদ্রোহ দমন করেন। 

এ সেনাদলগুলি যখন এ দিক হইতে আগমন করে, বিদ্রোহীগণ তাহাদের 
অহমিকার ফলে স্থলতানের নিয়তির মহত্ব আর তাহশর সেনাবাহিনীর শন্তিঃ সম্বন্ধে 
কোন উদ্বেগ অনুভব করে না এবং যুদ্ধ আরম্ করে ; আর উভষ পক্ষে সু-সঙ্গিবেশিত 
সৈগ্ভগণ প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এমন রক্তের মোত বহাইয়া দেয় যে তাহ] দেখিয়া 
এই যুগের চক্ষু অন্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যেহেতু বিদ্রোহ ও 
অকৃতজ্ঞার ফল মন্দ হয় এবং ইহা কখনও সৌভাগ্য স্ুচিত করে না, বিদ্রোহী ইসলাম 
খান নিহত হয, আর দরিয়া খান লোহানীর সৈম্তগণ কতৃক সইদ খান বন্দী হন। 
বিদ্রোহ ধ্বংস করা হয এব বিদ্রোহীদের সম্পদ এব ভূভাগ সুলতান ইব্রাহীমের 


অধিকারে আসে । 
কবিতা 


তোমার উপকারীর প্রতি মেঘমালার ন্যায় ব্যবহার করিও না। 
তাহারা সমুদ্র হইতে তাহাদের সম্পদ আহরণ করে 
অথচ তাহারই বক্ষে তীর নিক্ষেপ করে। 
নদীর ন্যায় হইলেও কৃতজ্ঞতাকে তোমার অভ্যাসে পরিণত কর 
ইহ এক বিল্ধু বারি লাভ না করিয়াই মেঘকে একটি সমুদ্র দান করে। 


নুলতান এই সংবাদ লাভ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হন।২ কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
যেহেতু আমীরগণের প্রতি সুলতানের ত্বণা তাহার হৃদয় হইতে চলিয় যায় নাই এবং 


১, তারিখ-ই-পালাতিন-ই-মাফধা নাতে তাহার নার লিখ অছে খেখ রাথু.। হদাওনী তাহার কোন 


উল্লেখ করেন নাই । 
২ তাবাকাত এবং বদাওনী এবং কিয়িশতার হিবরণে নিল আছে কিন্ত তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফ- 


ধানাতে এক বিধরণ দেওয়া আছে যেরাঞ্জ। সাংকের অধীনে রাজপূতগ্ণ এবং মিয়। বাখনের, বাহাকে 
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আমীরদের সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক মতদ্বৈধতা আর তাহার প্রতি তাহাদের প্রকাশ্ঠ 
এন্ং গোপন শক্রতা সকল সীম অতিক্রম করিয়া যায় আর আমীর ও মালিকদের 
অনেকেই, যেমন মিয়। ভূদা এবং আযম হম্াযুন সরওয়ানী ধিনি ছিলেন আমীর-উল 
উমরা, ভ্ুলতানের নির্দেশে কারারদ্ধ হইয়া এ অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন । বিহারের 
গভর্ণর দরিয়া খান লোহানী এবং খান জাহান লোদী এবং মিয়া হাসান ফরমুলি এবং 
তাহাদের ন্যায় অন্যান্যগণ যে ভয় ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আপ্লনত করিয়। রাখিয়াছে, 
তাহা সুলতানের আনৃগত্য হইতে তাহাদের মাথা ফিরাইয়া দেয় এবং শক্রতার পতাকা 
উত্তোল্পন করে । ঘটনাক্রমে এই সময় চন্দেরীর কতিপয় নীচ জাতীয় শেখযাদ। কতৃক 
তথায় মিয়া হুসেন ফরমুলি স্বলতানের প্ররোচনায় নিহত হন; আর ইহা সুলতানের 
প্রতি আমীরগণের দ্বণার একটা। গুরুত্বপর্ণ কারণ হইয়। উঠে । 

ইহার কিছুকাল পর দরিয়া খান লোহানী ইন্তেকাল করেন এবং তাহার পুত্র 
বাহাদুর খান স্ুলঙানের নিকট হইতে ফিরিয়। গিয়া, এবং এক বিশেষ পথ অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত করিয়৷ তাহার পিতার স্থানে বসিয়া পড়ে; আর যে সব আমীর সুলতানের 
প্রতি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাহার] তাহাপ্ন সহিত যোগদান কর্ণেন আর তাহার। 
বিহার অঞ্চলে এক লক্ষ অশ্বারোহী সংগ্রহ করে এবং সম্বল পর্যন্ত এ দেশটি দখল করিয়। 
নেয় এবং সুলতান মুহম্মদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার নিজ নামে খোত্বা পাঠ করান 
আর মুদ্রা প্রচলন করেন। এই সময়ে ঘাষীপুরের গভর্ণর নাসির খান লোহানী 
সুলতানের বাহিনী কতৃক পরাজিত হইয়া তাহার নিকট গমন করেন; আর কয়েক 
মাস কাল১ বিহার ও তাহার অস্তুভূক্ত অঞ্চলসমূহে তাহার নামে খোত্ব। পাঠ হয় ; 
আর এই সময়ের মধ্যে তিনি স্থলতানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধে লিপু 
হন এবং নিজেকে তাহার সমকক্ষ সপ্রমাণ করেন । 

ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে দৌলত খান লোদীর পুত্র২ লাহোর হইতে সুলতানের 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগমন করেন। কিন্ত তিনি শেষোক্ত জন সম্বন্ধে সন্দিহান 


ভিনি অন্যান্য অধিক বয়স্ক এবং অধিকতর সেনাপতিগপের বাদ দিয়া তাহাকে প্রধান সেনাপতি 
নিধুজ্জ কবিগাছিলেন, নেতৃত্বে সুনতানেব সেনাবাহিনীর মধে। এক যুদ্ধ সংখর্টিত হয়। ইহাতে 
আঘম হুযায়ূনের হত্যাবও একটি পাবিপাশ্রিক ঘটনার বিবরণ দান করেন। ইহাতে জারও আছে 
যে মিয়া হুসেন ফবধূুনি বা ছসেন খানের ঘাতকগণ ইনামনধপে ৭০০ স্বর্ণমুদ্ত্া ও দশটি প্রা 
লাভ করে। তারিখ-ই-সানাতিন-ই-আফধান দরিয়া খান লোহানীর পুত্রকে শাহব!ত খান নাম 
দিয়াছেন! 

১, .ওয়াকিয়াত-ই-মূণতাকী বলে যে তাহার নাষে ই বৎময় কয়েক মাস সময় খোত্ব। পাঠ কর! হয়। 

&* তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানী বলে যে তিনি ছিলেন দৌলত খানের কনিষ্ঠ পুতে আয় তাহার নাষ 

” ছিল দিলাওয়াব খান। ইহা আরও বলে বে দৌবরত খান তাহাকে কাবুলে বাবযের নিট প্রেরণ 
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হইয়। উঠেন এবং পলায়ন করির। তাহার পিতার নিক) গমন করেন। যেহেতু দৌলত 
খান সুলতানের কোপ এবং ভয়ানক শান্তি হইতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ দেখিতে 
পাইলেন না, তিনি কাবুন্দে গমন কৰিলেন এবং হযরত ফির্দৌদ মকানী (ন্বর্মবাণী 
সম্পাট ) বাবর বাদশাহের আশ্রর প্রার্থনা করেন এবং শেষোক্ত জনকে ভারত আক্র- 
মণের জন্য আনয়ন করেন। পথিমধ্যে দৌলত খান ইন্তেকাল করেন আর বিহারের 
সুলতান মুহন্দও ইন্তেকাল করেন। যর্দিও হিন্ষুম্তান বিজয়ের সর্বপ্রকার প্রস্ততি 
গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল, তবু 
মহান বাদশাহ প্রধানতঃ আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়াই পানিপথের সমিকটে সুলতান 
ইব্রাহীমের বিকদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শেষোজ্ জন পরাজিত হন; এবং তিনি আর বু 
সংখ্যক আমীর হৃদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্ব লোদী আকবানদের 
বংশ হইতে এই সৌভাগ্যশালী বংশে চলিয়া যায়। সুলতান ইব্রাহীমের রাজত্বকাল 
৭ বংসর কষেক মাসকাল স্থায়ী হইয়াছিল । 


কৰেন আর বাধর আল্লাহর নিকট প্রার্থন। করেন যে যদ বিজয় লাভ কবাই তাহার নিয়তি হয় তবে 
আল্লাহু তাখার নিকট পান ও আম ইঙ্গিতম্বর্প প্রেগণ করিবেন, কারণ তাহাব নিকট এই দৃইটি 
ব্িনিসই ছিল ভারতেব শর্বোৎকৃষ্ট বস্ত। ব্যাপার ধীর্ধপ ঘটে যে দৌলত খান, মধুর পাত্রে 
তরিয়া কতিপয় অর্থ পচ আম এবং পান আহষযদ থানেৰ হস্তে প্রেরণ করেন আর পিলাওয়ার থান 
এইবব বানাফে উপহার দেন। বাবর তৎক্ষণাৎ নতঙ্গানু হই? গ্রাল্প[হগ নিকট শেোকরিয়া আদায় 
করেছ শ্ববং আক্রবণের দু ংকল্ করেন। এই বিবরণে আমীরগণ কর্তৃক লন খান লোপীব 
হককে প্রেরিত গরখাধোর কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু ইহা তাবাকাতের গ্রন্থকার, বনদাওনী এবং 
ভাহিধই-খান আহাদ নোগী জিবিহাছেল। ফিকিশতা আলম খান মোদীর উন্লেধ করেন লাই । 
তিনি বনেন গৌগত ধান্‌ ক.তুলেন্যাব্রের নিকট একগরন বিশুদ্ধ লোককে প্রেরণ করেন । 


